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যোগদর্শন । 


সূত্র. সুতেব বঙ্গানুবাদ এবং 
বাঙ্গল! ভাম্যসহিত । 


চর্জাবতখন্ম সিিকেট লিমিটেছের দ্বাবা শ্লীভাবতধর্্ম 'নহার্ন গুলে 
শন্সপ্রকাশক (বভাগেব জন 
প্রকাশিত । 


hes 


বিধি 


ব্রলন্ত পঞ্চমী । } মূল্য ২১ ছুট টাক! 
সন ১৩৩০ সাল । 


শ্রীপরস্বত্যে নমঃ 


প্রস্তাবনা 


শান্ত্প্রকাশের বিরাট আয়োজন । 


পদার্থ বিজ্ঞান এবং শিল্পোননতির দ্বারা যেরূপ মনুষ্াসমাজেব বহির্জগতের 
উপ্নতি অবগত হুওয়! যায়, তক্জরপ দর্শনশাক্ের উন্নতির দ্বার! অন্তর্জগতের . 
উন্নতি উপলব্ধ হইয়া থাকে ৷ যে মনুয্যলমান্গ যে সময়ে যেরূপ শিল্পের উন্নতি- 
সাধন করিয়াছিল, দেই সমাজ সেই সময়ে সেহ পরিমাণে বহির্জগৎসম্বন্ধীয় 
উন্নতিব পথে অগ্রমর হইয়াছিল । শিল্পোশ্নতির (470) দঙ্গে সঙ্গে মনুয়্যসমাজে পদার্থ 
বিজ্ঞ।নেরও (5০১০০০) উন্নতি হইয়া থাকে | পদার্থ-বিজ্ঞান' যদিও কখন 
সর্বোচ্চ স্থানমধিকার কবিতে পারেন তথাপি উহার উন্নতির পবিমাণানুসারে 
মমুয্যসমাজে বহির্জগতের উন্নতির পরিমাণ অনুমিত হয়| থাকে । 

সুন্মাতিহ্থপ্র অতীন্দজিয় অস্তববাজ্যেব জন্য দর্শনশ্স্্ই একযাত্র অবলম্বনীয় । 
স্ব ল রাজ্যের অতীত অন্যন্ত বৈচিত্রাপূর্ণ সুশ্নবাজারূপ অনস্তপারাবারের পক্ষে 
দর্শনশাস্থই ঞ্বতারান্ব প । সুন্মবাজেো প্রবেশেচ্ছ সাধক কেবলমাত্র দর্শন- 
শাস্বকে অবলম্বন করিয়া অন্তবরাজে প্রবেশ করিতে সমর্ণ হ'ন। স্থল নেত্র- 
বিশীন ব্যক্তি যেরুপ স্থল জগতের কিছুই দেখিতে পায়না, দর্শনশান্ত্রজ্ঞান- 
হীন ব্যক্তিও তদ্রুপ সুক্মজগতের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পাবেন! । অতএব 
যে শাস্স সস্মজগতেব বিষয় বুঝ|ইয়া দেয় তাঁকেই দর্শনশাস্ত্র বলে । পৃথিবীর 
ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, যখন যে মন্ম্জাতি আধ্যাত্মিক 
জগতে অগ্রসর ভইগ(ছিল সেই সময়েই টহছাদেব মধ্যে দর্শনশান্ত্রের আলোচন! 
প্রারস্ত হইয়াছিল । বৈদিক ধর্মাবলম্বী মনুত্তঘমাজে দর্শনশীস্ত্ে যেরূপ 
উন্নতি হইয়াছিল ; পৃথিবীব অন্য ধোন জাতির মধে] সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়না । সনাতন ধর্্মাবলম্ী মুনিগণ যোগ সাধনের দ্বার! অন্তঃকবণের শুদ্ধি 
সম্পাদন করিয়া তৎপরে অন্তর্জগতে প্রবেশ কবিবার প্রষত্র করিয়াছিলেন । 
পুজ্যপাদ মহ্ধিগণ প্রথমে তপ এবং যোগের সাছাঘো অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া 
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ভৎপরে জগতের কল্যাণের জন্ত সুত্র রচনা! করতঃ পৃথক পৃণক্‌ দর্শনশান্্র 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার! প্রথমে অন্তররাজে; আধিপত্য স্থাপন 
করিয়| পরে জিজ্ঞাসুগণের হিতসাধনের অন্ত তাহাদের হৃদয় দ্বার উদ্বাটন 
করিবার অভিপ্রায়ে বৈদিক দশনিপান্্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । পৃথিবীর 
অন্যান্ত শিক্ষিত জাতিগণের মধ্যে তাহাব সম্ভাবনা ন! থাকায় তাহাবা দূর 
হইতে অন্তররাহ্ের কিঞ্চিন্ার আভাস প্রাপ্ত হইয়। সে বিষয়ের যথার্থ সত্য 
অন্বেষণ করিবার অন্ত প্রযত্র করিয়া থাঁকেন। পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত জাতি 
যেরূপ বহির্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্প্ষল্লগতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, 
পৃজাপাদ মহবিগণ (সর্প না৷ করিয়া প্রথমে অন্তর্জগতের বিস্তৃত জ্ঞান লাভ 
করিয়া তৎপরে সর্বসাধারণের কলাণের জন্য তাহা বহিজগতে প্রকাশ 
করিবার জন্য প্রধত্র করিয়াছেন । এই অন্যই বৈদিক দর্শনশাস্ত্রমযূহ সপ্ত 
অঙ্গে বিভাজিত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্ত শিক্ষিত জাতি- 
সমূহের মধ্যে এরূপ না হওয়ায় দর্শনশাপ্নসমূহ নান! বৈচিত্র্যময় ও অসম্পূর্ণ হইয়া! 
রৃহিয়াছে। 

স্ৃষ্টিতত্ব আলোচন! করিশে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির 
রাজ্য সর্বত্রই তিন তিনটী বিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা--বাত, পিত্ত ও 
কফর্লপ শরীর রক্ষার ত্রিবিধ শক্তি, মনুয়ের ব্রিবিধ-প্রক্কতি, ত্রিবিধ কর্ণ 
ইত্যাদি । এইরূপ প্রকৃতির সপ্ত বিভাগের ভাবাবলঘ্বনে ও হ্ষ্টিরাজোর 
সপ্ত ধাতু, সপ্ত বর্গ, সপ্ত দিবস, সপ্ত উর্ধলোক, সপ্ত অধোলোক, সপ্ত বত্ব, সপ্ত 
অজ্ঞান ভূমি, সপ্ত জ্ঞানভূমি ইত্যাদি সপ্তবিধ বিভাগ সকল স্থানেই পরিলক্ষিত 
হইয়| থাকে । উক্ত নিয়মাহুসারে সপ্ত জ্ঞানভূমি অতিক্রম করিয়! ক্রমশঃ পরম 
পদলাভ করিবার জন্য যে সমস্ত বৈদিক দশন-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে 
সমস্তই এই সপ্ত জ্ঞানভুমির অনুসারে সপ্তভাগে বিভক্ত । এই গপ্তদর্শনের 
মধ্যে দুই পদার্থবাদ দর্শন, ছুই সাংখ্য প্রবচন দর্শন, এবং তিন মীমাংসাদশ'ন | 
আধুনিক পুস্তকমমূহের মধ্যে যে যড়দর্শনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, উহ! 
কেবল, জৈন ও বৌদ্ধগণের অনুকবণে প্রচারিত হইয়াছে । কেননা, তীহাদের 
দশনশান্ত্র যড়দশন নামে অভিহিত হইত, সেইজন্য নাস্তিক দশ'নসমূহেব অনু" 
করণে বৈদিক ষড়দশ'ন নাম প্রচ!বিত হইয়াছিল । কোন আর্য গ্রন্থেই ষড়দশল 
শব্ধ দেখিতে পাওয়! যায়না! । বিশেষতঃ বছুশতাবী হইতে মীমাংসাদশনের 
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সমস্ত দিদ্ধাস্ত-গ্র্থ দুপ্ত হইয়া! যাওয়ায় মধ্যমীমাংসা দশনের কোন 
সিদধান্ত-গ্র্ই পাওয়া যায়না! । এই সমস্ত কারণে অজ্ঞানত! প্রযুক্ত যড়দর্শম 
শব আমাদের সহিত্যের মধে ক্রমশঃ প্রসারিত “হইয়া পড়িয়াছে ৷ বস্তুতঃ ন্যায় 
এবং বৈশেধিক এই ছুই পদার্থবাদদর্শন, যোগ এবং সাংখ্য এই দুই সাংখ্য 
প্রবচন দর্শন এবং বেদোক্ত কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই কাগুত্রয়ানুসারে 
কর্ম-মীমাংসা, দৈবী মীমাংসা (ভক্তি মীমাংসা ) ও ব্রহ্ধ মীমাংসা এই ত্ৰিবিধ 
মীমাংসাদর্শন, এইরূপে সপ্তদর্শন স্বতঃসিদ্ধ । 

দার্শনিক গ্রন্থদমূহের অভাব,! এবং দার্শনিক শিক্ষার বিলোপ হওয়ায় 
বর্তযাঁন সময়ে সনাতন ধর্থের এইরূপ দুৰ্গতি হুইয়াছে। আজকাল স্বধর্দ্মে 
অবিশ্বাস, পরধর্ণ গ্রহণে ইচ্ছা, সদাচার বর্ধন, পূজ্যপাদ মহধিগণের আদেশের 
প্রতি উপহাঁষ, পুরাণাদি শান্তে অশ্রদ্ধা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অলৌকিক 
অন্তর রাজ্যের উপরে অবিশ্বাস, পরলোঁকের প্রতি ভয়হীনতা, দেব, দেবী, এবং 
খধি, পিতৃগণের অস্তিত্বে সন্দেহ, কর্মকাণ্ডে অনাস্থা, সাধু ব্রাহ্মগগণের প্রতি 
অশ্রদ্ধা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে উপেক্ষা, জগৎপবিব্রকর-আর্যযনারীধর্শের যুলোচ্ছেদে 
প্রবৃত্তি, জপ, ধ্যানাদি সাধনমার্ের প্রতি অরুচি ইত্যাদি আর্ধাত্ব নাশকারী 
যে সমস্ত প্রবল দোষ উৎপন্ন হইয়াছে, বেদোক্ত দার্শনিক শিক্ষার অভাবই যে 
ইহার একমাত্র কারণ এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । 

এ সময়ে স্যায়র্শনের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে হয়না, পুর্বে ন্যায় প্রাচীন ন্যায়ের 
বাস্তবিক শিক্ষাপদ্ধতি এখন দেখিতে পাওয়। যায়না, নব্য স্তায় এখন প্রাচীন 
স্যারের স্থলাভিষিক্ত | 

বৈশেধিক দর্শনের উপযোগী খষিগ্রনীত ভায়ের অভাব হওয়ায় উহার 
চর্চা একরপ উঠিয়াই গিয়াছে বলা যাইতে পারে। 

যোগদর্শন প্রথমতঃ দুরূহ শান্ত্ঃ এবং উহার সহিত অন্তর্জগতের অতি 
ঘনিষ্ঠ লঘন্ধ বর্তমান, সেই জন্ত যথার্ধরূপে উহার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়া! উঠিয়াছে। যোগদশনের যিনি আচার্য) হইবেন, তীহার স্বয়ং যোগী 
হওয়! আবশ্যক ॥ বস্ততঃ সেরূপ, যোগির অভাবেই এই দর্শনের শিক্ষা 
অপ্রচলিত হুইয়! পড়িয়াছে ৷ 

সাংখ্যার্শনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । বর্তমান সময়ে কেহ উহাকে 
আধুনিক দর্শন বলেন, কে প্রক্ষিপ্ত বিধয়ে পূর্ণ বলিয়। দ্বণাগদর্শন করেন, 
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এবং কেহ কেহ বা নাস্তিক দর্শন নামে অভিহিত কবিয়া থকেন। কয়েক 
সহ বর্ষ হইতে উহার আর্য ভায়া দেখিতে পাওয়! যায় না, বর্তমান সময়ে যে 
ভাষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা 'ব্ৈনধন্াবলম্বী আচার্ধ্যের প্রণীত ভওয়াতেই 
এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে । বিজ্ঞানভিক্ষু যে নৈনাচার্য্য অথবা 
বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তিনি যে ভাবে স্বীয় ভায়ের 
দ্বাব। সাংখ/দর্শনের অর্থ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে 
সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি সনাতনধন্মী ছিলেন না। তিনি অপ্রসঙ্গিক- 
রূপে বেদোক্তবৈধী হিংসাব নিন্দা, লৌকিক এবং অলৌকিক গ্রত্)ক্ষবিজ্ঞানকে 
পরিবর্তিত করিয়া! ঈখর।লদ্ধি বিষয়ে অনুমিতি সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন, শান্ত্রো্ত 
দেবতাদির খণ্ডনাদি যাহা কারয়াছেন, উহ! নষ্ট কবিলে নিরপেক্ষ দার্শনিক 
বাক্ষি মাত্রেই একব।কো স্বীকার কধিবেন যে তিনি নিশ্চয়ই সনা তনধর্মের 
বিরোধী অন্য কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন । আলপর্যযস্ত সাংখ্যদর্শনের 
সম্বন্ধে যে সমস্ত টীকা প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় সমপ্ত রচয়িতাই 'জৈনাচার্যয 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতান্ুদরণ করিয়াই বচন! কনিয়াছেন। 

দর্শনশাস্তরের যদি বাস্তবিক প্রচাব করিতে হয় তাহ! হুইলে প্রাচীন ন্যায় 
দর্শনেব আধক প্রচার এবং আর্যভাষ্যোর সহিত বৈশেধিক দর্শনের প্রচার বিশেষ 
আবশ্তক। শ্রীতগবান ব্যাসদেবক্ৃত ভায়কে অবলম্বন করিয়া যোগী মহাঁপুরুষ- 
গণের দ্বাঝ। প্রণীত স্ববিন্তত ভায়ের সহিত যোগদর্শ'নবও প্রচার হওয়। আবশ্যক । 
সাংখাদর্শনের ভাষ্য সুএকারের অভিগ্রায়ান্থসারে ততজ্ঞানী বাকিগণেব সাহায্য 
নূতন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করিয়। প্রকাশ কর। পরম আবগ্তক । 

ত্ৰিবিধ মীমাংসা দর্শনেই ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । পৃজাপাদ 
মহুষি দৈমিনীকৃত কন্মমীমাংস! দর্শন অত্যন্ত বৃহৎ হইলেও উহ! অসম্পূর্ণ এবং 
একদেশী। নৈমিনী দর্শনে কেবল বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান সুন্দররূপে 
বিত হুইয়|ছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে বৈদিক যাগ যজ্ঞের প্রচার প্রায় লুপ্ত হইয়! 
যাওয়ায় এই দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা এই সময়ে আমাদের কোনরূপে বিশেষ উপকার 
হইবার সম্ভাবনা নাই । 

ধর্ম কাহাকে বলে? সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্মের প্রভেদ কি? বর্ণধর্মম 
কাহাকে বলে? আশ্রমধন্ম কাঁহাকে বলে? পুরুষধর্ম কি? নারীধর্ম্ 
কাহাকে বলে? জন্মান্তব বাদের বিজ্ঞান কি? পরলোক গমন কিরূপে 
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ছইয়া থাকে? সংসারের রহস্ত কি? ষোড়শ সংস্কারের বিজ্ঞান কি? 
সংস্থার শুদ্ধির দ্বারা কিরূপ ক্রিয়ুশুদ্ধি হইয়া থাকে? উদ্ভিজ্ঞর্দি যোনি 
হইতে মন্নম্ত যোনিতে কিরূপে জীব ধীরে ধাঁবে প্রবেশ করে? মনুষ্য পুণ্য 
কর্থের দ্বার! কিরূপ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রিয়প লাভ করে? কশ্বের ভেদ 
কত প্রকার? ক্রিয়াশুদ্ধির দ্বারা মানবগণ কিরূপে মুক্ত হইতে পারে? এই 
সমস্তই কম্মমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় । কন্মমীমাংসা দর্শনের এইরূপ সিদ্ধান্ত 
গ্রন্থ বহুকাল হইতেই লুপ্তাবস্থায় ছিল । বর্ধমান সময়ে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামগুলের 
নেতৃগণের উদ্যোগে একটী স্থৃবিস্ৃত সুত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং সংস্কৃত 
ভাষাতে উহার ভাধ্যও প্রস্তুত কর! হইতেছে । 

কর্ধুমীমাংস। যদিও লুপ্ত হইয়াছিল তথাপি উহার একটী সুবৃহৎ গ্রন্থ 
পাওয়া যাইত কিন্ছ দৈবীমীমাংসার (মধ্যমীমাংস! ব! ভক্কিমীমাংস! ) 
কোন গ্রন্থই পাওয়া যাইত ন|। সম্প্রতি ভাহারও একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ 
মূলগ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে, ও সংস্কৃত ভায়ের সহিত উহ! প্রকাশিত ও হইবে । 
ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তিব ভেদ কত প্রকার? উপাসনার দ্বারা মুক্তি 
কিরূপে সম্ভব হয়? ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ কি? ভগবানের ব্রহ্ম, ঈশ 
এবং বিবাট এহ গ্রিখিধরূপের পার্থকাই বা কি? ভক্তির প্রধান প্রধান 
আচার্য; খধিগণেব স্ব ঠগ স্বতপ্র মত কি? সৃষ্টির বিদ্বৃত রহস্ত কি? অধ্যাত্ম 
সৃষ্টি, কি? অধিদৈব লষ্ট কি? অধিভূত সৃষ্টি কি? ধাযি কাহাকে বলে? 
দেব দেবী কাহাকে বলে? গিতৃগণের স্বৰূপ কি? তাহাদের সহিত জগতের 
সম্বন্ধই বা কি? কিরূপে অবতার হম! অবতাব কত প্রকারের হয়? 
ভক্তির দ্বারা মুক্তি কিন্মপে হইতে পাবে? চতুব্বিধ যোগের লক্ষণ কি? 
উপাসনার ভেদ কত প্রকাব ? উপাপন। এবং ভক্তিকে আশ্রয় করিয়। সাধক 
কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হ’ন ? কর্ম্মমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য ক? এবং 
বরহ্মমীম[ংসাঁর অন্তিম লক্ষ্য কি? ইত্যাদি বিষয় এই দর্শনশান্ত্রে বণিত হইয়াছে। 
এই দশনশান্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় যোগ এবং উপাসনা এই উভয়ের 
একত। সিদ্ধ করিতে গিয়া অনেক সময় উন্নত জ্ঞানিগণ ও মুহমান হহইয়| পড়েন । 

সপ্তম জ্ঞানভূমির অন্তিম দর্শন ব্রহ্ধমীমাংসা উহাকে বেদান্ত বল! হয়। 
শ্ীভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত তাহার অতি উত্তম ভায প্রাপ্ত হওয়। যায়| 
এতদিন পর্যন্ত দৈবীমীমাংসাদর্শন বিলুপ্ত থাকায় এবং উপাসক সম্প্রদায় 
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সমূহ অদ্বৈতবাদকে বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করায় বেদান্ত বিচার 
করিবার পক্ষে নানাবিধ অন্ুবিপা হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যন্থলে যদি মধ্য- 
মীমাংসা বিলুপ্ত না হইত তাহ!" হইলে দ্বৈত ও অহ্ৈতবাঁদের বিবোধ কদাপি 


ধঘটিত হইত না । 
হ্যায় দর্শনের যে আধভাঙ্ পাঁওয়। যাঁর তাহ! অতীব বিশ্বত। বৈষেশিক 


দর্শনের বিস্তৃত সংস্কৃতভান্ প্রণীত হইতেছে। যোগদর্শনের বিস্তৃত ভায় পূর্বোক্ত 
নিয়মানুসারে রচিত হুইয়া গিয়াছে এবং বিদ্যারত্বাকর নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রে 
উহার কিয়দংশ প্রকাশিত ও ₹ইয়াছিল। 

পূজ্যপাদ মহিগণের মতান্থসারে সাংখ্যদর্শনের সংস্কৃত ৬ান্য ও প্রণীত হইয়। 
গিয়াছে এবং উক্ত পত্রে উহারও কিয়দংশ প্রকাশিত ভইয়াছিল, এই ভায্য পাঠ 
করিয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন, এবং সাংখ্যদর্ণন যে 
আস্তিক দর্শন ইহ! সকলেই একবাঁকে] স্বীকার করিতেছেন, সভায্য কণ্ম- 
ষীমাংস। দর্শন সংস্কৃত ভাষাতে শীস্রই প্রকাশিত হইবে । দৈবীমীমাংস। দর্শন 
অর্থাৎ মধ্যমীমাংসা দশ নের ভায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, উক্ত পত্রিকায় সভায় 
তাহার তিনপাদ প্রকাশিত ও হইয়াছিল। বেদান্তদর্শনের সমন্বয় ভাষ্য ও 
সংস্কৃত ভাষাতে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন আর্ধগণের মত ঠিক ঠিক ভাবে 
উদ্ধৃত করিয়া এবং নিয়ঙ্ঞান ভূমির অধিকার সমূহ উক্ত সমস্ত দর্শনোক্ত জ্ঞান- 
ভূমির বিজ্ঞানানুদারে গ্রতিপাদন করিয়। বেদান্ত ভায্যকে সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবাব 
চেষ্টা কর! হইবে । এই সপ্তবিধ দর্শন শাস্ত্রের ঠিক ঠিক প্রচার এবং যথা 
বিধি শিক্ষা প্রদানের জন্য এই সপ্তদশনের সংস্কৃত ভাস প্রণয়নের কার্ধ্য অনেক- 
দূর অগ্রপর হইয়াছে । বর্তমান সময়ে বঙ্গভাষা-ভাষট পাঠকগণেব জগ্ত এই 
সমস্ত দন গ্রন্থ সরল বঙ্গ ভাষাতে বিস্তৃত ভায়ের সহিত প্রকাশিত করিবার 


আমাদের হিতৈবীগণের মধ্যে অনেকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ভ্ঞানভূষির 
ক্রমানুসারে প্রথমে স্তাঁয় এবং বৈশেবিক দর্শন প্রকাশ করা কর্তব্য। কিন্তু 
আমর! বিবেচনা করিয়। দেখিলাম যে, যখন ইহার পূর্ব হইতেই এই দর্শন 
বঙ্গভাষাতে সামান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন যদিও বিশ্বত ভাষ্যোর সহিত 
প্রকাশ করা আবশ্যক তথাপি প্রথমেই ইহা প্রকাশিত হইলে পাঠকগণের 
সেরূপ চিত্তবিনোদ হইবেনা, বিশেষতঃ যোগদশন সকল প্রকার অধিকারিগণ্র' 
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মিত্র, ও কোন দর্শনের সহিত বিরুদ্ধভাঁব না থাকায় উক্ত দশনের প্রীমহামণ্ডল 
্বার৷ প্রণীত সংস্কৃত ভায়ের বিশুদ্ধ ব্গভাষাতে অনুদিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত 
করা হুইল । ইহার হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়। গিয়াছে । আমরা! আশ 
করি যে অন্তান্ত দশন ভান্ের এইরূপ প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ আমর! ক্রমশঃ বঙ্গীয় 
পাঠকগণকে প্রদান করিব । 

উপযুক্ত সপ্ত বৈদিকদশ-ন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যোগের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ 
সম্বন্ধীয় পাচটী গ্রন্থ হিন্দী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিতে 'ইচ্ছ। করিয়াছি। 
তন্মধ্যে মন্ত্রঘোগ এবং ছঠযোগ সংহিতার বাঙ্গলা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়! 
গিয়াছে । উপাসনার মুল ভিত্তিন্প যোগের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ চারিতাঁগে 
বিভক্ত, যথা, -মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়ষোগ, এবং রাজযোগ, এই চারি প্রকার 
উপায়েবই পৃথক পৃথক অঙ্গ, পুথক পৃথক ধ্যান এবং পৃথক পৃথক অধিকার 
নিণাত হইয়াছে । নাম এবং ভ্বপকে অবলম্বন কবিয়া যে সমস্ত সাধনগ্রণালী 
কথিত হইয়াছে তাঁহাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্রযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং 
উহার ধ্যানকে স্থুপ ধ্যান বলে। 

স্থল শবীরের লাহাযে) চিন্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিবার যে উপায় তাহাকে 
হঠযোগ বল! হয়। হঠযোগ সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত, এবং হঠধোগোক্ত ধ্যানকে 
জ্যোত ধ্যান বল! হয় । 

লয় যোগ এতদূপেক্ষা উন্নত অবস্থার সাধন! ৷ সমস্ত শবীরের যে জগৎ- 
প্রদবিনী কুলকুগ্ডলিনী শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, গুরুদেবের উপদেশানুসাঁরে উক্ত 
শক্তিকে জাগ্রত করিয়। সহম্রারে লয় করত চিত্তবৃত্বি নিরোধ করিবার যে 
প্রণালী তাহাকেই লয় যোগ বলে। লয় যোগ নয় অঙ্গে বিভক্ত, এবং ভুক্ত 
ধ্যানের নাম বিন্দুধ্যান। 

যোগ প্রণাণীসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের নাম রাজযোগ | পূর্বোক্ত 
ত্ৰিবিধ সাধকগণকেই উন্নত অবস্থাতে রাছযোগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় 
কেবল মন্ত্র বিচারশক্রিব দ্বার! চিন্তরৃত্তিনিরোধ করিবার যে উপায় তাঁহাকে 
বাঞ্জযোগ বলে। রাজযোগ যোড়শ অঙ্গে বিভক্ত, এবং ততুক্ত ধ্যান ব্রহ্গধ্যান 
নামে অভিহিত । পূর্বোক্ত ত্রিবিধ যোগপ্রণালীকে অবলম্বন করিয়া যে 
সমাধি হয় তাহাকে সন্গিকল্প সমাধি বলে। এবং এই রাজযোগোক্ত সমাধি 
নির্বিকল্প সমাধি । ৬ 
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উপরি কথিত চতুর্কিধ যোগপ্রণালীর অঙ্গ এবং উপাঙ্গসমূহ আর্ধমংহিতা 
পুরাণ তন্ত্রাদির অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকারানুসারে 
ইহাদের প্রত্যেকেরই ক্রিয়। পৃথক পৃথক্‌, ও ক্রমান্ুমারে কোন গ্রন্থেই পাওয়া 
যায়ন|। প্রাচীন সময়ে গুরু এবং শিষ্য সম্প্রদায়ের অধিকার উন্নত ছিল, সেই জন্য 
সে সময়ে সাধনবিভাগের কোন প্রয়োজন ছিলনা, কিন্তু বর্তমান সময়ে উক্ত 
চারি প্রকার সাধনপ্রণালীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ন। পাওয়ায় যোগী এবং 
উপাসক সম্প্রদায়ের মধে) ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । 

আমরা মন্ত্রযোগ সংহিতা, হঠযেগ সংহিতা, লয়যোগ সংহিতা এবং 
রাজযোগ সংহিতা এই চারিটী সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদের 
প্রত্যেকটীতে সাধপ্গ্রণালী সুন্দর এবং বিভ্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
চাঁরিটা গ্রন্থের অতিরিক্ত গুরুগণ এই সমন্ত উপায় অবলম্বন কবিয়া শিষ্গণকে 
কিরূপে শিক্ষা প্রদান করিবেন তদ্বিষয়ক একট গ্রস্ত আছে । উক্ত চারিটী গ্রন্থই 
বিস্তারত্বাকর নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রায় প্রকাশিত হইয়ছিল। এবং 
মন্ত্রযোগনংহিতা৷ বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকা(শত হইয়াছে__শন্তান্তগুলিও ক্রমশঃ 
বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইবে। 

উপযুক্ত সপ্ত দশ গ্রন্থ এবং পঞ্চ যোগগ্রস্ বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত হইলে 
বঙ্গীয় দার্শনিক জগতের উন্নতি বিষয়ে যে অনাধাবণ পরিবর্তন সংসাধিত 
হইবে, দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

হিন্ুলাতির ভারত বর্ষব্যাপী অদ্বিতীয় বিবাট ধর্মমসভ। শ্রীভারতদর্ম্ম মহা- 
মণ্ডলের শান্ত প্রকাশ বিভাগ ছারা এইরূপে বহু লুগ্তপ্রায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংগ্রহীত 
হইয়] সংস্কৃত, হিন্দী, বাল! ইংবেজী আদি ভাষাতে ক্রমশঃ প্রক।শিত হইতেছে । 
বঙ্গভাষায় শক্তিগীতা, শত্থৃগীতা, গুরুগাতাদি কয়েকগি গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
হইয়! বঙ্গ ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে । শ্রমামণ্ডলের কতৃপক্ষগণেব একান্ত 
ইচ্ছ। যে বিশুদ্ধ শান্তরীয় গ্রন্ত কাশীস্থ বিদ্বত্জনমণ্ডনীব সাহাঁষে। ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হয়। যে সকল বেদাধি শান্তর হউরোপাদি পাশ্চাত দেশ হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, অথচ বহুমুলো এঁ সমস্ত পাও যায়, সেই সমস্ত গ্রস্থেব বিশুদ্ধ সংস্কার 
ক্রমশঃ শ্রীমহা'মগ্ুলের ওঁ বিভাগের দ্ব'রা! এবং প্রকাশিত কবা, বেদ, পুবাণ, 
তন্ত্রারি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত কব! হয়, 
এবং পূর্বোল্লিখিত রূপে যে সমস্ত নুপ্তপ্রায় গর সংগৃহীত হইয়াছে এ গুলিও 


(ঝ) 

হিন্দী, বাঞঙ্গলা, এবং ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হয়, সেইজন্ত এই শুভ অভিপ্ৰায়ে শ্রামহামগুল নিজের সংরক্ষকতায় ভারতধন্ 
সিগ্ডিকেট নামে একচী যৌথ কারবার দশলক্ষ টাক! মূলধনে কাশীধামে স্থাপন 
করিয়াছেন । এ কারবারের দ্বারায় হিন্দুল্জাতির এই শুভকার্য); দংসাধিগ 
হইবে। হিন্দুমাত্রেরই এই মহৎবার্ষো নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যোগদান করা 
কর্তব্য এবং এহ সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়। পাঠ কর! উচিত । 

শ্রীমহা মলের ব্যবস্থাপক সাধুগণের দারায় যে সবল ওগ্ঘরত্র সংগৃহীত 
হহয়| প্রণীত হইয়। থাকে ত্র সবল গ্রন্থ প্রবাশিত হইয়া। উহ দ্বারায় এই সিডি 
(কটের যাহ! লাভ হইবে তাহার কিয়দংশ উত্ত মহাত্মাগণর ইচ্ছানুসারে কাশীস্থ 
দীন দকদ্রগণের ছুঃখ নিবারণ ও সাত্ক দানের ভিগা)য়ে উক্ত 'সাগুবেত 
শ্রীঅনপুর্ণ। বিশ্বনাথ দান ভাগুাবেব কোষে অর্পণ বিফ থাবেন। এই নিংমে 
এহ গ্রন্ব-বিত্রয়ের লাভাংশ উক্ত দান ভাণ্ডা।ব আঁপত হইবে। 


মাঘী পুণিম। ৷ } 


সন্বৎ ১৪৮০ । 


ও নমঃ পরমা ত্বনে । 


যোগার্শন । 


ভূমিক! 


সচ্চিদানন্দ রূপ অনাদি অনন্ত অ্রহ্ম নিত্য একরূপে স্থিত পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ 
ক্রিয়ারকিত এবং শ্থষ্টি হইতে অতীত । কোনক্নপ ক্রিয়া তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, এবং তাহার কোনরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা নাই । ভূত, ভবিষ্যৎ 
এবং বর্ত্তমান কালে তিনি সর্ব! একরূপেই বর্তমান থাকেন । ইচ্ছানিচ্ছ'রূপ 
ইচ্চা হইতে তাহারই ইচ্ছাময়ী শক্তি দ্বার! এই সংলার উৎপন্ন হইয়াছে, 
বর্থমান রহিয়াছে এবং তীহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে । সৃষ্টির উৎপত্তি এবং 
স্থিতির অবস্থাতে উক্ত সর্বশত্তিম'ন্‌ পরসাম্মা আপনার যে অংশ অথব! 
যেভাবে স্থপতি ধারণ করিয়া থাকেন, স্থষ্টির পরশ্ব্ধ্যবশতঃ তাঁহার উক্ত অবস্থার 
নাম ঈশ্বর, এবং যখন স্বষ্টি থাঁকেনা অথবা যে অবস্থাতে সৃষ্টির কোনরূপ 
সম্বন্ধ নাই, তাহার উক্ত নিক্ষিয় ও প্রশাস্ত অবস্থার নাষ ব্রহ্ম । ‘অহং মমেতিবতঃ 
অর্থাৎ আমি :এবং আমার শক্তি এইরূপ বলিলে যেমন শক্তিমান এবং 
শক্তিতে কোন ভেদ থাকেনা, ঠিক তজপ ব্রদ্ধ এবং ব্রিগুণময়ী শক্তিতে 
কোনরূপ ভেদ নাই, পুজাপাঁদ মহধিগণ তাঃ।ই প্রমাণিত করিয়াছেন । 
সংক্ষেপে ইহাই ধারণ। করা" কর্তবা খে, ব্রচ্ষশক্তি নিগুর নি্রির ব্রহ্মভাবে 
অপ্রকাশিত হইয়া থা।কন অর্থাৎ াম্যাবস্থাতে বর্তমান থাকেন, এবং ঈশ্বর 
ভাব অর্থাৎ দগুণভাবে উক্ত ব্রহ্মশক্তি স্বীয় ভ্রিগুণরূপ ধারণ করিয়। প্রবটিত 
হইয়! থাকেন । লীলাময় ভগবানের যে শক্তির ঘা! এই সংসার উৎপর 
হইয়াছে, সর্বশত্িমান শ্রীভগবানের সর্ধশত্তি ময়ী ইচ্ছারূপিন উক্ত মহা" 
শক্তির নামই মহাবিদ্য। প্রকৃতি এবং শক্তি । তৃষ্রিক্রিয়। যখন আরম্ভ তইল, 
অর্থাৎ নিক্রিয়রূপ শান্ত অবস্থাতে যখন ক্রিয়ারূপ স্থষ্টিব উৎপত্তি হইল, তখন 
ইহাই বিচাৰ্য্য যে যে স্থলে ক্রিয়াক্সপ বম্পন হইল, ও যে কারণরূপিণী শক্তির 
দ্বার! কম্পন হইল, ইহার ছইটী স্বতস্র সভা রদ্িয়াচে স্ষ্টিকর্তী, যাহার ইচ্ছা 
হইতে সুষটিরূপ ক্রিয়। উৎপন্ন হইল তাঁহার নাম ঈশ্ব এবং তাহার ইচ্দারূপিণী 
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শাক্তর নাম প্রকৃতি ।* সমুদ্রে তরঙ্গ উখিত হইলে সমুদ্রের তরঙ্গ- 
মযুহের যেমন পৃথক পৃথক স্।' পরিলক্ষিত হয়, তদ্রপ ঈখররূপ সমুদ্রে জীবরূপ 
তরঙ্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা অনুভূত হইয়! থাকে। গম্ভীর প্রশান্ত সযুদ্রন্রপ ঈশ্বর- 
সত্তাতে কোনরাপ ভেদ না থাকিলেও অবিস্যাবশতঃ প্রত্যেক তরঙ্গ নিজ নি 
স্বতন্ত্র সত স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবিদ্যা প্রযুক জীব চৈতন্ত স্বীয় 
স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করিয়৷ অহঙ্কারের বশীছুত হ’ওত যে স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়া লয় উক্ত অন্নজ্ঞরপ স্বতস্র স্বতন্ত্র কেন্্রই জীবের জীবত্ব। বিস্বার্পিণী 
মহাশক্তি সর্বাদ সর্বশক্তিমান ভগবানের অধীন ধাকিয়|। সৃষ্টি স্থিতি এবং 
লয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। জৈবাবস্থাতে ইহার বিপরীত ভাব 
জীবের উপরে জীবমোহকারিনী অবিষ্তার প্রভাব পতিত হয়, এবং জীবরূপ 
চৈতন্য অবিষ্তার অধীন হইয়| সুষ্টি ক্রিয়াতে আবদ্ধ হইয়| যায়! সেই কারণ 
জীবরূপ চৈতন্ত স্বভাবতঃই নিজকে প্রক্ৃতির স্তায় স্বীকার করিয়া থাকে । 
প্রকৃতি ত্রিগুণময়্ী | সত্ব, বজঃ, এবং তম এই তিনটী গুণ। জীব আবদ্ধ 
হয়! নিজকে ব্রিগুণষয় বিবেচনা করিতে থাঁকে ৷ অনাদি অবিগ্তাই জীবকে 
এইরূপ আবদ্ধ করিবার বারণ) এবং অবিষ্ঠ/বপতঃই জীব অন্ভ্ততা লাভ 
করিয়। অহস্কারের বশীভূত হওতঃ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা স্থাপন করিয়া লইয়াছে, 
এই অবস্থার নামই জীব। জীব এবং ঈশ্বরের পার্থক্য এই যে, জীব অবিদ্ধার 
অবীন, এবং ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিদ্ভাকে স্বীয় অধীনে রাখিতে সমর্থ হ'ন। 
তাঁৎপর্যযার্থ এই যে যিনি প্রকৃতির অধীনে বর্তমান থাকেন তিনি জীবপদবাচ্য 
আর প্রকৃতি বাহার অধীনে থাকিয়া দাসীভাবু সেব। করিয়া থাকেন 
তিনিই ঈশ্বর । 

সর্বশক্তিমান পরমাস্মা যখন স্বীয় ইচ্ছানিচ্ছারূপ ইচ্ছ! হইতে বিদ্তার্পিনী 
্বীয় মহাশক্তির দ্বারা এই ব্র্ঝাণ্ডের হৃষ্টিকার্য। আরস্ত করিরেন। তখন প্রথমে 


* প্রণব এই অবস্থার কার্বোর সহিতই সন্বন্ধমুক্ত। যেখানে কোন 
কাৰ্য্য হয় সে স্থানে কম্পন অবশ্ব হইবে, এবং থে স্থলে কোন কম্পন হয়, সে 
স্থলে অবশ্যই কোন শব্দ হইবে, স্বষ্টির আদিকারণরূপ কার্যে)র ধবনিই ওঁকার, 
যোগী যখন এই সাম্যাবন্থা প্রকৃতিতে মন যুক্ত করেন তখনই তিনি প্রণব 
ধ্বনি শ্রবণ করিবার অধিকারী হইতে পারেন । 


নী 


আকাশ, অ।কাঁশ হইতে বায়ু, বাঁযু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অল, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর উৎপ।ত্ত হইল, ইহাই পঞ্চতব, এবং তসমূহ হইতেই নিখিল 
সংসারের উৎপত্তি হইল। প্রকৃতি শিগুণমদী এবং আদিকারণ রূপিনী অনাদি 
প্রন্তাত হইতেই এই পঞ্চতত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সমস্তও ত্রিগুণাস্মক । এই 
গঞ্চতৃত সমৃহর মিলিত সত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ এবং বজঃ অংশ হইতে পঞ্চ- 
প্রাণের উৎপত্তি হইল। চিত্ত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কাব অন্তঃকবণে বর্ধঘান 
রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে চিত্ত ও অহন্ধারকে মন এবং বুদ্ধির অওভূর্ক বিবেচনা 
করা কর্তবা। চিত্ত মনের, এবং অংঙ্কার বুদ্ধির অন্তভ।গ | চিত্ত, মন 
বুদ্ধি এবং অঃম্কাবের একবই অন্তঃকরণ । অন্তঃকরণ ও ভ্রিগুণম্মক, 
সেইজন্য হুক্সরশী যোগিগণ নিয়লিপিতরূপ অন্তঃকরণেব চবি বিভাগ স্বীকার 
করিয়াছেন । যথা__সহ্গুণ হইতে বুদ্ধি, রলোগুণ হইতে মন, ও তমো গুণ 
হইতে চিত্ত ও অহঙ্কার গ্রকটিত হইয়া থাকে । এই কাবণ বোগদর্শন চিন্ধন্বপ 
অন্তঃকরণের ত্রিবিধ অঙ্গ স্বীকার করেন । যথা__মন, বুদ্ধি এবং অংক্ষ,ন । 
এই পঞ্চভূত সমূহের প্রত্যেকের যে গুণ তাহাদিগকে তন্মাত্রা বলে । অর্থাৎ 
আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস, এবং পৃথিবীর গন্ধ, 
পঞ্চতত্বের এই পঞ্চগুণকে পঞ্চতন্মাত্র। বলা হয়। এই পরঞ্চতন্মাত্রা হইতে 
স্ষ্টির সাহাযোর জন্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্ত্রিয়ের উৎপত্তি তহয়! 
থাকে । শব্দ হইতে ত্রাণ, স্পর্শ হইতে ত্বকৃ, রূপ হইতে চক্ষু, রস হইতে দিহব।। 
এবং গন্ধ হইতে স্রাণেন্দিয় উৎপন্ন হয়। এই গাঁচটীকেই গঞ্চভানেক্জরিয় বল 
হয়। প্রত্যেক তত্বের' পৃথক পৃথক সব্গুণ হইতে পঞ্চ ভ্ঞানেক্রিয়ের 
উৎপত্তি হইয়াছে । আবার এই পঞ্চতত্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রজে।গুণ 
হইতে পঞ্চ কর্ণেন্দিয়ের উৎপত্তি হয়, অর্থাং-আকাশের রঃ অংশ 
হইতে বাক্‌, বাঘুর রজঃ অংশ হইতে হস্ত, তেজের রজ অংশ হইতে পাদ, 
জলের রজ অংশ হইতে উপস্থ এবং পৃথিবীর রজ অংশ হইতে পাযু উৎপন্ন 
হইয়াছে এই পাঁচটীকে পঞ্চ বশ্েন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূগে উক্ত পঞ্চভৃতের 
বিস্তার হইতেই পঞ্চ বর্ধেঞ্র্িয়ের উৎপত্তি হইয়াছে । এই ভূতগণ যখন পুথক্‌ 
পৃথক্‌ সুপ্থাবস্থাতে বর্তমান থাকে, তখন তাহারা অগোঁচরীতুত থাকিয়। অপক্ধীকৃত 
মহাভূত্তরূপে কথিত হইয়! থাকে ; এবং উক্ত পঞ্চভুত পরস্পর মিলিত হইয়া 
নয়লখ্তিদ্বপে কুপ্রভাব ধারণ করে তখন তাহাদিগকে পঞ্ধীকত পঞ্চমছাতুত 


বল! ভয় পঞ্চীক্ষরণের নিয়ম যখ! 

আকাশের অর্ধেক ও অন্থান্ত ভূত চতুষ্টয়ের সমপরিষাণে একত্রে অর্ধেক 
অর্থাৎ প্রত্যেকের দুইআন। অংশ। এরূপ বায়ুর অর্দেক অন্তান্ত ভূতদমূহের 
অর্ধেকাঁংশ, তেজের অদ্দেক ও অন্যান্ত ভূত সমূহের অগ্েকাংশ। জলের অর্ধেক 
ও অন্টান্ত ভূতসমূতের অর্দেকাংশ, এবং পৃথিবীর অর্ডেক ও অন্তান্ত ভূতসমূহের 
ঘর্দেকাংশ এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থল মাভূতেব উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

বেদ এবং বেদমন্মত শাস্ত্রসমূহ একবাক্য হইয়া ইহাই বৰ্ণন করিতেছেন ঘে 
পরমাস্মা ব্রহ্ম অ্পাৎ পুরুষ এবং ত্রিগুণময়ী মায়! অর্থাৎ প্রক্কৃতি এই উভয়ের 
ইচ্ছা! এবং পবপ্পর মিলন হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি হয় । যে কোন শাস্ত্র ধে 
কোন রূপই বর্ণন করুক না কেন, অভিপ্রায় সকলেরই একরপ, সকলেই খর্ব 
শক্তিম|ন্‌ পূৰ্ণব্ৰহ্ম পুরুষকে নিষ্কি্র এবং স্ব তস্রবূপে স্বীকার করিয়াছেন; এবং 
ব্রিগুণমণী প্রকৃতিকে স্থির কাবণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । সাংখ্যদর্শন 
সৃষ্টিব কারণরূপা প্রকৃতিকে চতুব্বিংশতি তত্বয়পে বর্ণন করিয়াছেন, বেদান্ত 
দর্শন উক্ত প্রকৃতির বিস্তারকে পঞ্চকোষরূপে মানিয়া লইয়াছেন, সাংখা শান্ত 
যেরূপ চতু্বিংশতি তব হইতে উপরত্ত হওয়াকে মুক্তি বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন 
বেদান্ত শাস্ব ও তজপ পঞ্চকোষ হইতে পৃথক হওয়াকে ব্রঙ্ষাসন্তাব বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন, সকল শান্সেরই কথন একরূপ এবং লক্ষ্যও ধকলের একল্লপ, কেবল 
মাধন বিভাগ অর্থাৎ মুক্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় সমস্ত শান্ত্রেই পৃথক্‌ 
পৃথন্‌ রূপে বর্ণন ঝরা হইয়াছে । জীণরূপ চৈতন্য প্রথমে যখন অবিদ্বা দ্বারা 
আনদ্ধ হইমা নিজেকে প্রকৃতি ব্লপে মানিতে থাকে, দেই অবস্থাতেই উক্ত অনস্তঃ- 
করণ কারণ -শবীর বিশিষ্ট হয়। অওঃকরথ পঞ্চপ্রাণ সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় এবং 
পঞ্চ কশেপ্রিয়ের মিলিত তইয়! হুশরীররূপে অভিছিত হইয়া থাকে, তদনস্তর 
পঞ্চীকবণ বিধাহুসারে সুগ্ম পঞ্চযত্ব সম হছে উৎপন্ন পৃথিবী, জব, অগ্নি, বায়ু, 
এবং আকাশ এই স্থূল পঞ্চভৃতের দারা স্থূল শরীবের উৎপত্তি হয়। এই স্কুল শরীর 
জীবের দেহপাতের পরে এস্থলেহ পতিত হইয়া থাকে এই সুস্মপরীর বিশিষ্ট 
জীব জন্মান্তর পরিগ্রহ করে ৷ স্থুলশরীর কেবল সুক্্শরীরেই বিস্তার মাত্র । 
জীব যাহ! কিনতু কর্ম কয়ে, যাহ! বিছু ভোগ করে এবং যাহ! কিছু তবিয্যত্ধে 
ভোগাকশ্বের সংগ্কার সংগ্রহ করে, উক্ত সমস্তই অন্তঃকরণে সুপ্রশরীরের ঘারা 
ঝংগ্রগীত হইয়| থাকে ৷ যতদিন পর্যন্ত বিস্তার হিতি, ততদিন পর্যন্ত জীবরূপ 
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চৈতন্য নিজেই নিজেকে অন্তঃকরণ রূপে স্বীকার করে, যতদিন পর্যন্ত এরূপ 
ভাব বিধমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের কার্য তাহাকে আবদ্ধ হইয়া 
থাকিতে হয়, এবং বতাদন পর্য্যন্ত এই ভ্রমমূলক সম্বঘ্ধ বর্তমান থাকে ততদিন 
পর্য)স্ত নানাবিধ সুখ দুঃখরূপ কর্মে আবদ্ধ হুইয়! জীব আবাঁগমনরূপ সংসারচক্রে 
পরিভ্রমণ করিতে থাকে । 

যোগ শব্দের পর্থ মিলন । জীবরূপ চৈতন্য অবিদ্ধ! গ্রস্ত হইয়া পরমাত্মাঁ_ 
পরত্রক্ম হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করিতেছে, উহার উক্ত পার্থক্য বিদুরিত 
করিয়। পুর্বরপে স্থিত করতঃ যেখান হইতে বহির্থত হইয়াছিল সেইস্থানে 
পহুছাইয়! দেওয়ার নাম যোগ । অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্বার যে মিলন 
তাহাকে যোগ বলে। এইরূপে জীবগণকে মুক্তিপদে পহছাইয়! দিবার জন্য 
বেদ ও শান্তাদিতে যত প্রকার সাধন বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত সাধনসমূহ চারিভাগে 
বিভক্ত। যথা-_মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ, শাস্তরোক্ত 
কোনরূপ মন্ত্র অপ বা কোনরূপ রূপের-ধ্যান করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ 
পূর্বক মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়াকে মন্ত্রধোগ বলে। শারীরিক ক্রিয়ার দ্বার! 
চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার নাম হঠযোগ ॥ যটচক্র 
তেদের দ্বারা বহির্ধ,খিণী শক্তিসমূহকে ব্রহ্াণ্ডে বিলীন করিয়া! মুক্তিপথে 
অগ্রসর হওয়াকে লয়যোগ॥ এবং কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহাষে) ব্র্গবিস্তা বিচারের 
দ্বার চিত্ববৃত্তিসমূহছ হইতে উপরত হইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়াকে রাজযোগ 
বলে। যে মূলভিত্তিব উপরে এই চতুর্কিধ সাঁধনমার্গ অবস্থিত রহিয়াছে, 
সঞ্চদর্শনে তাহার বিবরণ পরিশ্ক,ট রহিয়াছে। উক্ত দর্শনসমূহের মধ্যে যোগিরাজ 
মহুধি পতঞ্জলিকৃত যোগনর্শনে পূর্ণরূপে সার্বভৌম লক্ষ্যে সাধনমার্গের ক্রিয়া 
সিদ্ধাংশ বর্ণিত হইয়াছে। স্থত্রকার মহযি নিজ দর্শন-গ্রন্থকে চারিভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথম ভাগে যোগ অর্থাৎ সমাধির বর্ণন, দ্বিতীয় ভাগে 
যোগের অনুকূল এবং প্রতিকূল গুণ ও ক্রিয়াসমুহেরে বর্ণন, তৃতীয় ভাগে 
যোগের বিভৃতিসমূহের বর্ণন এবং চতুর্থ ভাগে কৈবল্য অর্থাৎ যোগসাধনের 
লক্ষ্য বর্ণিত হইয়াছে । 


লয় ক্রিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার বিপরীত ভাবে হইয়া থাকে । স্যটি অনুলোম 
হইতে এবং লয় বিলোম হইতে হইয়! থাকে । সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি, 
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প্রকৃতি হইতে মহত্বত্ব, মহত্ব হইতে অহংতত্ন, অহংতত্ব হইতে মন, তৎপরে 
তন্মাসমূহ, অর্থাৎ আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে 
জল, জল হইতে পৃথিবী, এবং তৎপরে এই সমস্তই বিভৃত হইয়া! সংলাররূপে 
পরিণত হয়। লয়ের ক্রম ঠিক, ইহা! হইতে বিপরীত। সংসার যখন বিনষ্ট 
হয়, তখন পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশের 
তন্মাত্র! মনে, মন অহংতবে, অহংতৰ মহ'ৱবত্বে, মহত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রক্কৃতি 
ঈশ্বরে বিলীন হইয়| ব্রহ্মভাঁব লাভ করিয়। থাকে । যোগশাস্ে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
কর! হইয়াছে যে অস্তঃকরণই স্থৃষ্টি ও বিবায়ের কারণস্থ্ল । অন্তঃকরণের 
বৃভিসমূহের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ হইলেই সৃষ্টির বিস্তার হয়। এবং রূপ 
অন্তঃকরণের বৃত্তিদমূহ নিরুদ্ধ হইলেই বয়রূপ মুক্তিপদ লাভ হইয়। থাকে। 
এখন বিচার কর! কর্তব্য যে স্থষ্টি অবস্থায় অন্তঃকরণের কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তি 
বর্তমান থাকে । এবং যোগশান্ত্রোক্ক মুক্তিপদ লাভ করিবার জন্য উক্ত 
বৃত্তিসমূহের কিন্নপ পরিবর্ধন করিতে হয়। সঙ অসৎ অর্থাৎ পাপ ও পুণের 
বিচারে বৃত্তিসমূহ ছুই ভাগে বিভক্ত । যথা ক্রিষ্ট ও অকিষ্ট। যাহাদেব 
ঘার। জীব ছুঃখদায়ক পাঁপ সংগ্রহ করে তাহাদিগকে ক্রিষ্ট বৃত্তি বলে । যেমন-- 
কাম, ক্রোধ, হিংস! অহংকার ও দ্বেষাদি। এবং যাহাদের দ্বারা জীব সুখদায়ক 
পুণ্য সংগ্রহ করে তাহাদিগকে ক্রিষ্ট বৃত্তি বলে । যেমন দয়, মৈত্রী, সরলতা, 
ক্ষমা ও শীলতাদি। সৎ ও অসৎ ভেদে যেমন অন্তঃকরণের ঘিবিধ ভেদ, 
গুণভেদেও তঙ্জপ অন্তঃকরণের পাঁচটী ভূমি বা অবস্থা । প্রথম তমোগুণের 
ভূমি, যে অবস্থাতে মনে চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানের অংশ স্বপ্নই প্রকাশিত হইয়! 
থাকে, এবং মন নিজ দ্বতাবানুমারেই নাচিতে নাঁচিতে যথেচ্ছভাবে উন্মত্তেব 
তায় মুখসহীন ঘোড়ার মত এখানে সেখানে দৌড়িয়| বেড়ায় মনের এই অবস্থার 
নাম যুঢ়। দ্বিতীয় রজোগুণের তুমি_এই ভূমিতে মন যখন কোন বিশেষ 
লক্ষাকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিযুক্ত হওতঃ সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ 
ইতত্ততঃ না করিয়া! একই কার্যে; রত থাকে মনের এই অস্থার নাম ক্ষিপ্ত! 
তৃতীয় সত্বগুণের ভূমি, এই ভূমিতে অস্তঃকরণ যখন উক্ত বৃত্তিদমূহ হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া স্থিত হয় অর্থাৎ যখন উহাতে মনের উন্মত্ত বা বুদ্ধির বিচার কিছুই 
থাকে ন।। এই অবস্থার নাম 'বক্ষিগ্ত। এই বিক্ষিপ্ত ভূমি কখন কখন 
অয় সময়ের জন্ত জীবগণের মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। মূঢ়, ক্ষিপ্ত, এবং 
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বিক্ষিপ্ত এই তিনটী অঞ্ঃকরণের স্বাভাবিক ভূমি। অর্থাৎ যে অন্তঃকরণে 
যে গুণ অধিক হুইবে তাহাতে সেই প্রকারের ভূষিরই আধিক্য থাকিবে । 

তামনী অর্থাৎ ঘোর আরন্ত পরায়ণ পুরুষগণের মূঢ়ছুমি, রাজসী অর্থাৎ 
কর্মঠপুর্ুষগণের মধ্যে ক্ষিপ্তভূষি এবং সাধুগণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভূমিরই অধিক 
স্থিতি হয়। ক্রিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তির সহিত মূঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত ভূমির 
একই বন্বন্ধ, অর্থাৎ যদ্মৎ ভেদে সত্ব এবং তমোগুণ এই দুইটীই প্রধান, মধ্যের 
বজোগুণ সহায়ক মাত্র । রজোগুণ যখন তমোগুণের দিকে অগ্রসব হইতে 
থাকে, লে সময়ে অন্তঃকরণে ক্লিষ্ট অর্থাৎ পাঁপজনক বৃত্তি সমূহের উদয় হয়। 
এরূপ রজোগুণ যখন এত্বগুণের দিকে অগ্রসর হইতে পাকে তখন অন্তঃকর ণে 
অক্িষ্ট অর্থাৎ পুণাজনক বৃত্তি সমূহের উদয় হইয়া থাকে । োগশাস্তরে ইহাই 
প্রমাণিত কর! হইয়াছে যে যদি মুড়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত ভূমিতে পাপ বা পুণ্য 
জনক কোনরূপ বৃত্তিই অন্তঃকরণে উত্িত না হয় তবে সেই সময়ের নিকদধ 
অবস্থা হইতে মুক্রিলাড হইতে পারে। এইরূপে মুক্তিপদের সাধক-্বপ্জ 
নিক্দ্ধাবস্থা লাভ করিবার ভ্রন্ত যোগশান্ত্রে একাগ্রনামক একটী পঞ্চমাবস্থা বণিত 
হইয়াছে, এই অবস্থা! সাধকগণের মধ্যেই উদিত হইতে পারে। অন্তঃকরণে 
যখন কেবল ধ্যাত অর্থৎ ধ্যানকর্ত, ধ্যেয় অথাৎ লক্ষ্য এবং ধ্যান অর্থাৎ 
ধ্যান করিবার ক্রিয়া এই তিনের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভূত হয় ন! অন্তঃ- 
কবণের উক্ত নিশ্চঞ্চল অবস্থার নাম একাগ্র । এইরূপ এই একাগ্রহুমি সুদৃঢ় 
হইয়া গেলে অন্তঃকরণে ধীরে ধীরে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধোয়ের নাশ হইয়া যায় 
এবং উহা নিরদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া! থাকে। অন্তঃকরণের নিরুদ্বাবস্থায় কোন- 
রূপ বৃত্তি না থাকায় নির্ম্মলত! প্রযুক্ত জীব ভগৎ সাক্ষাৎ করিয়া মুক্ত হইয়া 
যাঁন। এইরূপ জীবের স্বাভাবিক ত্রিগুণময়ী বৃত্তি সমূহকে একাগ্রচারূপ যোগ 
সাধনের দ্বারা দমিত করিয়। নিরুদ্ধাবস্থাতে উপনীত হওতঃ যোগক্রিয়ার দারা 
জীব মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হ’ন। অন্তঃকরণ যখন বহিম্ঘুধীন হইয়। তন্ত্র 
এবং ইন্দ্রিয় সমুহের সাহাধো কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়! যার তখনই সে 
উক্ত বিষয়ক্লপ ধারণ করিয়া বিষগ বিশিষ্ট হওতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়। বায় । 
কিন্ত একাগ্রতার সাধনের দ্বার! যখন অস্তঃক্রণের চাঞ্চল্য দূর হয়, তপন উহ! 
পুনরায় বহিপ্বুখীন হইতেই পারে না।” তৎপরে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে স্থির 
হইয়া গেলে তাহাতে যখন নিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় তখনই আত্ম-সাক্ষাৎকা র 


লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই একাগ্রভূমিকে বর্ধিহ করিতে করিতে নিরুদ্ধ 
ভূমিতে উপনীত হওয়াকেই যোগ বলা হয়। 
পক্ষী এক পক্ষে দ্বারা উড়িতে পারে ন। | যতদিন পর্যন্ত তাহার উভয় 
পক্ষ কার্যকারী ন। হয় ততদিন পর্য্যন্ত সে উড়িবার শক্তি নাভ করিতে পারে 
ন! । এরপ যতদিন পর্থান্ত সাধকও সাধন ও বৈরাগ)রূপ পক্ষত্বয় লাভ করিতে 
না পারেন, ততদিন পর্যান্ত তিনি মোক্ষপদে উপস্থিত হইতে পারেন ন1। প্রকৃতি 
পরিবর্তনশীল ; দেকারণ প্রক্ৃতিজ্াত এই সংসার ও ক্ষণতঙুর। কি ইহলোক 
কি পরলোক, কি নরভূমি, কি সুরভূমি, সম্তই ত্রিবিধগুণের পরিবর্তন বশতঃ 
ক্ষণভদ্গুর ৷ এইরূপ বিবেচন! করিয়! সাধকের অন্তঃকরণ যখন এই সংসারের সর্ব- 
বিধ সুখ ও স্বগ্থাদি পাঁরলৌকিক স্থখ সমূহকে অনিত্য, মিথ্যারপে অবগত হইয়া 
সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়। লয়, সেই সময়ের এই বিষয্নবিরাগ জনিত অবস্থাকেই 
বৈরাগ্য বল! হয়। শাস্তরকারগণ এই বৈরাগ্যের চারি প্রকার ভেদ বর্ণন 
করিয়াছেন। বিবেকরূপ সার্বিক বৃদ্ধি উদিত হইলে সাধক যখন এরূপ বিবেচন। 
করিতে থাকেন, যে এই সমস্তই মায়ার খেল!, ও অনিত্য, ইহা হইতে নিজকে 
রক্ষা করিয়! মুক্তিপদের দিকে অগ্রগর হওয়া কর্তব্য উক্ত অবস্থাই বৈরাগোর 
প্রথম অবস্থ।। বিবেকসম্প্ন ব্যক্তি যখন বিষয়ের ক্ষণভদ্ুরতা ও বিষয়ের 
দোষ দর্শনের দ্বার! হুনিশ্চিতভাচব বিষয় ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত 
করিতে থাকেন, উহাই দ্বিতীয়াবস্থা। পুনরায় উক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি দৃঢ় হইলে 
সাধকের অন্তঃকরণ যখন সমস্ত পদার্থকেই ছুঃখময় বিবেচন। করিয়| থাকে, 
অর্থ( বলপূৰ্বক বিষপান করিলে মাদকের যেমন অত্যন্ত ক্লেশ হইয়। থাকে, 
রূপ যখন সমস্ত সুখই সাধকের পক্ষে দঃখময় বিষতুল্য প্রতীত হইয়া থাকে 
সেই সময়েই বৈরাগে]র উন্নত তৃতীয়াবস্থা । এই অবস্থাতে বিষয়ের স্থূল সেবা 
একেবারে বিলীন হুইয়। গেলেও বিষয়ের মানসিক সংস্কার অবশিষ্ট থাকিয়া! 
যায়। ইহার পরের অবস্থা চতুর্থাবস্থা । ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরবৈরাগে)র অবস্থা । 
এই অবস্থাতে সাধক বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা! এক্সপ পূর্ণত। লাভ করেন যে তাঁহার 
অন্তঃকরণ একেবারে সংসারের দিক্‌ হইতে প্রত্যারৃত্ত হুইয়| যাঁয়। পর-বৈরা- 
গ্যের উদয়ে অন্তঃকরণ একেবারে ইচ্ছাশূন্ত হইয়! যায়, সংসারের দিকে কোন. 
রূপ লক্ষ্য থাকে না। যোগপথে অগ্রসর হইবার সময় মহাত্মাগণ নানা 
প্রকারের দিব্য এঁশীসিদ্ধিসহ লাভ করিয়া! যাহা, ইচ্ছা! তাহাই করিতে সমর্থ 
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হ’ন, কিন্তু পরবৈরাগের শক্তিব দ্বাবাই সাধক সিদ্ধিয্নপ বিষয়ে আবদ্ধ হন না। 
এইজন্য বৈবাগোর পূর্ণাবন্তা পববৈবাগা এবং স]ধনেৰ পূর্ণাবস্থা অস্তঃকরণেব 
নিরুদ্ধতা এই উভয়ের লক্ষণ একরূপ ৷ এইস্থপ ক্লিষ্ট অর্থাৎ পাপজনক বৃত্তি 
সমূহকে ধীরে ধীবে অক্লিষ্টক্প পুণাজনক বৃত্তি সমূহের দ্বাবা দমিত কব! কর্তবা, 
এবং পুনবায় বৈরাগ্যাভাসের দ্বাবা অক্লিষ্ট রৃত্তিসমূহ দমিত করিয়া ইচ্চা রহিত 
হইতে পারিলেই মুক্কিপদ লাভ হইতে পাবে । 

যোগশান্ত্ে সাধন এবং টৈবাগামুক পুরুষা্থসমূহকে অষ্টভাঁগে বিভক্ত 
কবা হষ্টযাছে এবং এই শাটভাগকেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলা তয়) যথা-_যম, 
নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, গ্রন্যাহাব, ধাবণ। ধান ও সমাধি । অহিংসা, সত্য, 
্রহ্ষচর্যা, ঈশ্বাব বিশ্বাস এবং লোড পরিত্যাগ কবাকে যম বাল। শোক, 
সন্তোষ, তপ, স্ব'প্যাণ, এবং ঈশ্বব ভক্তি উহাদিগাক নিয়ম বলা হয। এইরূপ 
মম এবং নিয়মের দ্বাব| যখন অনস্তঃকবণের বৃত্তি বিশ্তদ্ধ তয়! যায় তখনই 
সাধক যোগমার্ণে অগসন হইয়া থাকেন ' যাঁহান দ্বাবা শবীন ও মন ৬য়ই 
প্রসন্ন হয় অর্থাৎ নে স্ুগমোপায়ের দ্বাসন। উপবেশন করিলে যোগসাধন 
ঠিক ঠিক ভাবে হতে পাবে তাহাকে আসন বলা তয। বেচক, পুবক এবং 
কুম্তকের দ্বাব। ধীবে ধীবে প্রাণবাযুব উপরে আধিপঠ]) লাভ করাকে 
প্রাণায়!মকিয। বলে ! আনব সহিত সাযুব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এই জন্য প্রাণবায়্‌ 
বশীভূত তাল মন আপন। মাঁপনি বশীভৃত তইয়। যায়। কচ্ছপ যেরপ নিজ 
অঙ্গদমৃতরক 'গুটাইয। লম তদপ বিষমসমূহ হইতে ইন্দিয়সযৃহকে গুটাইয়া লওয়ার 
নাঁম প্রন্যাহাব । পঞ্চভবাদি স্প্পু বিষয়ে মনকে স্থিব কবাব নাম ধারণ! । 
ধবণ! ভাসে সময় যোগী 'মন্তর্জগতে বিচরণ কবি/ 5 থাকেন । ভগবানের রূপ 
চিন্তা কবাব নাম ধ্যান৷ তদবস্কাতে ধ্যানের সাহায্যে ধ্যাতা এধং ধ্যেয়ের 
জন বর্ধম।ন থাকে । ধানের ইহাই দ্বৈভাবন্থ! । ধাৰণা, ধ্যান এবং সমাধি 
এই ত্ৰিবিধ সাধন ক্রিয়াঁণ দ্বাবা সাধক খন একই পদার্থবিশেষে যুক্ত হন, 
পাধকের উক্ত অবস্থাকে সংঘম বলে। সবিকল্প সমাধিতে এইরূপ সংযমেবু 
উদ্নয় হুইয়। থাকে ৷ সংযয সাধনেব শক্কির দ্বাবাই মহরধিগণ ব্রিকালদর্শী হইতে 
পাঁরিতেন এবং বাহ্িক কোনরূপ চেষ্ট! ন! করিয়। কেবলমাত্র সংযমের দ্বারাই 
নানাবিধ শারীরিক বিজ্ঞানও জে]ঁতিযাঁদি বিবিধ বহিবিজ্ঞান সযুহ আবিষ্কার করিতে 
পমর্থ হইতেন । বিভূতিপাঁদে সংযমদন্বন্ধীর এই সমস্ত সাধনের বর্ণন কথা 
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হইয়াছে । যে অবস্থাতে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধোয় এই ব্রিপুচীর স্বতন্ত্র সত্বা 
বিনষ্ট হইয়া একরগ হইয়! যায় পরমায়াতিরিক্ত অন্তভাব বর্তমান থাকে না, 
উছাই সমাধির অবস্থা । এইরূপে যম, নিয়ম, আসন এবং প্রাণায়াম, এই 
চারিটী বহজগতের সাধন এবং প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই চাবিটী 
অন্তজ গতের সাধন ৷ এই স্থুকৌশরপূর্ণ যোগেব অষ্টাঙ্গ সাধন করিতে কবিতে 
সাধক ধাঁবে ধীরে অন্তঃকবণ নিরুদ্ধ কবতঃ কৈবল্যরপ মুক্তিপদ লাভ করিয়। 
থাকেন। 
পৃক্গাপাদ মহধি পঠপ্রলিরত 'যোগদর্শন” সকল প্রকারের সাধনেবই সার্ব- 
ভৌমিক ভিত্তি । সাধক যে প্রক।7ববই হউনন। কেন, অর্থাৎ তিনি মন্ত্রযোগেকই 
অধিকাৰী হ’উন, 5ঠ যোগেবই 'মধিকাবী হউল, লয় যোগেবই অধিকাঁবী হউন, 
বাজযেগেরই অধিকানী চন, ভক্কই তটন আব জ্ঞানী হটন, ভোগী অথবা 
ত্যাগী হউন, এই ষোগশান্্ কম প্রকাবের জীধগাণব জন্যই কল্যাণমন্র মার্গ 
নির্দেশ করিয়া/ছন, চরধ্বিধ যোগসাধনমার্ণ, নানাবিধ সা ংপ্রদাষিক সাধনমার্থ, 
এবং ভক্কি সধিনাদি সমস্ত এই মোগণাস্বেব প্রদবিন ভিতি ঈপবে অনলঘিত । 
অষ্টাঙ্গ যোগ সধানব নশিবিকু 'মাবও কবেক প্রকাবেব যোগের লাভ হইতে 
পাবে, যোগশাঙে টচা৭ বিশেষ ভান বণিন ভঠষান্ছ ' জীবভিতকাবী মধি 
তা প্রমাণিত কবিষা দিযাছেন যে অষ্টাঙ্গ মোগই সরল এবং সাধারণ পথ, 
কিন্ত এতদতিবিক্ক অমাধাবণ মাগ--ঈশ্বণ তক্কিব অন্যান, প্রণবা'দ মনের রূপ, 
প্রাণায়াম সাধন, পঞ্চ হন্স ণান্বপ 'দনা এমনে মনের লয সাধন, জ্রযোঠিঃ প্রভৃতি 
ভগবছপেধ ধান, মনেণ শন্য 5 মভা।ল, 'থ৭ং শ্ব ঠচ্ছঞ্থনাবে পবিন যুক্তিতে 
চিত্ত সংলগ্ন কারয়া ধ্যান কবিণেধ ঘী/ন দীরণ অন্তঃকবণ একাগ্র হইয়! যায়, 
এবং এইরাপ একাগ্র হতে নিকন্ধাবস্থ। লাভ কবিয়া জীব মু্চিণদে উপস্থিত 
হইতে সমর্থ হয় । [মিনি যেদিক দিযাহ গমন করুণ না কেন, যোগশাস্বকথিত 
একা গ্রডৃূমি হইতে নিরুদ্ধ ভূমিতে উপস্থিত ₹ওয়াব নামই সাধন! ! 
= যেগশান্মে সমাধিব দ্বিবিধ ভেদ কীতিও হইয়াছে যথা-সবিকল্প সমাধি 
ও নির্বিকল্প সমাধি । সাবকল্প সমাধিতে সাধকের অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হুইয়। 
গেলে তিনি তগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ কবিতে থাকেন, সে অবস্থাতে দ্বৈতভাব 
বর্ধমান থাকে । যে অবস্থাতে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়! গেলে জীব 
এবং বৰ্ষণ মধ্যে এক স্থাপন হয়, এ? অংতীয় সচ্চিবানন্দন্ূণ পরমাত্মাব 
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অতিবিক্ত অন্য কোন পদার্থের প্রকাশ থাকে না, উই নির্কিকল্প সমাধিব 
অবস্থা । ইনাই যোগমার্গের * কৈবল্যরূপ,মুক্তিপদ । এই স্থলে উপস্থিত 
হইয়া বেদোক্ত সমস্ত মত এক হইয়া যায়, ইহাই বেদাস্তের ব্রহ্ষমন্তাব, 
ভক্রিযার্ণের পরা ভক্তি, অন্তান্য দর্শনকথত অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি এবং ইহাই 
বেদোক্ত আয্রদাক্ষাংক।'ব ৷ এই অবস্থাতে জীবের জীবত্ব বিনষ্ট হইয়। ধায়, 
জীব যেস্থল হইতে আসিয়াছিল সেই স্থলে উপনীত হইয়া যায় এবং যাহ। ছিল 
তাঁহাই হইয়া যায ৷ অনাদিকাল হইতে টৎপন্ন এবং অনস্তকাল পর্য্যন্ত 'স্থত 
এই স্ৃষ্টিক্রিয়! যদিও সে সময়ে বর্তমান থাকে, তথাপি মোগসাধনরূপ পুরুষার্থ- 
সম্পন্ন জীব যোগ সাধনের দ্বাবা মুক্ত হইয়া সান, এবং দেই কারণ তাহার 
অংশের প্রকৃতি অহা থরতিতে বিলীন ভইয়] যায় । তিনি আকাশ হইতে পতিত 
পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত বারিবিন্দুন ন্তায পবমাম্রূপ মহাসমূদ্রে লয় প্রাপ্ত হন। 
এই নাক্যাচীত মনেব মগে|চৰ মুক্তানস্থাই যোগসাধনের লক্ষ] । 

জ্ঞানভূমির সপ্ত ভেদানসাঁবে বৈদিক দর্শনশাপ্বসমূঃ৪ সপ্ত ভাগে বিভক্ত । 
থদগ্সাবে মি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনেব দ্বার! স্বীয় জ্ানভূষি প্রকাশিত 
৮হলেও উহার বিশেষত্ব এই যে, অন্য কোন দর্শনেব জ্ঞানভূমিব সহিত 
যোগদর্শ্নে বোন বিবোধ নাই । নিজ জ্ঞানভূমিব দত! সম্পাদনের জন্য 
প্রাযই এক দর্শন অন্য ভ্ঞানভূমির টপবে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকে । যদিও 
'এএরূপ পথকীয় মতেব দুষণ ও শ্বকীয় মতেব মপ্তনেব দ্বারা জ্ঞানভূমির তারত্যানু- 
সাবে দার্শানকজ্ঞানলাভমোগ) উপায়সমূহের পবিপুষ্টিই হইয়। থাকে, তথাপি 
যোগদর্শনে এরূপ খগ্ডনমগ্ডনেব লেশমাত্রও নাই | ইভাঁই এই পরমোপযোগী 
দর্শনের সমদর্শিও| এবং সর্ব ভিহকাঁবিতাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

যোগদর্শনের বিজ্ঞানের সহিত সাংগাদর্শন বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সমন্ধ বর্তমান । 
যোগদর্শনবিষ্ঞ।ন বৈদিক কাগুত্রয় প্রতিপাঁদক রিবিধ মীমাংসার পরম শহাঁয়ক 
এবং যৌগিক ক্রিয়া সমূতে মূল স্বরূপ । ইহার দ্বাব। সকল প্রকারের টপ|- 
দনাতেই বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪ 

অন্টান্য দর্শন ভইতে যে।গদর্শনের আব এক বিশেষত্ব এই যে ইহাতে দৃষ্ট- 
জন্মবেদনীয় এবং অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় কেবল এই ছুই প্রকার কর্শ্মই স্বীকার কর! 
হইয়ছে। সেই কারণ পুরুষার্থবাদীগণের পক্ষে এই দর্শন বিশেষ উপকারী 
এই দর্শনের মতাহুসারে যোগী পুকষার্েব প্রভাবে সমস্তই করিতে পাবেন | 
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অন্ত দর্শনেব মুগুঙ্ধু সাধক ধীরে ধীরে অধিকারামুকূল উন্নতি পথে অগ্রসর 
হইয়| থ|কেন, কিন্তু যোগদর্শন স্বকীয় অলৌকিক যোগশক্তি দ্বাৰা সকলকেই 
সব এ্রচাবের অধিকার প্রদান কৰিতে সমর্থ তয় । অন্তান্ত দর্শন হইতে ইহাং 
ইকাঁব বিশেষৰ । কোন দর্শন ভূমিতে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় ন! 
অন্ত কোন দর্শন কেবল দৃব হইতে অনুমান করিয়াই ঈশ্বরের গুণগান করিয়া 
থাকে, কিন্তু যোগদর্শনেব ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট মহিম! যে, ইহার দ্বারা যোগী ঈশ্বর 
বাজ্যেব অধিমাদি বিভূতি পর্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। এই দর্শনের 
আরও এক বিশেষত্ব এই যে অন্য দর্শনে যেরূপ বিচারের সাহায্যে মুমুক্ষুগণকে 
ধীরে ধীরে অধ্যাস্মশার্ে অগ্রনব করান হয় মোগদর্শন সেরূপ উপায়ও অবলম্বন 
করিয়াছেন, অধিকন্তু, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষার্থ প্রধান সাধন সমুহেব প্রয়োগ থাকায় 
এবং হহ[ভে সাধনক্রিয়। তঠতে উৎপন্ন প্রতাক্ষ ফল লাভ হওয়ায় 'যাগদর্শন মার্গে 
বিচরণণীল মুমৃক্ষুগণেব জয়ে শদ্ধ। '9 বিশ্বাসের দুটতা সম্পাদন চইয়া থাকে, 
এবং এই জ্ঞানভূ'মব প্রঠি সাধকের জদাষ পবম গ্রীতিব সঞ্চাব ভইয়! থাকে, 
উহ! হইতে প্সান্মজানোতি এবং স্ববপ স্থিতি অতি সহজই সম্পাদিত 
চয় থাঁকে । 
যোগদৰ্শনে চিত্ত এবং অন্ুঃকলণ ইভ্য়(+ত এক প্রঁ।ামবাচক বলিয়! বর্ণন 
কব! তইয়াছে । শ্বতচিশাঙ্গেও উল্লিখিত হঠবাছে (বে-- 
মনো মহান মতিৰ গা! মন্$ঃকবণামেবচ । 
প্রজ্ঞা সংবিচ্চিতিমে ধ! পূব দ্ধিস্বৃতিচঞ্চলাঃ। 
পর্মযাঘবাটকাঃ শব্দা মনসহ পবিকীন্ছিতাঃ ॥ 
মন, মহান্‌, মতি, বঙ্গ, অন্তঃকরপ, পল, সবি, চিত্ত, মেধা আদি 
একপর্য।ায়বাচক শব্দ । এই চিত্ত গাং আন্তঃকবণকে যম নিয়মাদি সাধারণ 
উপায় "অথবা ঈশ্বব প্রণিধান অভিমধধ্যানাদি অসাধারণ উপায় যে কোন 
উপায়ে নিরুদ্ধ কারয়। প্ররুতিব বন্ধন হইতে মুক্ত তওত পুরুষ স্বস্বরূপে উপস্থিত 
হহতে পাবেন । এই দর্শনের ইতাই সাব সিদ্ধান্ত । 
যান এবং বৈশেধিক দর্শনের ভূমি অতিক্রম করিয়া সাধক যোগদর্শনেব 
ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যোগদর্শন এবং সাংখ।দর্শনের ভূমি প্রায় একইরূপ । 
গ্রতেদ এইটুকু যে সাংখ্যকার ম্পষ্টরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ব মানিয়াছেন । যোগদর্শন 
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যড় বিংশতিতত্ব মা'নয়াছেন। যোগদর্শনেব মতে যড় বিংশতি তত্বটীই 
ঈশ্বর । ইহাতে এক্সপ বিবেচনা ক্র! কর্তব্য নতে যে সাংখাদর্শনকার ঈশ্বর 
স্বীকার করেন ন৷ বরঞ্চ তিনি “ঈশ্বরা সিদ্বেঃ৮ এই হুত্রেব দ্বাব' ঈশ্বরেব অস্তিরই 
স্বীকার কবিয়াছেন ) কেবল মাত্র ইভাই বক্তব, সাংখাদর্শনে লৌকিক পুরুষার্থের 
দ্বার! ঈশ্বব অসসদ্ধ, কিন্তু যৌগিক আলীকিক পুরুষার্থেব দ্বার! ঈশ্ববাস্তিত্ব সিদ্ধ 
হয় এইক্লপ স্বীকাঁব করিয়া গিয়াছেন। সাংখ,দর্শনের ভূমিতে অলৌকিক পুরুষা- 
থের প্রয়োজন হয় না। এই কারণ এই ভূমিতে ঈশ্বর স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন হয়না ৷ যোগদর্শন অলৌকিক যোগশক্কির পক্ষপ।তী এইজন্য 
যোগদর্শন ভূমিতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন । ইহাই উভয় দার্শনিক ভূমির 
একত্ব ও প্রভেদ। যদি সাংখাদর্ণন কঙ। একেবাবে ঈশ্বব অস্বীকার করিতেন 
তাহ! তলে 'ঈশ্ববাসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ এইরূপ হুর ন! করিয়া “ঈশ্বরা- 
ভাবাং* অগাৎ ঈশ্ববেব 'অপ্তিহই নাই এহরূপ সুত্র করি'তন। অতএব 
মাংখ। এনংযোগ উভয়ই আন্তিক দর্শন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

এ ভায়া শ্রীতগবান বেদব]াসক 5 যোঁগদর্শন ভা্যেব ব্যাখা] প্রণালীই 
'অবলন্িত হইমাচে, ব্যাসকুত ভাষ্য অত সংক্ষিপ্ত ও তব্বোধ বলিয়া তাভাই 
বিস্তত ভাবে উঠাতে বণিত তইয়াঁছে, এবং বা।স ভাব অনুকুল অন্যান্য যে সমস্ত 
টীকা ও বৃত্তি প্রচলত আছে তাঁহাদেবও সাবাংশ ইভাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত 
কর। হইয়াছে । আশাকবি বঙ্গবাসী জিক্কান্গণ এই বঙ্গভাষায় রচিত ভাষ্য 
পাঠ কবিয৷ পবিস্ৃপ্তি লাভ করিতে পাবিবেন । 


৮০ ধোগদর্শন । 


অর্থাৎ নবীন ইচ্ছা! হইতে যে নবীন কর্ম উৎপন্ন হইয়া নবীন সংস্কার উৎপন্ন 
করিতেছে উহাই ক্রিয়মাণ কর্ম। এবং কর্ম্মাশয়ন্থিত অনন্ত কর্ণের মথে) যে 
কয়েকটী কর্ম জীবের সঙ্গ লাত' ক্রিয়| স্থুলশরীয় কূপ ফলোৎপাদন করিয়াছে, 
অর্থাৎ যাহার ফলতোগ এইজম্মে হইতেছে উহাকেই প্রারন্ধ কর্ম্ম বলে। সাধারণ 
নিয়ম এই যে, জীব সাধারণ কর্শের ফল এই জন্মেই ভোগ করিয়া থাকে, এবং 
সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মের ফল জন্মন্তিরে যথাক্রমে লাভ করিয়! থাকে । কিন্ত 
এই সুত্রে ইহাই বল! হইয়াছে যে যদি ক্রিরমাঁণ কর্ণ কখন কথন প্রবল হয় তাহা 
হইলে উছাও প্রারন্ধ কর্মের সহিত মিলিত হইয়া! এই জম্মেই ফল প্রদান করি৷ 
থাকে। এইজন্ত নিজ শান্োক জান ভূমির অহ্সারে যোগ বিজ্ঞান সিদ্ধকারী 
দৃষ্ট, অর্থাৎ যাহার ফল জীব এই জন্মেই ভোগ করিয়া থাকে, এবং অদৃষ্ট অর্থাৎ 
যাহার ফল জীব জন্মান্তরে লাভ করিয়! থাকে, মহুধি হুত্রকার কর্ণের এই দ্বিব্ধি 
ভেদ বর্ণন করিয়াছেন । যদি এরূপ শঙ্কা হয় যে অন্ত দর্শন তিন প্রকার কর্খ 
স্বীকার করে, কিন্তু এই দর্শন কেবল ছিবিধ কর্ণাই কেন স্বীকার করিল? তবে 
এই শঙ্কার সমাধান এই যে সকল বিষয়েই যোগের পুরুধার্থ অলৌকিক ভাব 
ধারণ করে। অন্ত দর্শনে বিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ বর্ণন করা হইয়াছে, 
কিন্তু যোগদর্শনে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় সর্বাপেক্ষা বিলক্ষণ । যোগদশনি অলৌফিক 
একতসত্বের অভ্যাস দ্বার! মুক্তির বির সমূহ বিনাশ পূর্কাক নির্কিকল্প সমাধিতে 
উপনীত করাইয়া মুক্তিপদ প্রদানের প্রতিজ্ঞ। করিতেছেন। অন্ত দর্শন সমূহ 
কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করে, কিন্ত যোগদর্শন নিজে লোকাত্তর পুরুবার্থ 
শৃঙ্খলার দ্বারা অলৌকিক প্রতাক্ষের সাহাঁধে) দৈবজগতের দর্শন করাইয়া থাকে । 
অন্ত দর্শন সমূহ সম্পূর্ণরূপে কর্শের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিবার উপায় 
বৰ্ণন করে না, কিন্তু যোগদর্শনবিজ্ঞান সংযম শক্তির প্রভাব বর্ণন করিয়া 
যোগীকে বেরপ নানাবিধ এনী সিদ্ধির অধিকারী করিয়| দেয়, তদ্রপ এইরূপ 
অলৌকিক শক্তিও সিদ্ধ করিয়া দেয়, যাহার দ্বারা যোগীরাজ নিজ অদৃষ্ট কর্কে 
সংযষের খার। আকর্ষণ করিয়। দৃষ্টর্ূপে পরিণত কর্নিতে সমর্থ হ'ন। এবং রূপ 
সৃষ্ট কর্ণকেও অনৃষ্টদ্পে পরিণত করিতে স্র্ঘ হ'ন। ইহাই ঘোগদর্শনের 
বিচিন্তত। এবং অলৌকিকত্ব । এই কারণ বশতঃই ব্রিবিধ কর্শের পরিবর্তে 
যৌগদর্শন কেবল দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং ভৃমুষটজন্মবেদনীয় এই ছ্িবিধ কর্ণ 
স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ১২॥ 


যোগদর্শন। 
মমাধিপাদ | 


সম্প্রতি যোগবিষয়ক অনুশাসন বলা হইতেছে ॥ ১ ॥ 
অথ মঙ্গপবাচক শব্দ । অর্থাৎ বিশ্ববিনাশ এবং নির্বিি্র পরিসমাপ্তির্ূপ 
মঙ্গলের জন্ত অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে | স্বতিশাস্বে লিখিত আছে-_. 
ওুঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বা বেতৌ ত্রহ্মণঃ পুরা । 
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতে৷ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥ 
পুর্বকালে কার এবং অথ শব ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল 
এইজন্ এই ছুইটী শব্দ মাঙ্গলিক । অধিকার বিষয়ক অর্থেও অথ শব্দের 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । অর্থাৎ তৰজ্ঞান প্রকাশের অন্য অধিকার নির্ণয়ের 
প্রয়োজন হয়, সেই কারণ অধিকারার্ধক অথ শব প্রযুক্ত হুইয়া থাকে । 
তৃতীয়তঃ “আনন্তর্য) অথেও অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
ঝাজানুশাসন এবং শব্দানুশাসনের অনন্তরই যোগানুশাসন ; এই “আদননস্তর্য)* 
অথ শব্দের দ্বার! প্রকাশিত হইয়া থকে | প্রকুতি ত্রিপ্তণময়ী বলির! প্রত্যেক 
মন্থষ্যের বুদ্ধিও ব্রিবিধ। যেমন প্রীমদ্বগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে £- 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ কাধ্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা সার্থ সাত্বিকী ॥ 
যয়! ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মপঃ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ , 
অধন্মং ধৰ্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। 
সর্ববার্থান_ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা! পার্থ তামসী ॥ 


* অথ যোগান্থশাসনম্‌ ॥ ১ ॥ 


২ যোগদর্শন । 


পর্ন শির পপি cr শি শি এসি ওলি এসসি পি 


আশা লালা লাশ 


যে বুদ্ধি দ্বাবা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কাৰ্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ এবং মোক্ষ 
অবগত হহতে পার! যায় তাহাই সাত্বিকী বুদ্ধি । যে বুদ্ধির দ্বার! ধর্ম্ম, অধর্শ 
কাৰ্য্য, অকার্ধয যথাবৎ পবিজ্ঞাত হইতে পারা যায় ন! তাহাই রাছসিক বুদ্ধি । 
তমোগুণের দ্বারা! আবৃত হইয়! ঘে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধৰ্ম্ম এইরূপ 
লন্ত বিষয়েই বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাই তামসিক । তামসিক বুদ্ধির 
উপরে আবরণের আধিক্য বলিয়া রাজদগ্ড এবং সমাজ দণ্ডের ছ্বাবাই উহাকে 
স্থায়পথে প্রবন্তিত কর! হইয়া থাকে । রাজসিক বুদ্ধি সংশয়যুক্ত বলিয়া! বেদ 
এবং আচার্ষ্যের উপদেশের দ্বারাই সন্দেহের নিবাকরণ করা হইয়া থাকে । 
অতএব তামসিক এবং বাজদিক অধিকারিন পক্ষে রাপ্গান্থশানন ও শব্দ নুসাশন 
হিতকর। কিন্তু সাত্বিবী বুদ্ধি সর্ধববিধভাবে মালিন্য রহিত ও স্বচ্ছ বলিয়া 
উদ্থার পক্ষে ষোগান্থশাসনই ভি্তিকর হইবে। সাত্বিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন সাধক 
গুরপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন-দঘারা চিত্তবৃত্তিসমূহ নিবোধ কবিয়! অনায়াসে 
স্বরূপ-সাক্ষাৎকাব লাভ করিতে পাবেন, অতএব “অথ” শব্দের অধিকারান্ুসারে 
আনন্তর্ঘয অর্থে ই প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত । সমাধিবাচক 'যুজ+ ধাতু হইতে যোগ 
লক নিষ্পন্ন হওয়ায় ‘যোগ’ শব্দের অর্থ সমাধি | এবং সম্প্র্ষাত ও অসম্প্রত্জাত 
ভেদে সমাধি ছ্বিবিধ হওয়ায় তটস্থভূমি হইতে আরম্ভ করিয়। স্বরূপতৃমি পর্য্যন্ত 
চিত্তের সমস্ত পবিপামই যোগশববাচ্য । ‘অনুশাসন’ শব্দের অর্থ আক্ঞা। 
অর্থাৎ অধিকারী নির্ণয়ের পর যোগের আদেশ করা! হইতেছে ইহাই ইহার 
অর্থ । দর্শনশাস্তর সমূহ বেদার্থসমৃহকে প্রকাশ করে বলিয়াই দর্শন, অর্থাৎ 
নেত্র স্বরূপ | প্রত্যেক দর্শনশাস্নই বেদের অভিপ্রায়ান্ুসারে এক একটী পদ্থ। 
বর্ণন করিয়াছেন, তদহুলারে মহধি পতগ্জলিকত যোগদর্শন যোগমার্গের প্রকাশক 
অর্থাৎ পূজ্যপাদ মহধি এই দর্শনের সৃষ্টিকর্তা ন’ন, কিন্তু বেদেব যোগভাগের 
প্রকাশক । এই জন্তই মহধি অনুশাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 
যোগশাপ্্র সা্বভৌমভাবযুক্ত এইজনও প্রথম সুত্রে অনুশাসন শব্দের প্রয়োগ 
কর৷ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, তামনিক-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বাজানু- 
শাসন, এবং রাজসিক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শব্দামুশাসন বিহিত হইলেও, 
কেবল সাত্বিক-বুদ্ধিসম্পশ্ন উন্নত মনুয্যগগণের পক্ষে যোগানুশাসনের বিজ্ঞান 
প্রার্ভ কর! হইল । ইহাই প্রথম সুত্রের উদেষ্য ॥ ১॥ 


পুর্ববোক্ধ অনু(শিয্যমান যোগ কাহাকে বলে? 


সমাধিপাদ | চহ 


ee এ ee এটি লা পিন পাস পো ছক এস তাত ০ ৬৪৬০৭: 


চিতৰৃত্তি নিরোধের নাম যোগ ॥ ২ ॥ 

এন্থাল চিত্ত শব্দের অথ” অন্তঃকনরণ । এই অুস্তঃকরণের বৃতিসমূহ প্রতিলোদ। 
ক্রমে যখন স্বকারণে বিলীন হইয়া যায় তখনই তাহাকে যোগ বল! হয়। 

£করণ-ভূমির ভেদান্বদারে এই লয় দ্বিবিধ ভাবে নিণ্পন্ন হইয়! থাকে। 
প্রথম ত্রিপুটির সুগম অস্তিত্ব যুর্র সম্প্রপ্তাত সমাধির অবস্থায়, দিতীয়-_বরপুটী পূর্ণ 
ভাবে বিলীন হইয়া গেলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় । ঘোগাচার্য্যগণ্‌ 
অন্তঃকরণের পাচটী ভূমি নির্দেশ করিয়ছেন। যথা--যূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র এবং নিকন্ধ। অন্তঃকবণ যখন সদসৎ বিচার শৃন্ত ও আললম্ত, বিস্বৃতির 
বশীভুত হইয়া ইচ্ছানুযার্মী কাৰ্য্য করিতে থাকে; অর্থাৎ বগা-রহিত ঘোটক 
অথবা আলম্তপবায়ণ মনুষ্যেব চিত্ত যেমন উন্মত্ত হইয়া উদ্ত্রান্তের তার, 
ইতস্তত ধাবমান হইতে থাকে, তজপ চিত্ত যখন চঞ্চল হইয়। খ্বভাবতঃই নাচিতে 
থাকে তাৎকালিক চিত্তের এরূপ তমোমুলক প্রবৃত্তিই মৃঢ-ভূমির লক্ষণ । 
দ্বিত্রীয় ভূমিব নাম ক্ষিপ্ত । এই ভূমি বঙ্গোগুণময়ী ; যখন মন কোন এক 
কার্মেয নিযুক্ত হইয়। বুদ্ধির সাহামে। ‘বোন $দ্দেশ্য সাধনে যত্রবান হয়ঃ 
অর্থাৎ বয্নাগুক্ত ঘোটক অথব! বিচাব্বান্‌ বা কর্মে নিযুক্ত মম্ম্যের চিত্তের 
যে অবস্থা ততয়া থাকে ইহাই ক্ষিপ্ত ভুমি) ক্ষিপ্ত হইতে বৈশিষ্টময়ী তৃতীয় 
ভূমির নাম বিক্ষিপ্ত । ইহ! সবগুণ তঃতে উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ যখন 
কখন কখন সুখ ও দুঃখ, বিচার ও আলন্ত, তমোগুণ এবং রজোগুণেব বৃত্তি হইতে 
পৃথক হয়া পৃন্যভাবে অবস্থান কবে, তখন ইহাই বিক্ষিপ্ত নামক সবগুণের 
তূমি। সাংসারিক মগ্য়গণ অল্প দমযের জন্তু কখন কখন এই ভূমি লাভ 
কবিয়! থাকে । অন্তঃকবণেব এই ত্রিবিধ ভূমি সমস্ত মহুম্যগণের মধ্যেই 
গুণের ভেদ[নুসারে শ্বভাবভঃই উদয় হয়, এবং নিক্গ নিজ গুণান্নদাবে গুঃনা- 
ধিক্যও হইয়া থাকে । মনুম্গণেব চিত্ত যখন এই ত্রিবিধ ভূমি হইতে পৃথক 
হইয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ কোন বৃত্তিই চিন্তে উখিত হয় না; এঃ 
অবন্থাকেই চিত্তের নিকুদ্ধতুমি বল! হয়, এবং ইহাহ যোগেব লক্ষ্য । এবং 
এই নিরুদ্ধন্ুমি লাভ করিবার জন্ত মে সমস্ত উপায় শাস্বে বণিত হইয়াছে ; 
অর্থাৎ চিত্তেব স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে পৃথগ্তূত যে এক প্রকার নুতন ভূমির 
উৎপত্তি হয়, থাহা এগুরুদেবের উপদেশ-লভ্য সাধন দ্বারাই সম্পন্ন হয়া 


+ cay ‘শ্চত্তব্বত্নিবোধঃ ॥২॥ 


6 ঘোগণদর্শন । 
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থাকে; সেইভূমিকে একাগ্র-_ভূষি বলা হয়। যখন চিত্তে ধ্যাতাঃ ধ্যান 
এবং ধে/য় এই সমস্ত পদার্থের অতিরিক্ত চতুর্থ পদার্থ কিছুই থাকে না, তখন 
ধ্যানের দ্বাবা ধোয় পদার্ঘে ই ধ্যাতার লক্ষ্য স্থির হইয়। গেলে এই নিরুদ্ধ ভূমির 
উদয় হইয়া থাকে । এইরূপে, যুঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণের এই তিন 
সাধারণ ভূমি এবং একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই ছুই অসাধারণ ভূমি মিলিত হইয়! 
অন্তঃকরণের পাঁচটি ভূষি হয়। প্রথম তিনটি ভূমির উদয় সমস্ত জীবগণের মধ্যেই 
হইয় থাকে, কিন্তু শেষ দুইটি ভূমি কেবল যোগান্থশীসনের অধিকারী সাধক- 
গণের মধ্যেই উদ্দিত হয়। একাগ্র_-ভূমিতে সাধন করিতে করিতে ধ্যাত! 
অর্থাৎ সাধক যখন সিদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হ’ন, সেই সময় তাঁহার চিত্তের ধ্যাত! 
ধ্যান এবং ধ্যেয়রূপ ত্রিবিধ অবস্থাই এক হইয়া যায়। একাগ্র ভূমির সাধন- 
সমূহ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী ক্রমশঃ তটগ্বাবস্থা হইতে স্বরূপাধিকার 
অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে একাগ্র অবস্থায় ত্রিপুটি 
বর্তমান থাকে, কিন্তু সাধনার প্রভাবে নিরুদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইলে ত্রিপুটি 
এবং তটস্থঙ্ঞান উভয়ই বিলীন হইয়া বায় । উল্ত, অন্তিম নিরুদ্ধ ভূমিতে ক্রমশঃ 
সমাধির পূর্ণতা লাভ হুইয়া থাকে । এবং এ নিরুদ্ধাবস্থাই মোগের লক্ষ্যস্থল । 
নিরুদ্ধ ভূমির উদয়ে যোগী প্রথমতঃ সমপ্রন্তাত সমাধি লাভ করিয়া থাকেন । এ 
অবস্থায় ব্রিপুটি বিলীন হইয়া! গেলেও উহার অতি হুক্ম-সত্বা অবশ্যই বর্ত্তমান 
থাকে। তৎপরে যখন ত্রিপুটিব এ সুশ্মতম সত্তা একেবারে নষ্ট হইয়| বিকল্প 
রহিত স্বরূপাবস্থায় স্থিত হইয়া যায় তখন সেই অবস্থাকে অসম্প্রস্তাত সমাধি বল! 
হয় ॥ এই অবস্থায় বিন্দুমাত্র সংস্কার 'ও বর্তমান থাকে না; এইজন্য ইহাকে নিবীজ 
বলা হয়, এবং বিবেকের উদয় হয় বলিয়া! “ধর্মমেঘ” আখ্য! প্রদান করা হই! 
থাকে । ইহাই চিত্ববৃদ্ি-নিরোধরূপ যোগ ॥ ২॥ 
চিন্ববৃত্তি নিরোধ হইলে কি হয়? 
তখন দ্রষ্টার নিজ স্বরূপে অবশ্থিতি হয় ॥ ৩॥ 

, অন্ধঃকরণ তাহাকেই বল! হয়, যাহার সহিত পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্তের সম্বন্ধ 
হইলে পুরুষ নিজেই নিজেকে অন্তঃকরণের ন্তায় বিবেচনা করিতে থাকেন, 
এইন্লপ (বিবেচন! করাই বন্ধনের েতু । মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভেদে এই 
অন্তঃকবণ ত্রিবিধ । অন্ত্রঃকরণ যপন এক বিষয় হইতে বিহয়ত্তিরে অনবরত 


ত্দা জট স্ব স্বক্ূপেইবস্থানম্‌ ॥ ৩॥ 


সপ 


সমাধিপাদ । ৫ 


গমনাগমন করিতে থাকে, তাহার নিজের কোন লক্ষ) স্থির থাকে না উক্ত 
ভেদকে ঘন বল! হয়। ধখন এ মন কোন এক্‌ পদার্থ-বিশেষে স্থির হইয়া যায় 
এবং জ্ঞানের সাহাষে] সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তখন অন্তঃকরণের 
এ গ্রকাশময়ী অবস্থাকে বুদ্ধি বল! হয়। অহঙ্কার অন্তঃকরণের সেই ভাবকে 
বলা হয়ঃ যে ভাবে অন্তঃকরণ নিজেকেই এক স্বতন্ত্র পদার্থ বিবেচনা করিতে 
থাকে; যাহার উৎপত্ভি-প্রভাবে চৈতন্ত অবিস্তার মধ্যে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন 
অন্তঃকরণের এ অহংতব্বের বিস্তারের নামই অহঙ্কার । অহঙ্কার সর্বদা অন্তঃ- 
করণে বর্তমান থাকে, এই অন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ অস্তঃকরণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে সকল 
সময় সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকে । এই ত্রিবিধ মন, বৃদ্ধি, অহস্কাররূপ অন্তঃকরণের* 
চাঞ্চল) প্রভাবে পূর্ণজানরূপ চৈতন্ত নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। 
বস্তুতঃ পুরুষ নিত্য, স্তদ্ধ, বুদ্ধ ও যুর-স্বভাব। বন্ধন যদি স্বাভাবিক ধর্ম হইত 
তাহ হইলে স্বাভাবিক ধন্মের যাবদ্দ্রব)ভাবিত্ব হওয়ায় পুরুষের মুক্তি কদাপি 
সম্ভবপর হইত ন|। প্রক্কতির দ্বাবা পুরুষের বন্ধন কেবল ওপচারিক মাত্র । অর্থাৎ 
যেষন জবাপুণ্পের সন্মুখে শ্বচ্ছস্ফটিক রক্ষিত হইলে স্ফটিকে অবাকুহ্থমের লৌহিত্য 
উপচরিত হয়, ত্জপ প্রকৃতিব সম্মুখে অবস্থিত হওয়ায় পুরুষেব প্রকৃতি-জন্ত 
আভিমানিক বন্ধনম।ত্র হইয়। থাকে । যখন যোগ-সাধনার দ্বাব। অগ্তঃকরণের 
বৰত্তিনিচয় স্থির হইয়! যায় তপন কেবল দ্রষ্টারূপ অর্থাৎ সাক্ষীরূপ চৈতন্য নিজস্বরূপে 
অবস্থিত হইয়া যায়। পূর্ণগ্রানরূপ চৈতন্যের প্রভাবেই অন্তঃকবণ কম্ম করিতে 
সমর্থ হয়। যেহেতু চেতনশক্তিব দ্বাবাই জড় অস্তঃকবণ চে তনময়রূপে প্রতীয়মান 
হইয়। থাকে । এবং পুর্ব কথিত সব» রজ এবং তমোমূলক বৃত্তি সমুহ্বে সহিত 
নানাবিধ কার্য) সম্পাদন কবে । যোগ সাধনার দ্বাব! যদি অন্তঃকরণ নিরুত্ধ 
হইয়া যায়, ও উহাব বৃত্তিই উত্থিত না হয় তবে চৈঠন্তগী পুরুষকে আবদ্ধ 
'করিতেও কেহ থাকিবে ন! । ম্বতঃই চৈতন্য নিম্মম্বূপে অবস্থিত হইয়া 
যাইবে । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্পণেব উপর নানাবিধ রঙের প্রতিবিস্ব পড়িতে 


* মতান্তরে অন্তঃকরণেব চতুর্বিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । বগা অন 
বুদ্ধি, চিন্ত এবং অহক্কাব ৷ তন্মধ্যে চিত্তকে সংক্কাবের আশ্রয় বলা হইয়াছে। 
চিন্তগত সংস্কাৰ হইতে শ্বৃতি সমূহ সমুদিত তইযা জীবগণকে কর্মচক্রে 
আধপ্তিত কবিয। থাকে ৷ ইভাই পূর্বোক্ত মতবাদিব অ:উপ্রায়। কিন্তু এই 
দর্শনে চিন্তাক মনের অধ্র্গহ কবিষ। লওয়াম পৃবক ।নদ্দেশ কৰা হয় নাই । 


ও যোগদৰ্শন ৷ 


ee স্প্ শি ৩ লে শা এস মির OPP OA A SP SRA f° এট এ এ রস APART AP POP Sl Oat OAT এ এমি এ 


মাকে ততক্ষণ দর্পণ ইহাই বিবেচনা করিতে থাকে যে, আমি উক্ত রঙেরই 
পদার্থ, কিন্তু সাধনা দ্বাবা উক্ত রঙ সমূহ বিনষ্ট হয়! গেলে দর্পণ নিজ পূর্ঘব 
স্ূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে | দৃষ্টাস্তম্বপ্রপ তরঙ্গ এবং জলাশয়ের গতি 
বিচার-যোগ্য । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলাশয়ে তবঙ্গ উিত হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত মনুয্য উহার মধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু 
জলাশয়ের তরঙ্গ সমূহ তিরোহিত হইয়া গেলে শান্ত জলাশয়ে দর্শক নিজ 
প্রতিবিস্ব সুষ্পষ্ট দেখিতে সমর্থ হয়। তদ্রুপ নানাবিধ বৃত্তিযুক্ক অন্তঃকরণ 
নিরুদ্ধ হইলে কেবল দ্রষ্টারপ চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন | এবং এই অবস্থা- 
লাভই যোগসাধনের লক্ষ্য । এইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ চৈতন্ত যখন স্বস্বরূপে 
অবস্থিত হন সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলা হয়॥ ৩॥ 


স্বরূপে অবস্থিত না হইলে পুরুষের কিরূপ অবস্থা হইয়! থাকে ? 
একপ ন! হইলে বৃতির সাবপ্য লাভ করিযা থাকে ॥ ৪ ॥ 


"এরূপ ন। হইলে” ইহার তাৎপর্য এই যে যদি মোগ-সাধনেব দ্বারা পূর্ব- 
সুব্র-কথিত ঠৈতন্ত স্বস্বক্পপে অবস্থিত হইতে না পাবে তাহা হইলে উক্ত 
চৈভন্ত অন্তঃকবণেব বৃত্তির স্তি মিলিত হইয়। বৃত্তির রূপ ধারণ করিয়। 
থাকে। এংক্লপ বর্ণনেব তাৎপর্য) এই যে বৃত্বি-চাঞ্ল্য অবস্থায় জীবের 
কি অবস্থা উপাস্থত হয়? জীব সে সময়ে বৃত্তির স্বরূপই লাভ করিয়। থাকে । 
ইহাই জীবের বদ্ধন|নস্থা। সমস্ত প্রকার জীবগণের মধ্যেই এই বৃত্ি- 
সারূপ্যবস্থা বর্ধমান থাকে । বিজ্রানবিৎ পণিতগণেব মতে সমস্ত জীবই 
বৃত্বি-সমষ্টিব পুত্তলিক! মাত্র। সম্প্রঙ এই শ্ত্রে ইহাই বিচাৰ্য্য যে চৈতন্য 
কিরূপে বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া থাকে ? অবিদ্যা হেতু মোহযুক হইয়। চৈতগ্ণ 
প্রথমতঃ নিজকে অন্তঃকবণ বলিয়া মানিয়| লয়) এবং যণন তন্মাত্রা ও ইন্জিয়সমূ- 
হের ঘার। অন্তঃকরণের সম্বন্ধ কোন বিষয়ের সঠিত হয়, তখন অন্তঃকরণে আবদ্ধ 
উক্ত চেতনপুরুষ সথখ-ছঃখরূপে বৃত্তিসমূতে আবদ্ধ হইয়া নিজেই নিজকে উদ্বাব 
কর্তা ভোঁক্ত! ইত্যাদি বিবেচন! কবিতে থাকে । যেমন-যদ্দি কোন পুরুষের 
দৃষ্টি কোন সুন্দর বস্তুর উপরে পতিত হয়, তাহা হুইরে উক্ত বস্তুব চিত্র 
তন্মাত্রা এবং হন্ত্রিয় সমূহের দ্বারা উক্ত পুরুষের অস্তঃকর:ণ উপস্থিত হুইয়া 


বৃতিসারূপ/মিতবত্র ॥ ৪ ॥ 


সমাধিপাদ । ৰ 


তাহাকে প্রফুল্লিত করিয়! দেয়। কিন্তু উক্ত শরীরে স্থিত চৈতন্য ও নিজেই 
নিজকে অন্তঃকরণ বলিয়া মনে করে, এইজন্য এই সুন্দর বিধয় হইতে অস্তঃ- 
করণ প্রফুল্লিত ছয় বলিয়া চৈতন্তও নিজে নিজকে" সুখী বলিয়া বিবেচন। করে 
এবং এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াই জীবরূগী চৈতন্য সর্বদা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
এন্থলে শাত্ত-ঘোব-মু়স্বভাববিশিষ্ট বৃত্তি সমূতের সহিত পুরুষের সংযোগ কতকাল 
হইতে হইয়াছে? এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া শ্রীতগবান বেদব্যাস নিজ যোগ-দর্শন-ভাষ্োে 
বলিয়াছেন যে অবিস্তা এবং বাসনার বিস্তাব বীক্জাঙ্কুবৎ অনাদি বলিয়া নিত্য 
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্রপ্বভাঁব পুরুষের সহিত বন্ধনকারিণী প্রকৃতির অনাদি সম্বন্ধ বিবেচন! 
করা কর্তব)। এই অনাদি অবিগ্ভান সংযোগ বশতঃই মুজভাব পুকুষও 
প্রকৃতিগত সুখ ছুঃখাদি নিজেব মধ্যে আরোপ কবিয়। বুঃখান অবস্থার বৃত্তির 
স্বরূপ হইয়া যায । ইহাই পুরুষের ৪ পচাবিক বন্ধন ॥ ৪ 1 

এখন জীববন্ধন-কাবিণী বৃত্তি সযুহেৰ ভেদ বর্ণন কব! হইতেছে । 

পঞ্চাবয়ব বৃন্ধিসমূহের ক্লিষ্ট এবং অব্িষ্ট এই বিবিধ ভেদ ॥ ৫ ॥ 

অন্তঃকরণেব চাঁঞ্চল/মূলক 'পরিণাম' বিশেষকেই বৃত্তি বল৷ হইয়! থাকে । 
যদিও ব্রিগুণতেদে অন্তঃকরণের বৃত্বি-সমূহ অনন্ত, কিন্তু সুপ্পা বিচার করিলে 
এ সমস্তকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাবে ষথা-_প্রমাণ। বিপর্যয় 
বিকল্প প্রভৃতি । পরবত্তীশ্থত্রে ইহার বিশেষ ভাবে বর্ণন কর। হুইয়াছে। এই 
সমন্ত বৃত্তি আবার দ্বিবিধ। যথা ক্রি্ট এবং অক্রিষ্ট। যাহার দ্বার! 
অস্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হয় সেই পাপজনক বৃত্তিসমূকে ক্রিষ্টবৃত্তি বলা হয়। 
যথা--হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি । যাহাঁদের দ্বাব| অন্তঃকবণে সুখ লাভ 
হয় সেই পুণ্যজনক বৃত্তিসমৃহকে অকিষ্টবৃত্তি বলা হয়; যথা-__বৈরাগা, দয়া 
এবং সরলতা! প্রভৃতি । কিন্তু উভয়েব মধ্যে পার্থক্য এই যে ক্রিষ্টবৃত্বির উদয় 
হইলে অক্রিষ্ট বৃত্তিপমূহ দমিত হুইয়| যায়, এইজন্য যে সমস্ত মগ্য্যুগণের মধ্যে 
ক্লিষ্ট বৃত্তির আধিক্য দেখিতে পাঁওয়া যায় তাচাদিগকেই যোগী বল! হয়। 
এই সংসার দ্বন্থমূলক ৷ জ্ঞান ও অজ্সান, দিব! ও রাত্রি, রাগ ও ঘেষ, সুখ এবং 5ঃথ, 
এই সমস্তই ঘন্দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । এই স্বাভাবিক কারণ বশতঃ অন্তঃকরতণ 
সবপ্রধান এবং তমঃগ্রধানভাব বর্তমান থাক! স্বতঃসিদ্ধ । যখন জলাশয়রূপ 
অন্তঃকরণে তরঙ্গরূপ বৃ্তিনমূহ তরঙ্গায়িত হইয়! সত্বভাবের দিকে অগ্রসর 


পপ 


বৃত্তয়ঃ পঞ্চতযাঃ করিষ্টারিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 


৮ যোগদর্শন । 


rrr সি পি সি 


হইতে থাকে তখনই তাহাদের অর্লিষ্ট সংজ্ঞা হইয়া থাকে । এবং উহার দ্বারাই 
পুণ) হইয়া থাকে । যখন ত্তরঙ্গরূপ বৃত্তি নিচয় তমোতাবের দিকে তরঙ্গায়িত্ত 
হইতে থাকে তখন তাভাদিগঞচে কি-ৃত্তি বল! হয়। ক্রিষ্ট্বতিসমূহের দ্বারা 
পাপ হইয়। থাকে । স্বর্গ এবং নরক প্রাপ্তি এই উভয়ের ফল। অর্থাৎ 


শশা) পা পাশা সস তি 


উভয়ের অতীত । এইজন্ যুক্তিমার্গে যখন যাইতে হইবে তখন অক্রিষ্ট 
বৃত্তির দ্বারা ক্রিষ্টবৃতিমমূহকে দমিত করিতে হইবে। এবং সর্বপ্রকার বৃত্তি 
অর্থাৎ অক্রিষ্ট বৃত্তি পর্যান্তও পর বৈরাগে)ব দ্বারা দমিত করিতে হইবে। 
অস্থচুত্রে ইহ! বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে ॥ ৫ ॥ 
বৃত্তিসমূহের পঞ্চাবয়ৰ কি কি? 
বৃত্তিসমূহের প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা। ও স্মৃতি এই পঞ্চাবয়ব ॥৬॥ 
সুক্মণ্দৃষ্টির দ্বার| অন্তঃকরণের অনন্তরৃত্তি সমূহের শ্রেনী-বিভাগ করিতে গেলে 
পাঁচ ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । যথা--প্রমণ, বিপর্য)য়, বিকল্প 
নিত্ব। এবং স্বতি। অন্তঃকরণে উদীয়মান অগণিত কলিষ্টারিষ্টজাতীয় বৃত্তিসমূহের, 
ইহাই সংক্ষিপ্ত পঞ্চাবয়ব বিভাগ । এই সংসার ঘ্বন্দমূলক হওয়ায়, এবং সৃষ্টির 
আদি কারণ পুরুষ এবং প্ররুতিরূপী দ্বৈত বর্তমান থাকায়, জড়চেতনাত্মক 
এবং জ্ঞানাজ্ঞনাস্বক ভাবমূলক অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই অস্তঃকরণরূপী 
জলাশয়ে তরঙ্গরূপী চিত্তবৃত্তিসমূছ সনুদিত হইয়া থাকে। উক্তবৃত্তিসমূহের 
ঘিবিধ অবস্থা হইয়। থাকে। প্রথম কারপন্্পাবস্থাঃ দ্বিতীয় কার্যযরূপাবস্থা! । 
কার্ধ্যাবস্থায় বৃত্বিসযূহ নানাবিধ রূপ ধারণ কবিরা থাকে । এইজন্ত শাস্ত্র ক্র 
অন্ধঃকরণের বৃত্তি সমূহ বহুবিধ । যথা--হিংসা, ছেষ, প্রভৃতি অনস্ত পাঁপ- 
জনক বৃত্তি, এবং প্রেম, দয়! প্রভৃতি অনন্ত পুণাজনক বৃত্তি । কিন্ত কারণা- 
বস্থায় পাঞ্চভৌতিক অন্তঃকরণ পাচপ্রকার কারণবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে 


যাহাঁদের পৃথক পৃথক লক্ষণ পর পব সুত্রে বর্ণন করা হইবে ॥ ৬॥ 
» এখন এই পঞ্চাবয়বের মধ্য প্রথমাবয়ব প্রমাণের লক্ষণ বলা হইতেছে 7-- 


প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই ত্ৰিবিধ প্রমাণ ॥ ৭ ॥ 


প্রমাপ-বিপর্যযয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্থৃতয়ঃ ॥ ৬ 
প্রতক্ষান্থমান!গমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 


সমাধিপাদ ৷ ৯ 
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যথার্থ জ্ঞানকে প্র! বলা হয়। প্রমার যে করণ, অর্থাৎ যথার্থ“ জ্ঞান- 
সিদ্ধিব ষাঁচা সাধককূপ তাঁগাকেই প্রম্যণ ঘল! হয | মীমাংস! দর্শনে ছয় প্রকার 
প্রমাণ স্বীকাব কবা হইয়াছে । যথা--প্রতাক্ষ, অন্মান, আগম, উপমাঁন, 
অন্ুপলন্ধি ও অর্থাপন্তি। এইরপ ন্যাঁয়দর্শন প্রমাণ সিদ্ধ করিবার জন্য কেবল 
চানিপ্রকাব বৃত্তির সাহায্য লইয়াছেন | যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এবং 
উপমান । বিদ্ধ সাঙ্খা এবং যোগদর্শনে প্রমাণেন জন্য কেবল এই সুরে" ত্রিবিধ 
ববি শ্বীকাব কলা হইয়াডে | বিচাব কবিপ্ল ইহাই সিদ্ধ হইন্ন যে অন্যান্য 
দর্শনক্ঠাগণ যে চারি অগৰ! ছধ প্রণব প্রমাণ সিদ্ধ কবিমাদ্বন, উহ) অন্য 
কিছু নহে কেবল এই টিন প্রকান বৃদ্ডিবই বিস্তাব মা । বেদাণপ্রম।ণ কবিবাব 
জগ্ঠই সপ্তদর্শনেব জনা । বিন্ধ সপ্ত দর্শশিহ বেনাথ” প্রমাণ করিবাণ দ্রব্য ব্রিবিধ 
উপায় অবলম্বন ব'পমাদছন | যেমন ঈ্বুল মীমস', দৈবীমীমাণ্সা এবং পূর্ব 
মীমাংসার উপবে এক প্রকার, ন্যায় এবং টোশৃবকেক 5পৰে এন প্রকাঁব এবং 
সাংখ্য ও পাতগঞ্জালন উপর অন্য এক প্রকাৰ উপায় অবপন্িত হইযছ | গ্রতোক 
বিভাগেৰ দর্শনহ এব 'এক মাধ টপবে প্রতিষ্ঠিত । আনেশ্রিয়ের সহ 5 কোন 
বস্বব প্রত্যক্ষ ন'নধাননঠি 5 যে সন্বন্ধ হয, এবং চ্ছানে দমগণ সেই বস্থবে সাক্ষাৎ 
রূপে মে উপদন্দি ববি5 সমণণঠম তাহাধেই প্র শাক্ষ প্রমাণ বল। ভইযা থাকে । 
যেমন নেলেল বল্পণে দাপ-শিগ। । অন্রমান প্রমাণও প্রন্তক্ষামূলক । এই জন্য 
প্রত্যক্ষ পমাণ অন্তাগ্য প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠ, ও সর্বপ্রাথম উভাক5 নির্দেশ বরা 
হইয়াছে। বদি পুর্ব কোন বন্বব স্থান এব* তাৰ লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায় 
পুনবায় সে বস্কে না দেখিয়া কেবল তাহাব লক্ষণ দেখিয়া যাহাব ছাবা সেই 
বস্বকে নিশ্চম কব! যায় =/হকে অনুমান প্রমাণ বলা হয় । যেমন দুবব গী পর্বতে 
ধুম দেখিয়। বহিব নিশ্চয় কর! হইয়! থাকে । এবং আগম প্রমাণ তাহাকেই বল 
তয় যে, আঁপ্ত অর্থাৎ ভ্রমবহিত সৎ পদার্ধেব পবিজ্ঞাতাপুরুষ যে সতপদেশ কিয়া 
থাকেন সেই সমস্ত সদ্বাক্কে প্রমাণবপে স্বীকার করিয়া লওয়!। 
আগম প্রমাণের দ্বারা প্রায় বোদব প্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে । ঘে চেড় বেদ 
ঈশ্বর-কণিত 'ও "অন্রান্ত। মোগদর্শন ইহাই স্বাকাব কবেন যে কেবল এই 
ত্ৰিবিধ জ্ঞানেব দ্বাবাই পদার্থের প্রযাণ-জ্ঞান প্রাপ্ত তণয়! যায় । পঞ্চাবয়ব 
বৃত্তিৰ মধ্যে প্রমাণ বৃত্বিব এইল্প মভিমা সিদ্ধ হইলেও প্রমাণ জ্ঞান প্রমেষের 
সম্বন্ধ প্রযুক্ত হয বলিয়। তটস্বদ্ৰান ধ্কাটিতেই প্রমাণের 'অন্তর্ভাব কব! হইয়। 
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৯৬ যোগদর্শন । 
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থাকে । অতএব তটস্থাধস্থ। হইতে অতীত হুইয়। স্বস্বরপে পুরুধের প্রতিষ্ঠা লাতের 
প্রন্ত প্রমাপবৃত্বিকে নিরোধ কর! অত্যাবস্তকীয় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ ॥ ৭ ॥ 


এখন দ্বিতীয়াবয়ৎ বিপর্য্যয়ের লক্ষণ বল! হইতেছে 
কোম পদার্থের যথার্থ স্বরূপের বিরুদ্ধ মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্যয় 


বলা হয়। ৮॥ 
যেমন রাজিকালে পথে যাঁইতে যাইতে রজ্ছ দেখিগ্রা মহুয্যোব সর্প ভ্রম হয়; যেমন 
মরীচিক! দেখিয়া মুগের জলাশয় ভ্রম তয়, যেমন শক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, এই- 
রূপ ভ্রমপূর্ণ জ্ঞানকেই বিপর্ব)য় বলা হয়। সন্দেংপূর্ণ জ্ঞানকেও বিপর্যয় জ্ঞান 
বিবেচনা কর। কর্কব্য। ঘেহেতু এরূপ জ্ঞানও ভ্রমশূন্ত হয় না । *অতন্ধপ- 
প্রতিষ্ঠা" শব্দের অর্থ এই যে, যে বস্তুর যাহ! ঘা স্তবিক স্বরূপ তাহাব বিরুদ্ধ অথব! 
সন্দেহযুক্ত ভাবে অনুভব হওয়া । যেমন এক চন্দে দ্বিচন্ত্র দর্শন, আত্মা আছে 
ভাথবা নাই, সুণ আছে অথবা দুঃখ আছে এইন্ধগ সনোহ। প্রীভগবান 
বেদব্যাস এইরূপ মিথ্য। জ্ঞানকে পঞ্চপব্রে বিভক্ত করিয়াছেন । যথা-_তমঃঃ 
'মোত, মহামোহ, তামিত্র এবং অন্ধ-তামি্র। পুব!ণেও বণিত হইস্বাছে যে 

তমোমোহো মহামোহস্তমিক্রো হান্ধমংজ্ঞিতঃ ৷ 

অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুভূত| মহাত্মনঃ ॥ 
লমন্ত ক্লেশের মৃলন্বর্ূপ অনিত্য অশুচিময় তুঃখাদিতে বিপরীত জ্ঞানমূলক যে 
অবিদ্ভা অহ্াকে তমঃ বল! হয়। বুদ্ধি প্রতিবিন্থিত চৈতন্যেব প্রক্কৃতি- সঙ্গ 
ঘশতং নিজকে প্রকৃতি হইতে অভিন্ন ভাঁবনারূপ যে অস্মিত৷ তাহাকে মোহ বল! 
হয়। সংযষাদি সাধন-শৃন্ত হইলেও সমস্ত আমার স্থগকর হউক এইবপ 
রাগকে মহামোহ বলে। ছুংখের নানা কারণ বনমান থাকিলেও আমার ঢঃখ 
না হউক এইরূপ দ্বেষমূলক বিপর্যায় ভাবকে তামিজ্র বলা হয়, এবং জীবশরীর 
অনিত্য হইলেও “আমার যেন মৃত্য না ংয়' এইরূপ নিখিল জীবগণের মরণত্রাস 
রাপ অতিনিবেশকে অন্ধ-তামিভ্র বলা হয়। এইরূপ পঞ্চপর্কে বিভক্ত বিপর্য/য়- 
জনের দ্বার! বিবিধ মিথ্যাজ্জান উৎপন্ন হুইয়! পুরুষকে সংসার চক্রে বিঘূণিত 
ক।রতে থাকে 1 অতএব পুরুষকে স্বন্বরূপে প্রতিষ্টত করিবার জন্ত বিপর্য)র- 
জ্ঞানকে নিরোধ কর! অবস্থ কর্তব্য ॥৮॥ 


বিপর্যয়ে! মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্টিতম্‌ ॥ ৮ ॥ 


সযাধিপাদ । ১১ 
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তৎপরে তৃতীয়াবয়্ব বিকল্পবৃত্তিব লক্ষণ বলা হতেছে। 
যথার্থ ভাবশৃশ্য কেবল শন্দজ্ঞান-জগ্-নিশ্চয়পর|বৃত্তিকে বিকল্প 
ৰলা হয়।॥ ৯ ॥ | 


কোন পদার্থের নাম শ্রবণ গোচর হইলে, সেই পদার্থের স্যতা বা 
অসত্যত। বিষয়ে স্থির নিশ্চয় না করিয়া শ্রবণমাত্রেই স্বীকার করিয়। লওয়াকে 
বিকল্প বল! হয়। যেমন--সকলেই বলিয়া থাকেন যে প্রাতঃকালে স্য্য, 
উদ্দিত হ'ন এবং সন্ধ্যার সময় অন্তমিত হন ! এই বাক) শ্রবণ মাত্রেহ স্যর 
উদয়াস্ত হ্বীকার করিয়া! লওয়াই বিকল্প জ্ঞান। যেহেতু বাস্তরিক পক্ষে তূর্য 
উদ্দিত বা অন্তমিত হন ন1। পৃথিবী ধূর্ণাযমান। হইতেছে বলিয়। এরূপ 
প্রতীত হষঈটয়া থাকে মার। এন্থলে এরূপ এশ, হয় যে, যখন বিকর-বৃত্তির 
সহিত শব্দ জ্ঞানের সম্ব্ধ আছে তখন ইহাকে প্রমাণকঝ্রত্তব অন্তর্গত স্বীকার 
কর! হয় না কেন? অথবা যথার্থ সত্তা শুন্ভ হওয়ায় বিপর্যয় বৃত্তি হইতেই ব। 
কেন ইহার পৃথকত্ব স্বীকাব করা যায়? ইচ্ছার বব এই মে বিকল্প বৃঙিব, 
সহিত শাব্ধজ্ঞ/নেব সম্বন্ধ বহমান থাকিলেও শশ-শৃঙ্গের ন্যায় যথার্থ“ ভাব- 
শৃষ্ত হওয়ায় যথার্থ জ্ঞান মুলক প্রমাণ বৃত্তিকোটিতে বিকল্পের অন্তর্ভান হইতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিকল্পবৃন্তি মিথা-ভ্ঞানক্ূপ হইলেও শাব্দ জ্ঞানের 
সহিত হহার সন্বন্ধ থাকায় শধঞ্ঞনরূপ সম্পর্ক-রহিত বিপর্যয় বৃত্তি হইতে 
হহার পার্থক) অবধ্যহ স্বাকাব করতে হইবে। অতএর টল্লখিত লক্ষণঘুক্র 
বিকল্পবৃত্তি প্রমাণ এবং বিপর্য)য় এহ উভয়বিধ বৃত্তি হংঠে তিন তৃতীয় বৃত্তি । 
এহ বিকল্প জ্ঞানও প্রমাণ জ্ঞানের গার, বিনষ্ট হয় এবং তদনস্তর সমস্ত বৃত্তি: 
নিরোধের দ্বার! পুরুষ স্ব-স্বরূপে প্র তঠ্িত হইয়া থাকে ॥ ৯॥ 

তদনস্তর চতুর্থাবয়ব নিদ্রাবৃত্তিব লক্ষণ বল! হইতেছে । 

প্রমাণাদি বৃত্তিসমুহের অভাবের কারণকে অবলম্বন করিয়া যে 
বৃত্তির উদয় হইয়া, থাকে তাহার নাম নিদ্রা, ॥ ১৯ ॥ 

যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সহিত বিষয়রূপ অবলম্বনীয় পদার্থ বনমান থাবে, 
ততক্ষণ পর্যন্তই অন্ডঃকরণেব প্রমাণ বিপর্য্যয়া'দ বৃত্তিসমৃ জাগ্রত থাকে | বিজ 


সপ শা সপ — 


এ এসএ পপ পি সপ লস সি ৬৮ 


শা স্প পপ পপ পপ লা শা জং 


শব্জ্ঞানান্গপা গাঁ বস্তপৃন্তোবিকল্পঃ ৷ ৯॥ 
অভা বপ্রভ্)য়(বলম্বন। বৃন্তিনিদ্র | ১০ ॥ 


১২ থেগদর্শন ৷ 


লা লাল নালা লতি ক লা লীলালাল পি শা আমাত পা লালালাশাপশলাপ প পাপ পা ন লালা - 


অন্তঃকৰণে তমো গুণ অধিক বন্ধিত হইলে উল্লিখিত বৃত্তিনমূত অবলম্বনীর বিষয় 
ততে নণন দূবে সনম | শন, ত দন চঠাব অচ্াবেব প্রত্যয় মণ পাৎ কাবণৰপ তমো- 
শুণকে আশা বনিম। € বব নয় ভইয়া থাকে তাঁহাকে নিদ্রা রি লা ত: 
এগ্াশ 'এবপ প্রশ্ন তম দে, নির্রাবস্থায় বিষগ্সস্বদ্দেন অভাব হইলেও নিদ্র।কে 
বুদ্ধি কেন বলা হয়? ভহাঁব উত্তরে এভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন যে নিদ্রান্তে 
“সগমতমন্থ গ্ঞাং প্রসন্নং মে মনত, ০ঃখমহমস্বাপ্গং স্তযাশং মে মনত, মুঢোহ্হমস্থাগ্ং 
ক্লান্তং মে মন.” অর্থাৎ আমি সপে নিও যাঞতেছিলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন 
বহিযাছে, আমি দুঃখে নিদ্রিত তঠয়াছিলাম, আমাব চিত্ত দুঃখিত হহয়। 
রহিয়াছে, 'আমি মৃঢ়ভাবে নি্রিত হহয়াছিলাম, আমার চিত্ত ক্লান্ত হইয়া 
রহিয়াছে,” এঠরূপ ন্িগুণ-ঠানতম্যাগসাব নিদ্রাবস্থার ত্রিবিধ স্মৃতি অনুভূত 
ত্য] থাকে । মত৩এব নিদাঙস্থা 'অগ্ুতবেৰ মপ্তিত্ব বর্ধমান থাকায় নিদ্রাকে 
বৃতি বল! চয়। বিন্ধ শিত্রাবথান থে ব্বপনাবপ্থ। উপস্থিত হয, তাহ! বাস্তবিক 
মিদ্রা নচে | স্বপ্নাবস্থ। জাগ্রত এব শাদ্রিত গঠ উপর অবঙ্থাৰ অধান্থিত 
এবপ এক মবন্ত। নে যাহ] 'সন্ভঃৰ বণন ণ-ডেণ|ওমাবে দাগ্রদ্বস্থায় প্রমাণ 
বিপর্ষায় 'এবং ।বক্চর এই বিবিধ বৃতিব অ? চব হয়! থাকে এবং এ রূপ 
বিবিধ ব্রা? মনয্োোণ তইয়া থাকে! যথাপ|৫ক স্বপ্ন, বার সক স্বপ্ন, 
এবং তম,ণক স্বপ্ন যাহা যথার্থ স্বপ্ন. অর্থাৎ যাহার মল যথার্থ সত্য হইয়া 
থাক তাহ।কে সান্বক স্বপ্ন বণ! হয । হা স্বগেণ উত্তমাবস্কা এবং শকুনাদি- 
শান্নে £চাঁবহ বণন পাওয়া খায় । শম সময়ে স্বপ্রাবস্থায় বনে! গুণৰ আধিক্য 
হয় সে সময় জাগ্রদবস্থার পাবদষ্ট পদার্থ হ পুনঃ পবিদৃষ্ট হয়! থাবে ; হতাঠ 
স্বগ্েণ মধ বিস্থ। এবং যখন স্বপ্ন তমো গুণের পাধাগ্ত থাকে তপন বহুবিধ 
তাৎপধা বিখান অগীক স্বপ্ন দোখতে গাগা যান, অধিকাংশ বিষধী জীবের 
মধ্যেই এপ স্বপ্নের আধক] পাবলাক্ষত হয়। ইহাই স্বপ্নেব অধমাবস্থা । 
দর্শন-ক ₹। মহযিব অভিপ্রাষ এ: যে স্বপ্ন/বস্থা প্রমাণ, বিপৰ্য্যয়, এবং বিকল্প 
এই গ্রিবধ বৃতি হইতে পৃথক অবস্থা নভে, কিন্থ পিদ্রাবৃত্তি এক স্বতন্ত্র বৃত্তি । 
ইহাতে ব্রিবধ বৃত্তির কোন ধরি বন্তমান থাকে না। পুনবাঁয় এস্লে 
এবপ প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন |নদ্রাবূপী বৃত্তি উদয় হইলে প্রমাণ বিপর্যযয়াদি 
বৃন্তিনবৃঙ্েব অভাব বশহঃ অন্তঃকবণ বিষয ভাব-বহিত হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে, এবং যখন গ্রাতিতেও এক্কপ বণন পাওয়া যায় যে “ইমা: সর্ব 


সমাধিপাদ | ১৩ 


= আর কি লে ডি পক জি এ AD পে পা হি লো পপর জল rN এ সপ se we arnt nus এটি পল ৭ পিল 


গ্রঙ্জা অহরহর্গচ্ছন্তেযতং বখলোকম্প অর্থাৎ যু সময় সমস্ত জীব নিত্য 
বঙ্ধলোকে গমন কিয় বরঙ্গানন্টদ উপভোগ কবিষা থাকে । স্রশ্বাঁং নি্রা- 
বৃত্তিকে সমাধির বাধক বলা হয় বেন? ইহার ডত্রব এই মে, নিদ্রাবস্থায় 
অন্রঃকবণ বিষয়-প্রান-বহিত তইয়| স্বকাবণে বিযীন হইয়া গেলে৪ এই লয় 
অবিদ্া-বহুল তমোগুণের দ্বাব! হইয়া থাকে; অ১এব এইরূপ আবিদ্ধামুক্ত 
লয়েব দ্বারা বিবেক পরিপাকরূপ মমাধিজনিত স্বরূপস্থিতি লাভ হয় না । এবং 
এই কাবণ বশতঃই জীব সুযুপ্তি অবস্থায় নিত্য ব্রহ্লোকে গমন করিলেও সে 
স্থল হইতে প্রত্যাৰ্বত হইয়া পূব্বেব ন্যায় |বষয় ভোগে বত হইয! থাকে। 
আতিতেও বলা হইয়াছে যে “সুযুণ্তিবা'ল সকলে বিলীনে ভমোভিভ্তঃ 
সখর্ীপমেতি” অর্থাৎ সবযুপ্তব সময় বৈষ1ক বৃ সমূহ বিলীন হহয়| গেলেও 
জীব তমোগুণেৰ দ্বাব। অ'ভভূত তয় ব্র্জানন্দ উপাভাগ করিয়া থাকে । 
অতএব নিদ্রারৃত্বিব উদয়ে অন্তঃকবণেন একাগ্রতা থাকিলেও তাহার দ্বারা 
'ত্যন্তিক একাগ্রহা ব। 9ঃখনাশ হয ন।। এএজন হনপে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
জন্য পুরুষকে নিদ্াবন্থিব ও নিবোধ করিতে হইবে ॥ ১* ॥ 

তদনন্তব পঞ্চমাবয়ব স্মৃভব লক্ষণ বলা হইছে ।- 

অনুভূত পদাথকে অন্তঃবরণ হইতে পৃথক করিযা না দেওযার 
নাম স্মৃতি ॥ ১১ ॥ 

প্রমাণ, বিপর্যয় এব* বিকগ্ন 'এই তিনটী জাগ্রনবস্থাব-বৃদ্ি, এবং যখন এই 
ত্ৰিবিধ বৃডিট অন্তঃকবণে উশ্ি5 না তয় সেই সময়েব নাম নিদ্রা এবং এই চত়- 
র্কিধ বৃত্তিব প্রবণকাবণী বব নাম ম্বতি। এই চতর্ষিধ অবস্থাতে অন্তঃকবণ 
যেপুথক পৃথক 'অণুভব করিয়া চল, "শাহাকে শিব অনুভব স্বীকার কবির! 
অবস্থান কবাঃ এবং শ্সস্থঃকনণ হইতে সংনষ| মাচ ত না দেএযাব নম স্বৃতি। 
অর্থাৎ অন্তঃকরণে যাহ কিছু অনন্ত হয়| থাকে উভার লংস্কাবকে প্রবণ 
রাখাব নাম শ্বতি। জাগত এবং সপ্ন ভেদে স্বতি 9ইভাগে বিভক্ত । বগ। 
অন্াবিতন্মর্তবযা। এবং ভাবিহন্র্ণল! ! প্রমাণ, বিপর্য)য় এবং বিকল্প 
বৃন্তি হইতে উৎপন্ন বিষয় সংস্কারে জাগ্রধবস্থাগত যে স্থতি তাহাকে 
অভাবিতন্র্তবা। বলা হয়। এবং জাগ্রদবন্থাগত বিষধ সমূহ স্বপ্রানস্থায় টন্ব,ঈ 
হইলে হজ্জন্য যে স্মৃতি উৎপর় হম তাহাকে ভাবিতনর্কবা! বলা হয ' যত অব” 


sim স্পা 


অঃ ঠৃ গাব্বশাসম্প্রাে।ধঃ শ্ৃতিত ॥ ৯১ । 


০০ পপ পচ We লিপ পপ, 


১৪ যোগান । 


চে 


০০০৪ 


বি পল একি এসি PP 


স্বাতে প্রমাণ, বিপর্যয় এ এবং বিকল্পবৃতি বর্তমান না খাঁকিলেও নিদ্রাবৃত্তিব সময় 
স্থথে নিদ্রা যাওয়ার যে অন্তভব অন্তঃকরণে আমবস্থিত হইয়া জাগ্দবস্থায় উদ্ব,দধ হয় 
তাহাকে নিদ্রাৃত্তি-জন্য শ্বাতি বল! তয় । অনুভব হইতে স্বৃতির পার্থক্য এই যে 
অনুভব অজ্জাতবিষয়ক এবং স্মৃতি জ্ঞাত বিষয়ক হইয়া থাকে. এইজন্ত হে 
“অসম্প্রমোধ' শব্দের প্রয়োগ কর হুইয়াছে। প্রমাণ বিপর্য)য় প্রভৃতি বৃত্তি 
সমূহ দুখ, দুঃখ এবং মোহোৎপাদক হওয়ায় ক্েশের অন্তর্গত । অতএব শ্বস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এই সমস্ত নিরোধ কর! পুরুষের একান্ত কর্তব্য ॥ ১১ ॥ 
ববাত্তসমূহ বর্ণন করিয়া এখন উহার নিবোধের উপায় বলা হইতেছে। 
অভ্যাস এবং বৈরাগোর দ্বারা উহাদিগকে নিকন্ধ করা হয় ॥ ১২ ॥ 
পূর্বন্থত্রে মহধি হুত্রকাব অন্তঃকরণেব অনন্তরুত্তি সমূহকে পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত করিয়। বর্ণন করিয়াছেম। এখন উক্ত বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ করিবার উপায় 
বৰ্ণন করিতেছেন এই পূর্ব্ধকখিতি বিবিধ বৃত্তি সমূহ অর্থাৎ অন্তঃকবণে'ঘে' 
সমস্ত বৃত্তি ডদিত হইয়! থাকে, সমস্তই সন্থ, বঙ্গ এবং তমে| গুণের ভেদানুসারে 
অথব! রাগ, দ্বেষ এবং মোতের ভেদপ্রযুক্র টদিত হয়। এই জন্য যাহাতে কোন 
BHR বৃত্তি অস্তঃকরণে উখি5 ন! ভয় উতাই যোগ ব! মুক্তিব লক্ষ্যস্থল । 
বং এই অবস্থা! সাধন এবং বৈরাগোযৰ দ/ব। পাঁচ ৮হয়া থাকে । যদিও সাধনা- 
ও ও বৈবাগঠাভাঁন ক'ধবাব সময় মোহ আত তমেগুণেধ নাশ 
হুইয়| যায়, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত সাধন অথব। বৈব্বগোর পূর্ণাবস্থা লাভ ন! 
হয় অর্থাৎ অন্তরঃকরণেন বৃত্তিসমৃহ পুর্ণগ্রপে নিরুদ্ধ হইয়া কৈবল্যাবস্থ। লাভ ন! 
করে ত5ক্ষণ পর্য্যন্ত বজোমিশ্রিত সত্বগুণ বিনষ্ট হয় না। মহধিগণ সাধন এবং 
বৈরাগ)কে এইরূপ বর্ণন করিধাছেন যে অন্তঃকধণ রূপ জল প্রবাহের মার্শ দ্বিবিধ। 
প্রথম নদী টৈবল্যরূপ উচ্চ পব্বত হ£তে নিগঁঙ হইয়। বিবেকরূপিণী, ভূংমকে 
প্রাবিত করিতে করিতে পবমকল্যাণরূপ সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে । এবং 
দ্বিতীয় ননী সংসাররূপ পর্বত হইতে বহিগঠ হইয়া অজ্ঞানরূপিণী ভূমির মধ্য দিয়! 
প্রবাহিত হইতে হইতে অধন্মরূপ সমুদ্রে গিয়া পতিত হইতেছে । জলের পরিমাণ 
পূর্কোজরূপ হইলেও উহার ধার! ছুইটী মাত্র। যতদিন পর্যন্ত সংসাররূপিনী 
পর্বত প্রবাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কৈবল্যাচল- 
নিস্থত৷ নদী স্বতঃই শুদ্ধ হইয়া আসিবে । কিন্তু বৈরাগ্যর্লগী বন্ধের ছার! 


= পপর 


অভ্যামবৈরাগাভ্যাং তরিবোধঃ ॥ ১২ ॥ 


সমাধিপাদ । নম. 


শা বা শি জামা জি আসি পা জি রসি আপস এ পপ স্৯-৬, A পাস | 


Ed 


সংসাররূপ নদীপ্রবাহকে যতই আবদ্ধ কর! বাইবে এবং সাধন দ্বারা উক্ত 
জল প্রবাহকে যতই কৈবল্য-পর্বত-নিঃসাবিণী নদীর দিকে প্রবাহিত কর! 
যাইবে ততই কৈবল্যপর্র্বতবাছিনী নদী প্রবলবেগে বিবেক ভূমি প্লাবিত করিয়া 
কল্যাণ সাগরের সহিত মিলিত হইয়া আীবগণকে পবম কল্যাণ প্রদান করিবে ॥ 
এই রূপকের তাৎপর্য] এই যে চিত্তবৃতি-প্রবাহ যদি তমোগুণের দিকে প্রবাহিত 
হয়, তবে ক্রমেই জড়ত্ব এবং অধোগতি লাঁভ বন্ধে । কিন্তু যদি উক্ত চিত্ববৃত্তি- 
প্রবাহকে কেবল সত্বগুণের দিকে প্রবাঁহত করা হয় তবে অন্তে পরম 
জ্ঞানরূপগী 'কৈবলাপদ” প্রাপ্ত হইয়। থাকে | বেদশান্ছে এইরূপ বণিত হইয়াছে 
'যে একটীমা পক্ষের বাবা পক্ষী 'উড়িতে পাবে না, কিন্ত দুইটি পদেব দ্বারা 
একস্থান হইতে স্থানান্তবে গমনাগমন কবিতে পারে, তদ্জপ কেবল সাধন! 
অথবা কেবল বৈরাগোর দ্বাবা জীপ মুক্তিপথে অগ্রসব হইতে পাবে না) 
বৈরাগ্যের থ্বাবা কেবল সংসার বন্ধন শিথিল হয় এবং সাধনাব দ্বারা মুক্তির 
দিকে অগ্রসব হুইতে সমর্থ হয়। বাহ্যিক বন্ধন যতদিন পর্য্যন্ত শিথিল না 
হয়, তহদিন পর্য্যন্ত অন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায় না এবং বন্ধন 
যদি শিখিলও হ্তয়| যায়, তবে যতদিন পর্যাপ্ত গমন করিবার শক্তি না হয়, 
ততদিন অন্তবেব দিকে অগ্রদব ভইল্ত পাব| যায না। এই হেতু চিত্তবৃত্তি 
ন্বিবোধরূপ মুক্তি লাভ করিবার জন্য বৈরাগ্য এবং সাঁধন উভয়ই প্রয়োজনীয় । 
যেমন আ্ীগীত্রোপনিষদে-_«মভঠাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহতে ।” 
'্সর্ণাৎ অন্যান এবং বৈবাগ্য এই উভয়ের দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিবোধ হয়, 
এই উভয়ের মধ্যে টববাগ্যেব আবশ্যকতা প্ৰথম, যেকেতু যতক্ষণ পৰ্য্যন্ত বিষয়- 
'দোষ-দর্শন রূপ বৈরাগে)র দ্বার! চিত্তের বহিম্থ্র্থীনতা নষ্ট না হইবে ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত অভ্যালের গাঁবা উহাকে ম্স্তন্দগীন কবা অসম্ভব হইবে । অতএব 
বৈবাঁগোর দ্বাবা! অন্তঃকরণকে বিষয ভইতে দুবে সরাইয়া পরে অভ্যাসের দ্বার! 
নিরোধ ভূমিতে উহাকে পহুছাইয়! দে ওয়াই যোগ সাধনার লক্ষ্য ॥ ১২ ॥ 

এই অভ্য।স কাভাকে বলে? 

সেস্থলে অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য যত্র করাকে অভ্যাস 


ধল! হয় ॥ ১৩ ॥ 


তত্র স্থিত বছোভ্যাঁপঃ ॥ ১৩ । 


(71৭ CULCS 


১৬ যোগদশনি ৷ 


সং চিৎ আানন্দ স্বরূপ পরমান্মা নিশ্চল , কিন্ত অন্তঃকরণ সর্বদা চঞ্চল 
বলিয়। উক্ত ভাব গ্রহণ কবিতে সমর্থ হয় না। ধীবে ধীবে অভ্যাস দ্বার 
অন্তঃকবণ যখন নির্ব্বাত প্রদীপেব ন্যায় স্থিব হইয়া যায তখন তন্মধ্যে তাহার 
প্রকাশ শ্বতঃই প্রকাশিত তয়৷ পড়ে । অন্তঃকবণে বল, উৎদাহ এবং প্রযত্বের 
সহিত পবমারাধা পবমেশ্ববেব অবস্থান কনিবাব জন্য ধীরে ধীবে যে অভ্যাস 
করিতে হয় তাহীকেই সাধন বল। হয়। গ্রন্থি দেওয়া 'অথবা গ্রন্থি মুক্ত কর 
উভয়ই কৰ্ম্ম । অর্থাৎ গ্রন্থ দেওয়ারূপ কর্্ম এবং গ্রন্থ মোচনবপকর্ম উভয়ের 
মধ্যেই হস্ত সঞ্চালন কবিত তম । পিস্ু গ্রন্থি দেওসান্ুপ করেব ছাবা পদার্থ 
আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আব গ্রস্ত মোচনবপ কার্মেৰ দ্বাব| আবদ্ধ পদার্থ মুক্ত 
হুইয়া থাকে । এইরূপ জীবেব স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধন কর্ম্ম উভয়েই 
কর, কিন ত্রিগ্ুপদ্বার। কৃত জীবে স্বাভাবিক কর্শোন মধ্যে জীব আবদ্ধ তইয়া 
আবাগমনরূপ সংসার চক্র হইতে বহির্গত হইতে সমর্থ চয না। এবং বেদ" 
বিহিত সাধন কন্ম দ্বাবা সাঁণক মুক্কিমার্ণে অগ্রসন হইতে তইতে মুক্রিপদ লাভ 
করিতে সমর্থ তয় থাকে । এই ঘুক্ষিপদ অর্থাৎ যোগেব লক্ষ্য পদাঁগ” লাভ 
কারবার জন্য যাহা কিছু স্মণে।শল পূর্ণ কণ্ম কবা হয় ভাঁভাবই নাম অভাসি । 
এই অভ্যাস-কম্ম অথবা সাঁধন-কম্ম অধিকার ভেদে বহু প্রকাষেব হইতে 
পারে। নোপানের উপব দিয় প্রাসাদের উপরিভাগে আবোহণ*করিবার 
সময় গমনবাবী ব্যক্তি যদি কোন মোপানে উপস্থিত হয় তবে এ ব্যাক্তি যে 
প্রাসাদের উপরে আরোহণ কবিতেছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে ॥ 
অবশ্য মোপানেব ক্রমান্নসাবে পরম্পব ভেদ হইবে । ঠিক তদ্রপ সাধনের 
স্থকৌশলপূর্ণ ক্রিয়াব মধ্যে পবাপব তুমি এবং অধিকার ভেদ অবগ্তই আছে, 
কিন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করবা । ফঁমব দিকে 'মগ্রসর হইবার জন্য থে সমস্ত কর্ন 
অন্ঠিত হহবে তাহাদিগকে সাধনই বলা হইবে। এই বিজ্ঞানকে অবলম্বন 
করিয়া সনাতন ধম্মে অনেক অধিকার ভেদ এবং সাধন ভেদ নিণাত 


হইয়াছে ॥ ১১॥ 
অভ্যাসের দৃঢত! কিকূপে হয়? 


দীর্ঘকাল পর্যান্ত নিরন্তর সৎকার অর্থাৎ শ্রদ্ধা ব্রঙ্গচর্য্য-বিষ্ভাদি 
দ্বারা সেবিহ হইলে অভ্যাসের ভূমি দৃঢ় হয ॥ ১৪ ॥ 
স তু দীর্ঘকারনৈধন্তর্য)সংকারাসেবিতে। দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥ 


সমাধপাদ । 


নিয়মিত অভ্যান স্বভাবে পরিণত হয়; এই কারণ বশতঃ দতদিন পর্যান্ত 
সাধনে দৃঢ়তা না৷ হয় ভতঙিন পর্বান্ত উহা! পূর্ণ ফলদায়ক হয় না। যেহেতু 
দৃঢ়তা! পূর্বক সাধন করিতে করিতে নিয়ম হয় এবং নিরম পূর্বক অভ্যাস 
করিতে করিতে উহ! স্বাভাবিক হুইয়া যায়। শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ থে 
প্রথম সদাচারের সাধন করিতে করিতে মনুষ্য মনুস্তত্ব লাভ করে, পুনরায় 
বর্ণ এবং আশ্রম ধর্মের অন্যাস দ্বার! উন্নত জ্ঞান ভূমিতে উন্নীত হইয়া থাকে । 
এইন্ধপ ভান প্রাপ্তির দ্বারা যখন সৎ অসৎ অর্থাৎ ব্রক্গ এবং সৃষ্টি এই উভয়; 
বিধ জ্ঞান লাভ হয় তখনই সাধক সৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষ 
করেন এবং তৎ পশ্চাৎ শ্রীযদ্গুরুদেবের অনুকল্পায় অস্টাঙ্গ-যোগ-মূলক মন্ত্রযোগ, 
হঠযোগ, লয়বোগ, রাজ্যোগ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সাধন দ্বারা, চিত্তবৃত্বি 
মমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া মুকিপদ লাভ করিতে সমর্থ হ’'ন। এই জন্যই সাধনায় 
দীর্ঘকালের আবশ্যকতা! হয় এবং নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই জীবের প্রকৃতি পরি- 
বর্তিত হইতে পারে, অর্থাৎ বহিদৃষ্টি অন্তর ষ্টিতে পরিণত হইয়! যায়। কিন্ত 
যদি নিয়মিত অভাল না কর! হয়, অভ্যাস মধ্যে মধে) খণ্ডিত হুইয়| যায় 
তাহা হুইণে উক্ত অভ্যাসের দ্বার প্রকৃতির পরিবর্তন হইতে পারে ন! | যে- 
হেতু উহার দৃষ্টি যখন অন্তর হইতে বহিষ্খিনী হইবে তখনই তিনি পূর্বের 
স্টায় আবদ্ধ হইয়া বাইবেন। এইজগ্ত যাছ| কিছু সাধন কর! হয় তাহা 
নিয়মিত অর্থাৎ অথগ্ডিতরূপে করা, কর্তব্য, তাহ! হইলেই ফললাভ হইবে । 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত শাসন, গুরুবাক্য এবং সাধন বিষয়ে সাধকের শ্রদ্ধা ন! জন্মিবে 
ততক্ষণ তিনি কখন নিয়মিত রূপে উক্ত সাধন! করিতে লমর্থ হইবেন না। 
সেই কারণ শ্রদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন ॥ শান্তে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বর্ণিত হুইয়াছে। 
ফথা-_. 


ত্ৰিবিধ! ভবতি শ্রদ্ধা দেহিপ্রকৃতিভেদতঃ। 

সাব্বিকী রাজসী চৈব তামসীতি খুভুৎ্সবঃ ॥ 

তাসান্ত লক্ষণং বিপ্রাঃ শুণুধ্বং ভক্তিভাবতঃ। 
শ্রদ্ধা সা সান্তিক) জ্ঞেয় বিশুদ্ধঞ্ঞানমুলিক! ॥ 
প্রবৃত্তিমূলিক চৈব জিজ্ঞাসামূলিকাপর| । 
বিচারহীনসংক্দারমুলিকারবস্তিমা মতা ॥ 


১৮ যোগদর্শন। 


চি 5 


অর্থাৎ জীবগণের প্রকৃতি তেদানুসারে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
এই ভিন প্রকারের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।, বিশুদ্ধ জ্ঞানযূলক শ্রদ্ধা সাত্বিক, 
জিজ্ঞাসা মূলক শ্রদ্ধা রাজসিক, এবং বিচারহীন সংস্কার মূলক শ্রদ্ধা তামনিক। 
ইহাদের মধে) সাবিক শ্রদ্ধাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সুতরাং চিত্তবৃততি 
নিরোধ জরণার্থ অভ্যাসের দৃঢ়ত! সম্পাদনের জন্ত শ্রদ্ধার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী 
নিরন্তর সাধন! বিশেষ প্রয়োজনীয় ॥ ১৪ ॥ 

এখন চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্তু অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় উপায়ের লক্ষণ বর্ণন 
ফর হইতেছে । 

দৃষ্ট ( ইহলৌকিক ) ও আনুশ্বিক (পারলৌকিক ) বিষয়ের প্রতি 
বিতৃষ্ণ পুকষের যে বশীকারসংজ্ঞা হয় তাহাকে বৈরাগ্য বলে॥ ১৫॥ 

জীব নিজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া যাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়| 
পড়ে এবং যাহ! লাভ করিবার জন্য সর্বদ] ব্যগ্র হইয়। থাকে তাহাকে দৃষ্ট 
অর্থাৎ ইহলৌকিক সুখ বল! হয়। যেমন--পুত্রবলত্র/দির সুখ, ধনৈশ্বর্ষোর 
সুখ এবং নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর বৈষয়িক সুখ। এবং আন্শ্রবিক অর্থাৎ 
পারলৌকিক সুখ তাহাকেই বল! হয় যাহার বর্ণন শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় । 
এই স্থূল শরীর পরিত্যাগের পর যাহার ভোগ করিবার বামন! হুইয়। থাকে 
যেদন--স্বর্গাদি লোকের বিবিধ দিব্য স্থখ। কি ইহলোক, কি পরলোক, 
কি ইহলোকের সুখ, কি পরলনোকের স্থখখ সমন্তই মায়ার ছারা বিরচিত 
ও ক্ষরৃভঙ্ুর। এইজন্য বিচাব দৃষ্টির উদয় হইলে যখন এই উভয়বিখ সখের 
মধ্যে কোন সুখেরই বাসন! থাকে না এবং অন্ত্ঃকরণ সম্পূর্ণ অন্তরমু্খী 
হই যায়, তখনই মুমুক্ষ,'র চিত্তে বশীকার সংজ্ঞা, অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় 
আমার বপ্ত, আমি ইহাদের বশীভূত নহি এইরূপ ভাব উদিত হইয়! থাকে, 
ইহাকেই বৈবাগ্য বল৷ হয়। যোগাচার্য)গণ বৈরাগ্যতূমিতে ক্রমোরতির 
চারিটী অবস্থ। বদন করিয়াছেন । যথা-বত্মান সংজ্ঞা, ব্/তিরেক সংচ্তাঃ 
একেন্ট্রির সংজ্ঞা! এবং বলীকার সংজ্ঞা । এই জগতে সার পদার্থ কি? এবং 
'অনার পদার্থই বা কি? গুরু এবং শাস্ত্রের সাহায্যে ইহা! অবগত হইব।ব 
অন্ত যে প্রযর্র বা চেষ্টা, উহাই চিত্তের ষতমান অবস্থা । পূর্ধে চিন্তে 
যতগুলি দোষ ছিল, তাহার মধ্যে এতগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এতগুলি 


ৃষটনুশ্রবিকবিষয়বিভূফন্ত বশীকারসংজ্ঞ। বৈরাগ্যম্‌ ৪ ১৫ ॥ 


সষাধিপাদ । ১৯ 
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অবশিষ্ট আছে, এইরূপ বিবেচনা করাকে ব্যতিরেক অবস্থা বলা হয়। 
বিষয়সমূহ বিষময় এবং দুঃখের কারণ, এইরূপ অবগত হই! ইত্জিয়সমূহ 
তাহাতে প্রবৃত্ত ন! হইলেও অন্তঃকরণে যে বিষয়-তৃষণাঁর বাসনা জাগিয়া! থাকে, 
তাহাকেই একেন্জিয় অবস্থা বলে। এবং অবশেষে অস্তঃকরণ হইতে বিষয়- 
ভৃষ্ণাসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেলে চিন্তে যে অবস্থ! হয় তাহাকে বনণীকার অবস্থা বল! 
হয়। এই চতুর্বিধ অবস্থানুলারে ঘোগশাস্ত্রে বৈবাগ্যেব চাবি প্রকার ভেদ বর্ণিত 
জইয়াছে । যথা মৃতু বৈরাগা, মধ্য বৈবাগা, অধিমাত্র বৈরাগ। এবং পর বৈবাগ্য। 
বিবেকী ব্যক্তির বিবেকযুক্ অন্তঃকরণে ধন এ্রীহিক পারত্রিক বিষয়সমূহের দোষ 
অমুভূত হইতে থাকে, অন্তঃকরণের উক্ত বৈরাগ্য বৃত্তিকে মৃহ বৈরাগ) বল! হয়। 
ইহার পর যখন বিবেক ভূমিতে উন্নত সাধকের অন্তঃকরণে এঁহিক পারত্রিক 
বিষয়ের প্রতি অরুচির ভাব উৎপন্ন হয়, বিবেকী লাধকের উক্ত উন্নততয় 
অবস্থাকে মধা বৈরাঁগা বল! হয়। বিবেকিগণ যখন বিষয় ভোগে প্রত্যক্ষ 
দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন, ছুঃখকর পদার্থে চিত্তের আসক্তি অসম্ভব 
হইয়! পড়ে, বিষয়ের হুঃখপ্রদভাব ধখন সাধকের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত 
ছইয়। যায়, যে অবস্থায় বিষয়ের সম্বন্ধ শ্বতাঁবতঃই পরিত্যক্ত হয়, বৈরাগোর 
উক্ত উন্নততম অবস্থার নাম অধিমাত্র বৈরাগা। এই অবস্থায় স্থল ইন্দরিয়গণের 
বিষে আসক্তি না থাকিলেও অন্তঃকরণে হুশ্ধ সংস্কার বর্তমান থাকে এবং যখন 
যোগযুক্ত সাধকের মন্তঃকবণ ইহ পারলৌকিক সমস্ত বিষয়ের সংস্কার শৃন্ত হইয়া! 
অন্তররাজ্যে বিচবণ করিতে থাকে, অন্তঃকবণের উক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার নাম 
পরবৈরাগ্য। পূর্ব্-কথিত অন্তঃকবণেব চতুর্ক্িধ ভূমির এই চারি প্রকার 
বৈরাগ্যের সমন্বয় করলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, যতমান অবস্থার সহিত মৃত বৈরাগা 
ব্যতিরেক অবস্থার সছিত মধ্য বৈরাগা)। একেন্দিয় অবস্থার সধিত অধিমাত্র 
বৈরাগাএবং বশীকার অবস্থার সহিত পরবৈরাগোযের সন্ধন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। 
ইহাই চতুর্ধ। বিভক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ ॥ ১৫ ॥ 


এখন পরবৈরাগ্যের বিশেষ কারণ বর্ণিত হইতেছে__ 


পুকষের প্রকাশ বশতঃ যে অবস্থায পূর্ণকূপে প্রকৃতিব গুণে বিতৃদ্গ 
উপস্থিত হয় তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে ॥ ১৬॥ 


তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগু ণবৈডৃফ)ম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


২০ ষোগদৰ্শন । 
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প্রকৃতির তিনটী গুণ যথ!-- সত্ব, রজ এবং তমঃ। পুরুষ এই সমস্ত হইতে 
নিলি অর্থাৎ উক্ত তিন গুণ হইতে পৃথক! অন্তঃকরণ যখন বহিরাঁজয হইতে 
অন্তর্বান্যে বিচরণ করিতে থাকে, তখন উহার মধ্যে পুরুষের প্রকাশ হইয়া থাকে, 
এবং সে সময় আর বাহক অর্থাৎ প্রকৃতির গুণের দিকে লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা 
হয় না? জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র যখন তাহার এইকপ প্রত্যক্ষ অনুভব হুইয়া 
থাকে যে প্রকাতই ছঃখরূপী সৃষ্টির কারণ, এবং এই স্তদ্ধ, মুক্ত পূর্ণ ভ্ঞানরপী 
অবস্থা উহা হইতে পৃথক, এবং ধাহা কিছু যথাথ সুখ হয় তাহা এই অবস্থাতেই 
হইয়া থাকে, তখন অন্বঃকরণ পুনরায় কিরূপে প্রকৃতির গুণের অভিলাষ করিতে 
পারে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ জ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ ন! করে অর্থাৎ অন্তঃকরণ বহিঃ- 
রাজ] হইতে অন্তরাত্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও পূর্ববাভ্যাদ বশতঃ কখন কখন বাহি- 
রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে? উক্ত অবস্থার নাম অপর বৈরাগ্য। আয় 
যখন উক্ত জ্ঞানময়ী অবস্থা পুর্ণত্ব লাভ করে অর্থাৎ নির্কি্বরূপে উক্ত জ্ঞানের 
স্থিতি হয় তখনই উহাকে পরবৈরাঁগ্য বল! হয়। ইহাই বৈরাগ্যের চরম 
সীমা । ১১ ॥ 

অভ্যাস এবং বৈরাগের দ্বারা চিত্ববৃত্তি নিরোধ হইলে যোগিগণের যে 
অবস্থা লাভ হয় তাছাই বণিত হইতেছে. 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তাহাকে বল! হয় যাহাতে বিতর্ক, বিচার, 
আনন্দ এবং অন্মিতার ভাব বর্তমান থাকে ॥ ১৭ ॥ 

এখন সমাধির বিষয় বলা হইতেছে; সম্পরজ্ঞাত, অসম্প্রন্জাত, অথবা 
সধিকল্প এবং নির্বিক্প ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। সর্বোত্তম নির্বিকল্প অর্থাৎ 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় পরের সুত্রে বর্ণন করা হইবে। এইশরে সম্প্রজ্ঞাত 
অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয় বর্ণন কর! হইতেছে । সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাত! 
অর্থাৎ দর্শক, জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব করিবার শক্তি, এবং জের অর্থাৎ লক্ষাবন্ত 
পরমাত্ম। এই ত্রিবিধ বিষয়েরই ভান থাকে । এবং এই অবস্থায় যখন বিতর্ক 
থাকে তখন তাহাকে বিতর্কান্থগত অবস্থা, যখন ধিচার থাকে তখন তাহাকে 
বিচারাস্থগতাবন্থা। যখন আনন্দ থাকে তখন আনম্দা্গগতাবস্থা এবং যখন 
অস্মিতা থাকে তখন তাহাকে অশ্মিতানুগতাবস্থা বলা হয়। যোগশাত্রে কথিত 
হইয়াছে যে 

বিতর্কবিচাবানন্দা ম্মিতাকূপানুগমাৎসন্প্রজ্ঞাত ॥ ১৭ ॥ 


সমাধিপাদ । ২১ 


সমাধিতৃমৌ প্রথমঃং বিতর্কঃ কিল জায়তে। 
ততো বিচার আনন্দানুগতাতৎপরামতা। 
অস্মিতামুগতা নাম ততোহবস্থা প্রজায়তে ॥ 
সমার্ধিত্মিতে প্রথম বিতর্কাবস্থা লাভ হয়, তৎপরে ক্রমশঃ বিচারামুগতা, 
আনন্দান্থগতা এবং অশ্বিতান্থগতা অবস্থা লাভ হইয়া থাকে । সম্প্রজ্জাত 
সমাধিতে যদিও অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যাঁর, কিন্তু অস্বঃকরণ 
একেবারে নির্জীব হইয়া যায় না| অর্থাৎ তখনও শুক্মরূপে অন্তঃকরণের ভান 
থাকে। এবং এইজন্যই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের স্বতন্ত্র স্বত্ত সতত! বর্তমান 
থাকে । এই দৃশ্তমান সষ্ট বস্ত জাত প্রকৃতির দ্বারা বিরচিত ৷ বেদান্ত দর্শনে উহার 
নাম মায়া এবং সাংখ্য দর্শনে উহাকে প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন কর! হইয়াছে) যে 
কোনরপেই বণিত হউক ন! কেন, অর্থাৎ বেদান্ত টহাকে পঞ্চকোবরূণে, সাংখ্য 
চব্বিশ তবরূপেই বর্ণন করুন না কেন, কিন্তু সকলেরই সিদ্ধান্ত এই যে, 
প্রকৃতিই এই স্থূল জগতের কর্তী, এবং পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা তাহা, হইতে 
ক্বতস্ব। যখন এইরূপ বিতর্ক করা হয় যে সৃষ্টি কিন্ুপে হইল ? অর্থাৎ বিশেষ- 
রূপেস্থুল সৃষ্টির বিচাব করিতে করিতে যখন স্বষ্টি হইতে পরমাত্মার পৃথক 
সত! অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমাধিতে স্থিত হইবার সময় সৃষ্টির উৎপত্তি 
এবং স্থিতি সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে পুনরায় স্থষ্টি হইতে পৃথক যে পরমাত্মা 
আছেন, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই বিতর্কান্ছগভাবন্থা । অর্থাৎ স্থূল 
হইতে কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হুক্ষে উপস্থিত হওয়াকে বিতর্ক বলে। 
এইজন্ড বিতর্কাবস্থায় বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অশ্পিত! এই চারি প্রকার 
অবস্থাই বর্তমান রহিয়াছে । এবং কেবল সৃশ্বের বিচার করাকেই বিচার 
বলা হয়। এই অবস্থায় বহি্ক্বিষয় অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের ধাবণ। থাকে না, 
অর্থাৎ সুন্মরূপে কেবল জ্ঞাতা অর্থাৎ জীব, জ্ঞান অর্থাৎ জানিবার শক্তি, এবং 
জেয় অর্থাৎ পরমাত্মা এই ত্রিবিধ বিষয়েরই বিচার থাকে । এই অবস্থায় 
বিচার আনন্দ এবং অস্মিতা এই তিনটীই বর্তমান থাকে । এবং এই অবস্থাকেই 
বিচারাছগগত অবস্থা বলা হয়। তৃতীয় আনন্দের অবস্থা । ইহাতে বিচার 
রহিত আনন্দের অনুভব হইয়া থাকে | অর্থাৎ এই অবস্থায আনন্দ ও অ'স্র*1 
কেবল এই ছুহটিই বর্ধমান থাকে ॥ ইভা পূর্বোক্ত অবপ্থান্বয় হতে উচ্চাবস্থা 
এবং ইহারই নাম আনম্মানগতাবস্থা | এবং চতুর্থাবস্থ। তাছাকেই বল! হয় 


২২ যোগার্শন । 

যাহাতে কেবলমাত্র অশ্িত! জ্ঞান বর্তমান থাকে | অর্থাৎ কেবল নিজ স্থিতির 
ভানাতিবিক্ক অন্ত কোন অবস্থার অনুভব থাকে না । এই অবস্থা পূর্বোর্সিবিত 
রিবিধাবস্থা। হইতে শ্রেষ্ঠ । এই অবস্থাকেই অশ্মিতানুগত অবস্থা! বল! হয়। 
আনন্দান্ুগত অবস্থা এবং তদপন্তর অশ্মিতান্ুগতাবস্থা' এই উভয়বিধ অবস্থা। বর্ণন 
করিতে হইলে অধ্যাত্মতব্বের যংসামান্ঠ রহস্ত বর্ণন করিতে হইবে নতুবা 
হাদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। আত্মার স্বরূপ ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা পূর্ণ । 
ইহাকেই সৎ চিৎ এবং আনন্দ বল! হয়। এইজন্তই ব্রর্থপদ সচ্চিদানন্দময় । 
এই ত্ৰিবিধ ভাবেই সৎ এবং চিৎ এই দুইটি ভাব পরিদ্ষ,টভাবে প্রকাশিত 
রহিয়াছে । এই কারণ জগতেও জড় এবং চেতন এই ছুইটী ভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দভাব এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকায় এই উভয়েরই 
সাহায্যে প্রকটিত হইয়া থাকে । এইজন্য বেদেব উপাসনা কাণ্ডে আনন্দের 
বিকাশকেই জগৎস্থষ্টির কারণ রূপে বর্ণন করা হইয়াছে । চিতের সাহাধ্যে 
সতে অথব। সতের সাহাযে চিতের মধ্যে আনন্দের বিকাশ হইয়া থাকে। 
এহজন্যহ বিষয়নন্দ এবং ব্ৰহ্মানন্দ উভয়েহ আত্মানন্দন্বরূপ । দর্শন শাস্ত্রে 
ভহ| সু্পা্ট ভাবে প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । অহএখ অশ্মিতান্থগত অবস্থ। 
সপক্ষা আনন্দানুগঙ্ অবস্থায় অপেক্ষাত চিত্বরৃতির হগ্ম ভাবের নুযুনত। 
«থা থাকে । বস্তুতঃ সাথকলম্প মমাধিতে কেবল আনন্দের অনুভব হই বার 
সময় মত এবং চিতের পার্থক) সম'ধকরূপে প্রকাশিত থাকে । পরের অশ্মিতা- 
হুগত অবস্থায় এহ উয়বিধ পার্থক। তত বহমান থাকে না। অন্রিতান্থগত 
অব, বিচারের সময় কোনরূপে ডিজ্ঞান্ুগধের হৃদয়ে এরূপ শন্ধ। উৎপন্ন 
৩5০৬ পাবে যে ধখন এই মবহ্থায কেবল অগ্নি চামাত্রেরই স্থিত থাকে তখন 
এপপ স্থলে জ্ঞাওা) জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় এং ত্রিবিধ ভাবের সম্ভাবনা! কিরূপে হইতে 
পারে? ২হার সমাধান এইকপে হইয়া থাকে বে, য।দও কার্যযতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞান 
এবং জ্ঞেয়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হয়, তথাপি কারণন্্রপে বীজের মধ্যে 
বৃক্ষের ন্তায় উক্ত ত্রিবিধভাবহ বর্তমান থাকে । এবং স্থশ্ঘ বিচারের দ্বার! 
উহার অমুভবও হইয়া থাকে । এই চতুর্ধিধ অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধর 
অবন্থা । এবং ইহার পরের অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বল! হয়। যাহার 
বৰ্ণন নিয়ে কর! হইবে ॥ ১৭ ॥ 


চিতরতি নিরোধানন্তর প্রাপ্ত দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ বণিত হইতেছে । 


সমাধিপার্দ । ২৩ 


৬ সি সা লি রসাল 


বিরাম প্রত্যয় অর্থাৎ বৃত্তিসমূহ হইতে উপরত হওয়ার জন্য 
কারণরূপ বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের পূর্ণতা! দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি 
সমূহ পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে কেবল ভৃষ্ট বীজবৎ সংস্কার-শেষযুক্ত 
যে অবস্থা বর্তমান থাকে তাহাকে অনন্প্রঞ্জাত সমাধি বলা হয়॥ ১৮ ॥ 
পূর্বপিখিত নক্রন্ত/ত সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জয়ের কিছু হুশ্ম বিচার 
বর্তমান থাকে, কিন্তু এই সুত্র-বর্ণিত অসম্প্রুন্জাত সমাধিতে উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাই 
বিনষ্ট হইয়। যায়, কেবল পূর্ণ জ্ঞানরূপ চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকে । অভ্যাস এবং 
বৈরাগা বর্ণন প্রসঙ্গে মহর্ষি হুত্রকার ইহাই বর্ণন করিয়াছেন যে, অভ্যাসের পূর্ণতা 
এবং পরবৈরাগে)র দ্বার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে বহির্জগত অর্থাৎ সৃষ্টির দিক 
হইতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে | বহির্জগত অর্থাৎ হন্দ্িয়ের বিষয় সমূহই অস্তঃ- 
করণে বৃতিরূপ চাঞ্চল) উৎপাদন করিয়। থাকে, অন্তঃকরণ যদি উহার দিধ হতে 
পূর্ণরূপে মুখ ফিরাহয়। লয় তবে বৃত্তি সমূহ ডখি৩ হইবে নাঃ অর্থাৎ বৃত্তির 
তরঙ্গের পূর্ণরূপে নাশ হইয়া! যাইবে । ৩খন অভ]াস এবং পরবৈরাগ্যের থে 
পুর্ণাবন্থ! উহার দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হইবে । অর্থাৎ এই অবস্থায় 
কোনরূপ বৃত্তির গেশমাত্রও বর্তমান থাকে না, চৈতন্ঠ বৃত্তিসমূহ হহতে স্বত্ব হইয়া! 
দ্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হহয়। থাকে । এবং এই অবস্থাকেহ নিবাজ যোগের পূর্ণাবস্থা 
ও নিন্নিকল্প সমাধি বল! হয়। ইচাই বেদান্তের ত্রহ্গসন্তাব ও ভক্তিমার্গের 
পবাতক্তি, এবং এই অবস্থাকেই কৈবল্য বলিয়। বর্ণন কর! হুইয়াছে | যেমন 
স্বৃতিশাস্বে উক্ত হইয়াছে 
পরং জ্ঞানং পরং সাংখ্যং পরং কর্ম্মবিরাগত!|। 
পরাভক্তিঃ সম।ধিশ্চ যোগপর্য্যায়বাচকাঃ ॥ 
ভক্তেস্ত যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্তিতম্‌। 
বৈরাগাস্থা চ সীমা সা জ্ঞানে তহুভয়ং যতঃ ॥ 
পরমজ্ঞান, সাংখ্যযোগ, পরবৈরাঁগ) পরাভক্তি এবং সমাধি এই সকল এক 
পর্যযায়বাচক শব্ব । পরাভক্তি, পরবৈরাগ্য এবং পরজ্ঞান একই পদার্থ, যেহেতু 
জানেই সমস্ত পর্যবসিত হয় শাস্ত্রে এই অসপ্ঙ্জাত সমাধি প্রাপ্ত যোগিগণের 
দ্বিবিধ বেদ বর্ধিত হইয়াছে, এই ছুইটী অবস্থা এত সুন যে তাহ! সাধাবণ বুদ্ধিগম্য 


বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ববঃ সংস্কারশেষোহ্ত্তঃ ॥ ১৮ 


২৪ ঘোগমর্শন । 


হইতে পারে ন।, ঘোগিগণই সেভাবে বিভোর হইয়া এই অবস্থার বিচার করিতে 
সমর্থ হ'ন। কিন্তু বহি্পক্ষণের হ্থারা এই উভয়ের এরপ বিচার হইতে পারে 
যে সাধক যখন যোগের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়। অসম্প্রজাত সমাধির আত্মারাম 
হইয়! যান অর্থাৎ, রহির্জগতের সহিত নিজের কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উন্মত, 
গন্ধ এবং নিক্ষিন্ন হইয়া যান, তখন উও মহাপুরুষের এ অবস্থার নাম 
্্ষকোটি। এবং যোগী নিজ পূর্ণাবস্থা লাভ করিয়া অসপ্্রন্জাত সমাধিয়চ় 
হইয়। সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের অভিপ্রায্নানুসারে জীবহিতকর বর্ণে প্রবৃত্ত হন, 
শিশ্কাম ব্রতধারী সংসারোপকারকারী পূজ্যপাদ মহবিগণ ইহার দৃষ্টাস্তন্থল, তখন 
যোগীর এইরূপ অবস্থার নাম কঈশকোটি। প্রবহমান বায়ুকেও বায়ু বলা হয়, 
এবং যাহ! অচল অর্থাৎ স্থির বায়ু তাতারও নাম বায়ু। তদ্প নিক্ষিয় মহাত্মা! 
এবং সংসারের হিতকর কার্যে ক্রিয়াবান্‌ মণাম্মা, এই উভয়েই সিদ্ধ মহাপুরুষ 
কিন্তু বাহলক্ষণগত ইহাদের প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র । এই অবস্থাসমূহের 
দ্বারা এরূপ ও মবগত হইতে পার! যায় যে ব্রহ্মকোটির জীবন্থুক্ক যোগিগণের 
স্বার। এই সংসারের কোনরূপ উপকারের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু অতীত" 
কালে বাহ! কিছু উপকার হইয়াছে বর্ধমানকালে যাহ! কিছু হইতেছে এবং 
ভবিষ্ৎকালে যাহ! কিছু হইবে, সমস্তই ঈশকোটির জীবনুক্তগণের দ্বারা 
হইয়া থাকে । যথ! স্বতিশান্ত্রে__ 

পরমহংসম্ত প্রারন্ধকর্শ্মবৈচিত্রাদর্শনাৎ । 

ঈশকোটিত্রক্ষাকোটিরিতি দ্বেনামনী শুতে ॥ 

পরহংলো! ত্রগ্বকোটেমূ কস্তক্ধোজড়ন্তথা । 

উন্মত্ত বালচেষ্টশ্চনজগত্তেনলাতনত ॥ 

প্রহংসন্তবাশৃকোটেঃ পরাং কাষ্ঠাংগতোহনিশম্‌। 

নিষ্ষামস্ত ব্রতম্তাত্র জগজ্জন্ম। দিশক্তিমত ॥ 

জগদীশপ্রতিনিধি ভূত্বাতৎকর্শ্মসংরতঃ | 

ৎ জগদ্ধিতার্থং বিপ্র্ষে এবং বিদ্ধীশরূপিণম্‌ ॥ 
প্রারন্ধ বৈচিত্রাহেতু ঈশকোটি এবং ব্রন্মকোটি নামক দ্বিবিধ পরমহংসাদশা 


হইঘ। থাকে । ব্রদ্ধকোটির জীবন্মুক মুক, শুদ্ধ, জড়, উন্মত্ত এবং বালকবৎ 
চেষ্টাদীল হইয়া থাকেন । তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকার সাধিত 


সমাধিপাদ । 


EEE শী পি পি লাকষী্পি পি শশা পাশ পাপিাতাস্তাসপাম্লাশ জপ 


হয় না। ঈশকোটির চরম সীমায় উন্নত পরমহংস দিবারাতি। জগজ্জন্মাদি সমর্থ 
শক্তিশালী ভগবানের প্রতিনিধি-ব্ূপে নিষ্কাম ব্রত গ্রহণ করিয়া পয়োপকার 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকেন৷ এইরূপ ঈশ্বরের শ্বরূপ জীবগুক্তগণের উৎপত্তি 
জগতের কল্যাণের জন্যই হইয়! থাকে এরূপ বিবেচনা কর! কর্তব্য । যোগের 
চরম সীমা অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য যে অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি, 
এই সূত্রে যাহ! বৃতিসমূচ্র নানারূপ সংস্কারাবশেষ বলিয়া বনিত হইয়াছে, 
উহার তাৎপর্য এই যে স্বর্ণের সহিত মিলিত সীসক যেমন অগ্নির উপরে ধরিলে 
উক্ত সীসক ন্ুুবর্ণেব মলিনতার সহিত নিজেই দদ্ধীভূত হুইয়। যায়, তজ্জপ 
নিরোধ-সংস্কার চিততরৃত্তিসমূহকে পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ অর্থাৎ নাশ করিয়া নিজেই 
বিনষ্ট তইয়! যায় । অর্থাৎ তৎপবে আর কোন সংস্কার অবশিষ্ট থাকে না। 
অন্তে সেই নিলিপ্ত সচ্চিদানন্দরূপ পবমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন । এই প্রকারে 
উক্ত সমাধিস্থ মহাম্মাগণ নিজ শবীর দ্বারা ষে সমস্ত কার্য্য করিয়৷ থাকেন, 
অনস্তঃকবণ বাসন। নির্ধ,ক্ত হওয়ায় তীহাঁদের আচরিত কর্দের সংক্চার পুনরায় 
তাহাদের অস্বঃকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না । ব্যুখান অবস্থায় তাহাদের সমস্ত 
ংস্কার ভ্রষ্টবীজের ন্যায় হইয়! যায়। উক্ত অবস্থায় তাভাদের কর্ম কর। ন! কর! 
শরীর থাকা না থাকা সবই সমান | ইহাই অসম্প্রচ্জাত সমাধি যোগের 
চরমসীমা এবং সাধনাব একমাত্র লক্ষ্য ॥ ১৮ ॥ 

এখন অমম্প্রন্জাত সমাধির মার্শ বিদ্ব-রহিত করিবার জন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির 
মার্গ-প্রাণ্ত বিপ্রসমূহেব বর্ণন করা তইতেছে। 

দেহাধ্যাস শুন্য হইয়! মহন্তন্বাদি-বিকারে লয় ও অবাক্ত প্রকৃতিতে 
বিলীন হওয়াকে ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ সংসারের কারণ স্বরূপ সমাধি- 
বিন বলা হইয়া থাকে ॥ ১৯॥ 

পূর্বস্থত্রে মহধি হুত্রকান সমাধির দ্বিবিধ ভেদ বর্ণন কৰিয়াছেন। এখন 
উক্ত মার্গকে বিদ্রবহিত কবিবার উদ্দেন্তে বিস্র সমূহ বর্ন করিতেছেন । 
অর্থাৎ কৈবলাপথে অগ্রসর হইবার সময় সমাধিস্থ সাধক পুরুষার্থভেদে 
যতপ্রকাঁব বিপ্ৰ প্রাপ্ত কন সবিস্তাবে তাঁছাই বর্ণিত হইভেছে। যে সমস্ত 
যোগিগণ যোগের লক্ষ্যন্থূল অমস্প্রঙ্জাত সমাধির পূর্ণাবস্থাব দিকে অগ্রসর 


তবপ্রতায়োবিদেহপ্রক্ৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
১ 


হে যোগদর্শন। 


শ্্পিপসসি 


হইতে হইতে মধ্যস্থলে বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে অসমর্থ হ’ন, এবং 
যদিও গাহার। ইন্দরিয়াদি জয় করিয়। বিষয় বৈয়াগাযুক্ত হইয়| যান, তথাপি 

£করণের নিরোধরূপ সংস্কারের সাহায্যে দেহাধযান পৃত্ঠ হইয়া প্রকৃত 
বিকারে বিলীন হইয়া যান, অথব। স্বীয় নির্মল অন্তঃকরণের ঘার। মোক্ষ্নন্দের 
তুল্য অন্তঃকক্প-প্রতিবিষ্বিত চৈতন্সের আভাস সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। 
অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া! শুদ্ধ প্রকৃতির দ্বার কৈবলানথখের অনুরূপ 
জুখে নিমগ্ন হইয়া যান। এই উভভয়বিধ লল্লাবস্থাই ভব প্রত্যয় অর্থাৎ সংসারের 
কারণরূপিণী 'ঘোগবিজ্রকারিশী অবস্থা । এই উভয়বিধ অবস্থাতেই সৃস্মাবন্থার মধ্যে 
প্রকৃতির স্থিতি নিবন্ধন, প্রক্কতিগ্ন পুনর্বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে । অর্থাৎ 
উক্ত অন্তঃকরণ পুনরায় স্বীয় পূর্কাবন্থ। প্রাপ্ত হইতে পারে । অতএব এই 
"অবস্থাকে মোক্দসাধনার বিত্রন্বরপ বিবেচনা কর! কর্তব্য এই জন্তই যুমুক্ষুগণের 
পক্ষে ইহা! অহিতকারী। ভবপ্রত্যয় 'বস্থায় উপরোক্ত যে ছুই প্রকার বিশ্ব 
হইতে পারে তাহা ম্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্ত ইহ! প্রকাশ করা উচিত যে যোগী 
ধখন যোগের প্রথম সপ্তম ভূমি অতিক্রম করিয়া অষ্টম সমধিভূষিতে উপস্থিত 
হ’ন, সে সময় যদি তাহার সাধনার বেগ এবং বৈরাগ্যের পূর্ণ তীব্রতা 
না হয় তবে উক্ত, যোগী হয়ত দেহাধাাস রহিত হইয়| মহতবাদি সুশ্ম-বিকারে 
আবদ্ধ হইয়া যান, অথবা কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অন্তঃকরণ-প্রতিবিদ্বিত 
চৈতন্তকে আত্মার স্বরূপ বিবেচনা করতঃ তৃপ্ত হইয়। থাকেন। সুতরাং এই 
প্রকার বিদ্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে উক্ত যোগী সাধনের তীব্রতা এবং পর 
বৈরাগ্যের অভাব বশতঃ উন্নত সমাধি ভূমিতে উন্নত হুইয়াও গতিহীন হইয়া 
পড়েন। 'মে সময়ে তীহার কৈবল) পথে অগ্রসর হওয়। বন্ধ হইয়া যায়। 
'যোগের চারি প্রকার ক্রিয়াসিদ্ধাংশ যথা-_মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, 
এবং রাজযোগ্‌ । এই সমস্ত বিষয়ের সাধন-প্রণালী পর্যযালোচনা! করিয়! 
যোগাচার্ধাগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আত্মতত্বানুসন্ধানপূর্ণ রাঁজযোগ 
ব্যতিরেকে অন্ত তিন প্রকারের সাধন-প্রণালীর মধ্যে কখন কখন এই- 
রূপ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । রাজযোগে তত্বক্ঞান, বাসনাক্ষয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ হইয়া যাওয়ায় এরূপ বিদ্বের সম্ভাবনা! থাকে না। 
কিন্তু মন্ত্র হঠ ও লয় এই ত্ৰিবিধ যোগের সহিত বহিঃসাধনার অধিক 
সম্বন্ধ থাকায় এই যোগ সমূহের দ্বারা প্রাপ্ত স্প্রজ্জাত সমাধির অবস্থায় 


সমাধিপাদ । ২৭ 


এরূপ বিদ্ব উপস্থিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। মন্ত্রযোগে রূপ এবং 
মন্ত্রে অক ভাবে সমাধিলাভ হয়' বলিয়া ইহা দ্বার! মহত্তবাদিবিকারে বিলীন 
হইবার অধিক যস্তাবন! থাকে। একসপ বায়ুনিরোধের ধার! হঠযোগের 
সমাধি হয় বলিয়া, এবং নাদ ও বিন্দুর অধৈতভাবে লয় যোগের সমাধি 
হওয়ার জন্ত উক্ত উভয়বিধ অবস্থাতেই সথক্ প্রকৃতির সাহায্যে প্রতিবিদ্বিত 
আত্মস্বর্পে বিলীন হইয়া আবদ্ধ হবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে । এইজন্ত 
হঠযোগীগণের মধে) জড়সমাধিরূপ নানাপ্রকারের যোগবিগ্ণ সংঘটিত হইয়া 
থাকে। এই স্ত্রের তাৎপর্যা এই যে কৈবলাভিলাধী যোগী স্বীয় সাধনার 
ঘু়তা এবং পরবৈরাগোর পূর্ণতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে যত্বশীল হইয়। এই ভব- 
প্রত অবস্থাতে যেন আবদ্ধ হইয়া নাযান। অতএব অসম্প্রন্ঞাত সমাধির, 
পূর্ণাবস্থ। কৈবল্যপদ লাভ কবিতে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি যেন অবস্থাই এই 
অবস্থা পরিত্যাগ করেন। নতুবা! মধ্যস্থলে গতিরহিত হইয়! পুনরায় আবদ্ধ 
হহবার সম্ভাবনা থাকিয়া। যায় ॥ ১৯ ॥ 

বিদ্বরহিত দ্বিতীয় অবস্থার বর্ণন কর! হইতেছেঃ__ 

উপযুক্ত বিশ্ব হইতে রক্ষিত হইবার জন্য যোগিগণ শ্রদ্ধা, 
বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাপূর্ববক অসম্প্রজ্ঞাত সমাপনি লাভ, 
করিয়া থাকেন ॥ ২* ॥ 

পূর্কাসূত্রে ভবপ্রত/য় অবস্থাব বিষয় বর্ণন করিয়া এখন মহর়ি হুরযোর 
উপাধপ্রত্যয় অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছেন ৷ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত কোন 
পদার্থে যে এক প্রকারের প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে শ্রদ্ধা বল! হয়। 
পূর্ব ইহ! বিশ্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । যখন দৃচ ভাবে যোগ বিষয়ে শ্রদ্ধা 
উৎপন্ন হয়, তখনই উহা লাভ করিবাঁব জন্য যোগিগণের ঘে দৃঢ় উৎসাহ হয়, 
তাহাকেই বীৰ্য্য বল! হয়। উৎসাহর সহিত সাধনা করিতে করিতে যেমন সাধক 
ব্ৰহ্মানন্দ পথে অগ্রসব হইয়া থাবেন, তেমনি উত্তরোত্তর আনন্দবৃক্ধির যে শ্বৃতি 
উৎপন্ন হয় তাহাকেই স্বৃতি বলে । এবং উক্ত স্মৃতি স্থিব তটয়া গেলে অন্তঃকরণ 
ধখন কেবল আনন্দময় হয়া উঠে, এই অবস্থাকেই এই সূত্রে মমাধি বল! হইয়াছে। 
এইরূপ অদ্ধ', উৎসাহ, স্মৃতি এবং সমাধির সাহায্যে অন্তঃকরণ দখন পূর্ণান 


es = “i পা পপ সস, ভাত জপ পর পরি 


শনধাবীর্ধস্ম'তলমাধিপ্রত্ত পুর্বক ইতবেঘামূ॥ ২০ ॥ 


২৮ ফোগদর্শন ৷ 
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আভামে প্রকাশময় হইয়া উঠে, উক্ত পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থাকেই শান্ত প্রজ্ঞা বলিয়া 
বৰ্ণন কর! হইয়াছে এবং যখন এই প্রঞ্জাবস্থা: স্থির হইয়া যায়, তখনই অসম্পন্জাত 
সমাধি হইতে পাবে। উক্ত অসশ্প্রন্তাতরূপ নির্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়াই 
যোগিরাজ জীবন্ুক হইয়া যান। সে অবস্থায় উক্ত যোগিরাজের অন্তঃকরণ 
কখন প্রজ্ঞারহিত হয় ন! ৷ তিনি সর্বদ! অদ্বৈত ভাবে অবস্থান করেন । 
অতএব পূর্বস্থত্রকথিত বি্রসমূহকে আসিতে না দিয়া সাধনার তীব্রতা এবং 
পরবৈরাগ্যের অবলম্বনে যোগিরাজ যখন শ্রদ্ধা, বীর্য, স্থৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞার 
সাহায্যে নিজ মার্গকে বিশ্বরহিত ও সবল রাখিয়া কৃতকৃত্য হুইয়। যান, তাহাই 
দ্বিতীয় উত্বমাবস্থা। এই অনবরোধ সরল মার্গেরই নাম উপায়প্রত্যয়াবস্থা। 
ইহাতে প্রথম হইতেই বৈবাগোর সম্বন্ধ থাকে, এবং শেষে বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থা 
অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের সাহায্যে সাধক প্রন্ঞালাভ করিয়া কৈবলা/পন প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন । 

বিদ্বরহিত অবক্রপথে গমন করিতে করিতে সমাধি সিদ্ধি*লাঁভের অন্য 
উপায় বণিত হইতেছে । 

তীব্রসংবেগের সহিত যাহার উপায় হইয়া! থাকে তাহাকে 
আসমসমাধি বলে ॥ ২১ ॥ 

সমাধি লাভ করিবার উপাষ পূর্বস্থত্রে বর্ণন কর! হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব 
সুত্-কথিত যে সাধনক্রম, উহার দ্বারাহ অসম্প্রজ্তাত সমাধির পূর্ণাবস্থা লাত হইতে 
পারে। কিন্তু উক্ত উপায় সমূহের বেগ যে সাধকের মধ্যে যত অধিক প্রবল 
হইবে ততই উক্ত সাধক সত্বর সমাধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবেন । বৈরাগ্যের 
দ্বার বন্ধন যতই শিথিল হইয়! যায় ততই সাধনোপায়ের সংবেগ অর্থাৎ সমাধির 
দিকে আকর্ষণ উক্ত বদ্ধিত হইবে। এই স্তরে মহধি স্থত্রকারের ইহাই 
তাৎপর্যয যে সাধকগণের মধ্যে সংবেগের স্রোত তীব্রভাবে প্রবাহিত হওয়। 
উচিত। এবং তাহ! হইলেই সাধক বিবিধ প্রকারের বিশ্ব হইতে আত্মরক্ষ| 
করিয়া! শীত্ব* সাধনার লক্ষ্য অসম্প্রপ্তাত যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । প্রথম 
হইতেই যদি যোগির পরবৈরাগ্যের দিকে লক্ষ্য থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনার 
সহায়ক শরদ্ধ৷ বীর্য্যাদির বেগ তীব্রতম হইয়! যায়, তবে ভবপ্রত্যয় সম্বন্ধীয় কোন 


ভীত্রসংবেগানাষাসঞ্জঃ । ২১ ॥ 


সমাধিপাদ । ২৯ 


রস সর 
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রূপ বিদ্বই যোগিরাজকে বাধা প্রদান করিতে পারে না । অথবা তিনি কোনরূপ 
সিদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও লক্ষ্রষ্ট হুইয়া যান ন1| তাঁহার পথ সরল এবং 
নিন্ধণ্টক হইয়া যায় ॥ ২১ ॥ 

সংবেগের ভেদ বণিত হইতেছে 

সৃদ্র) মধ্য এবং অধিমাত্র উপায ভেদে সংবেগ ত্রিবিধ । এতদনু- 
সারেও সমাধি লাভের তারতম্য হইয়া থাকে॥ ২২॥ 

সাধনোপায়ের সংবেগরূপী আোঁতোবেগের বিচাবান্ুসাবে বিবিধ বিভাগ 
কৰা হইয়াছে । অর্থাৎ যখন পূর্বলিখিত চত্র্বিধ উপায়েব বেগ মৃত তয় তখন 
তাঁহাকে মৃতু সংবেগ বলে, যদি মধা অর্থাৎ মৃত ভইতে 'অধিক হম হবে তাহাকে 
মাধ্যাপায় সংবেগ বলে, এবং যদি উক্ত উপায় সমূহের সংবেগ অতান্ত তীর হয়, 
তাহা হইলে তাহাকে অধিমারোপাধ সংবেগ বলা হইয়া! থাকে | এবং এই ব্রিবিধ 
মৃত প্রভৃতি প্রত্যেকেরই তিনতিনটী করিয়! নয়টী ভাগ হয়। যেমন-_মুদুমৃতপায়। 
মু5ষধে।াপায়, মৃহতী ব্রাপায, মধ্যযুনূপায়, মধ্যমধ্যোপায়, মধ্য তীক্রোপাক়, অধিমাত্র- 
মৃদুপায়, অধিমা রমধ্যোপায়, এবং অধিমাত্রতীবোপায় । এই নয়চীৰ মধ্যে শেষ 
কথিত অবস্তা অর্থাং অধিমার হী’ বাপায় সংবেগই সব্বাপেক্ষা। শ্রেষ্ঠ । এবং 
ইহাবই উদয়ে লাধক শীদ্ঘ নিদ্র লক্ষাস্থল কৈবল)পণ লাভ কৰিতে সমর্থ হ'ন। 
এই হুত্র অভ্যাস ও বৈবাগোৰ দ্বার। সমাধি লাভ কবিবাব সাধাবণ উপায় সমূহের 
শেষ সৃত্র । ইহা বিজ্ঞানেব তাংপর্য্য এই যে যৃদ্ধ এবং মধ্য সংবেগের আশ্রয় 
গ্রহণ করা যোগিবাজেব উচিত নহে । তিনি অধিমার সংবেগেব আশ্রয় গ্রহণ 
কখিয়। স্বীয় যোগমার্গ শিক্ষক এবং সরল করিয়া লটন ॥ ২৯ ॥ 

পূর্বকথি5 উপায় সমূহ ব্ভিবেকে সমাধি প্রাপ্তিব অন্য অগ্ত সুগম উপ|য় 
বণিত হইতেছে_ 

অথবা ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারাও আসন্নতম সমাধি লাভ হইয়া 

থাকে| ২৩ ॥ 

মহধি সুত্রকার পুর্বে চিত্বববত্তিনবোধরূপ বেগের সাধাবণ উপ দ্বার 
মুক্তিপদ , লাভের উপায় বর্ণন করিয়! সংগতি রীতি রি কবিতেছেন ; সিটি 


em সা ৩ — শোও পতা 


মৃদ্মধ্যাতিমাত্রহাতততোংপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥ 
ঈরশ্বপ্রণিধানাৰ। | ২৩ ॥ 


৩০ যোগদর্শনি | 
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তাগার তাৎপর্য্য এই যে অষ্টাঙ্যোগরূপ সাধারণ সাধন সমূহের দ্বারা চিত্তববত্তি- 
সনৃত শিরুদ্ধ হইয়া মুক্তি হইয়। থাকে, কিন্তু ঈশ্বরতক্ি, যাঁচার বর্ণন এই স্থাত্র 
কর! হটবে এবং আরও অন্তান্ত কয়েক প্রকারেব সাধন যাহা পর পর স্থত্রে বর্ণিত 
কর! হইবে উহাদের দ্বাবাও সমাধিসিদ্ধিরূপ কৈবলাপদ লাভ হইতে পারে। 
এই সুত্রে কেবল ঈশ্বর-এ্রণিধানেব দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । 
প্রণিধান শব্দের অর্থ ভক্তি এবং জক্তিপূর্ব্বক পরমণ্ডরু ঈশ্বরে সর্ববকর্ধ সমর্পণ । 
ভক্তিযার্গের প্রধান আচার্য। দেবধি নারদ, মহষি শাণিল্য এবং মহধি অঙ্গিরা | 
তাঁহার! ভক্তির এরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন থে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ অগ্রাগকেই 
ভক্তি বল! হয় । বখন সাধকের চিত্তে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এই সৃষ্টিতে যাহা 
কিছু হইতেছে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরই তাহার একমাত্র কর্তা ৷ যাহ! কিছু হইতেছে 
হইতে থাকুক এইরূপ বিবেচন! করি! যখন ভক্রিমান সাধক ঈখরের ধ্যানেই 
নিমগ্ন থাকেন, এবং সৃষ্টির দিক্‌ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ পরমাত্মা্ে 
অর্পণ করিয়। তীহারই সর্বশক্তিময় অতুলনীয় গুণসমূহ স্বরণ করিতে করিতে 
তাহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যান। এরূপ তক্ককেই ঈশ্ববভক্কি বল! হয়। 
অহঙ্ধারই জীবকে কন্ধবন্ধনে (আবদ্ধ কবে, যেহেতু জীব সর্বদা নিজ যোগ)তার 
উপর বিশ্বাস করিয়া এইক্সপ বিবেচনা করিতে থাকে যে আমি নিজ পুরুষার্থের 
দ্বারা অমুক দ্বঃখের নিবৃত্ত এবং অমুক সুখ'লাড করিব । এই অংস্কারের 
দ্বারাই জীব ত্রিতাপ দ্বঃখকগী বন্ধন লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু যখন ভীবগণের 
মধো ঈশ্ববতক্রির উদয় হয় এবং জীব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্‌ জইয় 
ঈশ্ববেব উপরেই পৃণবিশ্বাস স্থাপন করিতে থাকে, সদসৎ বিষয় পরিত্যাগ 
ক।বয়। ঈৰ্বা গ্রাণধানেই নিমগ্ন থাকে ; তখন আপন! আপনি তাহার হৃদয়ের 
তমোরূপী অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার সমস্ত বিষয়বাসনারূপ বন্ধন 
শিথিল হইয়া যায়। এবং এইরূপ ঈখ্ববপ্রণিধানের দ্বারা চিনতবৃত্তি সমূহ 
নিরুদ্ধ কবিয়া ঈশ্ববেব ধান করিতে কবিতে সাধক সমাধিপদ লাভ করিয়া 
থাণেন। এচহুত্র মহধি হকার যোগের সহিত ভক্রিমার্গের সম্বন্ধ দেখাইয়' 
ছেন ' এবং £হাং প্রমাণ5 করয়াছেন যে কিরিপে ভক্তগণ ভ'ক্রমার্গের 
সাধন|ব দ্বাবা বৈবগারূপী পন্মানন্র পদ লাভ করিতে সমর্থ হ’ন। যাহ' 
বেধের বাজয়ের মথাবভা হওয়ায় কৈবরয প্র।প্তিব প্রধান সহায়ক সেঃ 
উপ|সন! কাণ্ডের মীমাংসা গ্রন্থ দৈবীমামাংস। দর্শনের সহিত যোগদর্শনের সমন্ব! 


সমাধিপাদ । ৩১ 


বাটি 


শশী বাস = 


সুন্দবরূপে এনডিপর্র হইতেছে । উপাসনার জন্য ঈশ্বরভক্কি প্রীণস্বরূপ এবং 
যোগ অঙ্গস্ব্ূুগ । সেইজন্য এরূপ দৃঢঠার সহিত এই দর্শন-সিন্ধা'স্ত ভগবন্থক্তির 
সম্বন্ধ দেখান হুইয়ছে। আধকারী ভেদে ভগবন্ক্তি ছুই প্রককাঃব হ্হয়া 
থাকে । যথা--গোণীভক্তি এবং পরান্ক্ি । পরাতক্কি-প্রাপ্তেব জন্ত শবীব 
এবং মনের দ্বারা যে প্রথম সাধন করা হইয়া থাকে তাহাকে গোণীভাঁক্কি বলা 
হয়। বৈধী এবং রাগাত্মিক। ভেদে গৌনীডক্তিও দ্বিবিধ। গুরুর আদেশের 
অনুবন্তী হইয়া! বিধিপুর্কাক যাহার সাধন! করা হয়, তাহাকে বৈধীতক্তি বলে। 
এবং ভক্তিভাবের প্রধান প্রধান রস সমূহের আস্বাদন করিয়া ভক্ত যখন উক্ত 
ভক্তিরসের নিজ প্রকৃতি এবং গ্রবৃত্বির অনুসারে কোন এক ভাবে নিমগ্ন 
হইয়া! যান সেই সময়ের ভক্কিরম সাগরে উদ্পজ্জন-নিমজ্জন-কারিণী ভক্তিকে 
রাগাত্মিক। ভক্তি বলা হয়। উপাসন! সম্বন্ধীয় দর্শন শাশ্বে ভক্তির এই সমস্ত 
ভেদ সুন্দররূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে । এইরূপ গৌনী ভক্তির সাধনার 
দ্বাবা যখন সাধক উন্নত ভূমি লাভ কবিয়। ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া শ্বরূপ- 
সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন উতাই পরা ভক্তির অবস্থা । পরাডক্ি এবং 
নির্বিকল্প সমাধি উ্ভয়বিধ অবস্থাই এক | কেবল নামান্তর ভেদ মাত্র । 

এখন ঈশ্বরের লক্ষণ বলা হইতেছে £--. 

ধাহার সহিত ক্লেশ, কর্শা, কর্ণ্মফল, এবং সংস্কারের কোন সম্বন্ধ 
নাই সেই পুকষ-বিশেষই ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥ 

অবিষ্য জনিত বিষয় বন্ধন হইতে র।গঘেষের সাহায্যে চিত্তের যে বিকলতা| 
উপস্থিত হয় তাহাকে ক্লেশ বলে। এই সমস্ত ক্রেশের বর্ণন পবস্থত্রে কর। 
ছইবে। যে সমস্ত বেদবিহিত কর্ম অথবা বেদনিযিদ্ধকর্ম্ম মন এবং শরীরের 
দ্বারা করা হইয়া থাকে এবং যাহ! শুভকর হওয়ায় পুণ্য এবং অশুভকর হওয়ায় 
পাপরূপে অভিহিত হয় তাহারই নাম কম্ম । উক্ত কৃতকম্মের যখন ফলোৎপত্তি 
হয়, অর্থাৎ শুভকর্শ হইতে সুখ এবং অস্ত কর্ম ভইতে ছঃখোৎপন্থি হয় 
ভরীব যাহা উপভোগ করিতে থাকে উহারই নাম বিপাক অথাৎ কশ,ফল ৯ 
এবং কর্মের যে সংস্কাৰ অন্তঃকরণে নিহিত থাকে, মাতা হষ্টতে পুনবায় 
বাসনার উৎপত্তি হয় , উক্ত বাসনার মৃল কারণের লাম 'মাখর অর্থাৎ সংস্কাব 


ক্রেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুববিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 


গুহ যোগদর্শন । 


~~ ad 


এই ক্লে, কর্ম, বিপাধ অর্থাৎ কম্মফল বং আশয় অর্থাৎ সংস্কার যাহার মধ্যে 
ন! থাকে তিনিই ঈশ্বন। অর্থাৎ জীবগণের মধ্যে এই চারিটী সংশ্লিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছে, কিন্ত সর্বশ ক্রিমান্‌ ঈশ্বর এই সমস্ত হইতে অতীত | 

অবিদ্ধা বশতঃ জীব নিজেই নিক্ষেকে বর্ত! বিবেচনা! কনিয়া (স্বচ্ছ স্ফটিক 
মণির উপরে লাল রঙ্গের প্রতিবিশ্ব পড়িলে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। তদ্ৰূপ প্রক্তিক্ৃত কর্ম্মসমৃহকে উক্ত নির্লিপ্ত পুরুষ স্বীয় কর্ম্ম বিবেচনা 
করিয়।) এবং এই অবিষ্তাক্গী ভ্রমের বশবত্তী হইয়া পুরুষ প্রকৃতির কশ্মের 
দ্বারা বিবিধ দুঃখে আবদ্ধ হইয়! যায়। অবিষ্যাই জীবের জীবত্বের কাবণ 
স্বরূপ । কিন্তু পূর্ণ প্রকাশমান্‌ পূর্ণ গ্রানবান্‌ পূর্ণ শক্তিমান্‌ নিলিগু ঈশ্বব 
অবিত্যান্প অন্ধকার বিহীন হওয়ায় তীহান মধ্যে জীবেব দোষ অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, 
বিপাক এবং আশয়রূপ বন্ধন থাকে না) লর্ববঠাপক ঈশ্বব সকলেব মধ্যেই 
আছেন, বিবাটরূপী ঈশ্বরে নিখিল বিশ্ব বিবাজিত, অর্থাৎ তিনি সকলে এবং 
তাহাতে সমস্ত হইলেও তিনি সমস্ত হইতে নিপিপ্ত | * তাঁহাবই শক্িব দাবা 
সংসারের সমস্ত কার্য) সম্পন্ন হইতেছে তীঁহাবই আজ্ঞায় এবটী পরমাণুও 
অনিয়মিত ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পাবে না । পরন্ত তিনি পূর্ণশক্কিধাবী 
হওয়ায় এবং তীহার অধীন পুণপ্তানরূপ বিদ্যা, থাকা প্রযুক্ত তিনি সমস্ত বন্ত 
হইতে নির্লিপ্ত । অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জীবভাব হইতে সাধন দ্বার! স্থান লাভ 
করিয়া যুক্ত হইয়| যান, কিন্তু ঈশ্বরের অবস্থা তজ্জপ নহে । অর্থাৎ ঈশ্ববে বন্ধন 
অথব! অল্লজ্ঞান বিন্দুমাত্রও নাই। পৰমাত্মা পবমেশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ এবং 
বর্তমান এই ব্রিবিধ কালে একই রূপে বিবাঞজজিত আছেন। তিনি সর্বদা! পূর্ণ 
খুশ্ব্যবান্‌ । কখন তাহার খশ্বর্ধেে ন্যনাধিক্য হইতে পারে না । এইভন্চ 
তিনি এই সংসাবের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়কর্তা, এবং জীবরূপ হইতে পৃথক) 
এই সুত্রে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলাব তাৎপর্য) এই যে সাংখ্যোক্ত পুরুষ শ্বরূপতঃ 
নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব হইলেও প্রক্কতিসম্পর্ক বশতঃ কতৃত্ধ ভোকুত্বের অভিমান 
দ্বারা তাহাতে উপচারিক বন্ধন সম্বন্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু ঈশ্বরে প্রকৃতির দিক্‌ 
হইতে কোনরূপ বন্ধনের আভাস পর্যাস্তও পতিত হয় না। এই জন্যই ঈশ্বব 
সর্ধদ ক্লেশ কর্ম্মাদি বন্ধন সম্বন্ধ হইতে মুক । এবং এই জন্যই সাংখ্যীয় পুরুষ 
হইতে বিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বর পুরুষবিশেষ । প্রত্যেক শরীরে অনুমেনন পুরুষ 
ভাবের ধার! সাংখ্যপ্রবচনের বহুপুরুষবাদ সিদ্ধ হইয়। থাকে, এবং যোগপ্রবচনের 


ক লী চক PN Nf FPN IPRA Aa OP CTIA TTS OP I TRAN PAN SP AA SS 


সমাধিপাদ । ৩৩ 


arn PE OAT ™ শপ OTD শী এলি পি পি লিপি এ আসি শশী লা শী সি ETE নি 


এক অদ্বিতীয় পুরুষবিশেষ এই তাব হইতে বিভিন্ন হওয়ায় পুকষবিশেষেরই 
যোগ্য । প্রত্যেক জীবপিণ্ডে কুটস্থু চৈতন্যরূপে বহু পুরুষেব দর্শন লৌকিক 
প্রত্যক্ষগম্য । এবং সর্বস্থানে অনুন্থ্যত এক" অধৈতরূপে ব্যাপক পুরুষ- 
বিশেষের অনুভব যৌগিক অলৌকিক প্রতাক্ষগমা। এই কাঁবণেই 
পূদ্্যপাদ মহুধি পুরুষবিশেষ শব্দ ব্যবহাব কবিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ 

তীাচাব দ্বিতীয় লক্ষণ, যথ।-__ 

তাহাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ জ্ঞানের বীজ বর্ধমান ॥ ২৫ ॥ 


যে পদার্থের ন্যনাধিক) হয় অর্থাৎ যে পদার্থ ছোট বড় হইয়া 
থাকে তাহ! অবশ্যই সীমাবি/নক্ট হইবে । জীবের মধ্যে যে জ্ঞানেৰ অংশ 
প্রণীত হইয়া থাকে অন্তঃকবণচাঞ্চলোব তাঁবতমানুসাবে তাহাব নুঃনাধিকা 
হইয়া থাকে | অর্থাৎ বিষয়সন্বন্ধ প্রযুক্ক অস্তঃকবণ বিষয়রূপ হইয়া চঞ্চল 
হইয়া উঠে। বিদৃযরূপ সম্বন্ধ যে অন্তঃকবণে যত অধিক হইবে, অন্তঃক বণ 
চঞ্চলময় হওয়া জন্য তাহাতে জ্ঞানের প্রকাশ ততই কম ভইবে। এবং 
এইরূপ বৈষয়িক সম্বন্ধ অন্তঃকরণ হইতে অপস্থত হইয়া গেলে তাহার চঞ্চলতা 
যতই অল্প হইতে থাকিবে জ্ঞানের প্রকাশ উক্ত অন্তঃকবশে ততই অধিক 
হইতে থাকিবে । এই জন্তই প্রভোক জীবের অন্তঃকবণচাঞ্চল্যের ভাবতমা- 
এসারে উহাতে জ্ঞানেৰ নুনাধিকা হইতে থাকে ৷ পূর্বব বর্ণনেব দ্বাবা ইহ। 
সিদ্ধ কবা হইয়াছে যে, জীবগণেব মধ্যে জ্ঞানেব ভাবতমা হইয়া থকে । 
ভীবগণেব মধ্যে অবিগ্ভ। বর্ধমান থাকায় উহার অন্তঃকবণ একদেশদশী 
অর্থাৎ অবিগ্ভাবশতঃ জীব উহাঁই বিবেচনা! কনিতেছে যে আমিই স্রানস্বব্প, 
এবং এই জন্যই উহার অন্তঃকরণ দেশক।লের দ্বাবা পরিচ্ছিম্ন । অর্থাৎ 
দেশকালেব সহিত মিলিত, সুতরাং লীবগণের মধে) জ্ঞানের পূর্ণতা কিরূপে 
সম্ভব হইতে পাবে? জীব শঞ্চিব বীৃত হওয়ায় এই শঞ্জির লাম অবিদ্যা ; 
কিন্তু ত্রিগুণময়ী বিগ্যারূপিণী মহাশক্তি সর্বদা ঈশ্বরে অধীনে থ/কেন, 
দেই কাবণ ঈশ্বব ভাহা হইতে নির্লিপ্ত । প্রকৃতির "গুণে আবদ্ধ তইয়। জীব 
অল্পক্গত! লাভ করিয়। থাকে, কিন্তু বিগ্যারূপিণী প্রকৃতি সর্বদা ঈশ্বরের অধীনে 
থাকায় তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং 


ভত্র নিবতিশয়ং সর্ধবন্তবী। 
৫ 


৪ যোগদর্শন । 


চা শা তিল এ শী কা ক ক এ এ চি JON SPY এ APP PLS ME লিলা ONIN INI SII PRIS ROIS লি বলি পি ও ও 


তাহাতে বানের পনাকাষ্ঠ। বলিয়া তিনি সর্বদ। পূর্ণজ্ঞানরূপ-। অল্পজ্ঞানী 
জীব স্বীয অন্তঃকবণ্বে'জ্ঞান দ্বার! যতই অধিক অবগত তটক ন! কেন, তাহার 
অন্ত্রঃকবণ দেশকাঁলেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় অসম্পূর্ণ ই থাঁকিবে। কিন্ত 
ঈশ্ববেব জ্ঞান এরূপ নহে, তিনি সর্বদা নিলিপ্ত এইজন্য দেশকাল তীহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। নেই কানণই সর্ধব্যাপক সর্বাণক্চ্জিমান্‌ পূর্জ্ঞানী 
পরমেশ্বর সমন্্ দ্ীবের মনস্ত্ব অলগত ভইভে সমর্থ হন । অর্থাৎ যাহা কিছু 
নানিবাঁব যোগ্য তীহাৰ জ্ঞান তইতে ভিন্ন তইয়া থাকিতে পাবে না। ভূত, 
ভবিয্যং ও বর্ধমান এই ত্ৰিবিধ কালে একবাপ স্থিত উক্ত ভাানের পূর্ণ স্ন 
অর্থাং ঈশ্ববীয রর্বজ্ঞত।ই জ্ঞানের চবম, ॥ ২৫ ॥ 


ভাব ত ঠীয লক্ষণ বলা হই 


কালরুত সীমা দ্বারা অপবিচ্ছিন্ন হওযায তিনি পূর্ব সকলেরই 
ক | ২৬ ॥ টু 1 

'্সনস্থকাল হইতে আছ পর্যান্ত জ্ঞানের প্রকাশক বে সমন্ত মভাগ্া জন্ম 
পাবগ্রহ কবিয|ছেন, ঠাঁচৰ! সমস্তই ঈখবর বিভূতি ক্ষবূপ ৷: অর্থাৎ যে যে 
মহসিগণ থব! স্াচাৰ্য্যগণ আজ পর্য্যন্ত শাস্মেন দাবা জগতে জঞান্জে।ঠিং 
বিস্তাবন এবং বেদার্থ প্রকাশ কবিশ্না গিগছেন তাহাদিগকে অংশকীপ ভগ" 
বদ্বিতৃতি স্ববপ বলা উচিনু ॥ 4 িস্ত মাহাই কিছু হউক না কেন, অর্থাং 
মহাম্বাগণ যতই উন্নত দ্ৰান লাভ কবিযা গ|ুন না কেন, তীহাধিগকে ঈশ্ববেৰ 
বিডুতিস্ববাপই বলা যাইবে, এবং তাহাৰা সন্দদ্ানময় পূর্ণপ্রকাণমান্‌ 
পবমেশ্বনেব নিকট শিষাবপেই বিবেচিত ভইবেন | 'অর্থার উক্তি মভাস্মাগণ 
যাঁভ। কিছু প্রবাঁশ কবিম(ছেন তাহ! টু পুর্ণজেগ হয অনপ্ত কিরণধারী 
সূর্ম্যের এক একটি কিবণ মান। ভাব মাহ! কিছু জ্কান প্রকাশ কবিযাছেন 
আগ উক্ত পরমেশ্ববের নিকট হই এই জাত কবিয়াচ্ধেন । পুর্ব মভধিগণেব 
পূৰ্বাপৰ স্বন্ধ স্পষ্টকপে দেগিত$ পাওধ! যায়, র্থাং প্রাতোকবই গুরু 
মিববণ অবগত ভওযা মায়, এগজগ্ঠই তাহারা কাল ব! সাঁমাৰ দ্বাবা পরিচ্ছিন্র, 
(7শ্ব ঈশ্ববেন এরূপ হইতে পারে না, কেন না চিনি সব্বশক্রিমান্‌ সর্বাাত। 
প্ি+ালবাগী পৰমেশ্বৰ এবং সকলে আদি । এবং তিনি বিবিধ কালই একরূপে 


স এম পুর্বোধঘপি গুকঃ কালনানণঝর্দাৎ ॥ ২৪ | 


মমাদিগ1দ । ৩৫ 


শত ০ পি আএ আপি রি ০ শি এ PP পা পাশা চা সপ MBA 


ব্ঠমান, তিনিই সমস্ত জ্ঞানেৰ ব আধাব এবং তিনিই লকলেব গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা 
< হান ওক ॥ ১৬ ॥ 

লক্ষণ বর্ণনেৰ পর সাধন শিদে শে জন্য ঈশ্ববৈব বার নিত হইতেছে | 

তাহার বাচক প্রণব ॥)২৭॥ 

সাঁহ। দ্বাবা পদার্থ অৰ্গত হয] যায লাহাকে সুচক বলা হম, আর 
যাহাকে জানা যায় তিনিটি বাচা । ঈশ্বর বাচ্য এবং প্রণব বাঁচক। অর্থাৎ 
প্রণাসর দ্বাৰা ঈশ্ববেব জ্ঞান হইতে পাব । পিত এবং পুর উদ্তাযেই এক স্থানে 
বিয়া থাকিলে যদি তাঁচাদের মধ্যে কেহ গিত শব্দ ইচ্চাবণ কবে চাঁচা হইলে 
£লস্বচনা রুব। উচিছ্ব যে যিন বলিতেছেন তিনি পুন, এবং দি চীয বাক্রি 
পিতা | অগাত পিভা শঙ্দবপ ব!চক বাক্রিরূপ পিতা অর্থাং বাচোব বোধ 
ববাইম। দেয়! _.ধ্দও পিতা পারেব সন স্বাভাবিক, বিন্ধ বিচার কবিলে 
£হাই বলা যাই যে এই শব্ধ সাঙ্কেতিক । কিন্তু প্রণব এবং ঈশ্বরের যে 
গন্ব এাঠ। একপ কেবল পাক্ষোঠিক অপবা কাল্পনিক নাত । এ স্থলে খাঁচা এবং 
বাণকর সন্ধধ্ধ অনাদি |, শান্বে যদিও এক্প বণশ অনেক গুলে দেখতে গা দা , 
থান মে চিন্তন স্কিব কি প্রণব ধ্বনি কেবল শবণ কি পাবা যায়, মুখল , 
ঘন" যণার্পক্ধপ ঈহাব টচ্চাবণ তণ্য| অসম্ভব, তথাপি গোণক্লাপ যে প্রণবমগ্র, 
2চ্চাপণ কনা হা থাকত চাঁচা শাক্ষনমণ । অর্থাৎ অ, ট এ ম এব থানা 
a প্রণব হঠযা থাকে । যাহাব অর্থ খানম এনপ ব্ণি তইযাছ 

ই শট মক্ষব বগ বঙ্গ, বিষ্ণু, এবং শিব, মাত বলে গুণ, সহ পরখ এবং 
হম গুণে অনিষ্ঠা ঠা | সব্বশক্সিমান্‌ পৰমেগ্রৰ মে সি বব প্ৰণব দাৰা 
ছঠিব উৎপ্ডি, স্থিতি এবং লামব ক্রিমা সম্পাদন কবিমা থান, উক্ত 
"্রগুণমমী শক্রি প্রণবেও বর্ধমান বহিয়ছে । এক" প্রণব ঈশবন্ববপ । 
প্রণবেন শৈক্াঃনক বহন্ত এই বেঃযেগাঁনে কোনিরূপ কারা আচ দেখান 
কম্পন "অব্য: মাছে । যেখানে বম্পন সেখানে শব্দ অবশ্যই হইবে) ধিগন 
ঈশাবর দিবাট দেহ ঠাৰ ইচ্ছাগ্রমাস্ন' স্ক্টিনপ কার্ধা তটতোড তন 
শৃ্নপে উকু লিপ্ুণাম্মক কাঁর্মোঠন শব্দ প্রণ অর্থাৎ যেমন লিবাটি কূপ ঈষ্ববের 
রূপ, 'বুদ্রপ উকারনূপ বাঁটাকর দ্বাব। উন্বনেন জ্ঞান হয়া? সম্ভবপর । 
যোগাচার্মগণ৪ এইরূপ বলিযাছেন ঘে 2 রি 
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কার্ধযং যত্ৰ বিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকং 
স্পন্দশ্চাপি তথা জগংস্থ বিদিতঃ নব্দাশ্বয়ী সর্ববদ] । 
ৃগ্িশ্চাপি তথা দিমাকৃতিবিশেবস্বাদভূৎ স্পন্দিনী 
শব্দশ্চেদভবত তদ! প্রণব ইত্যোক্কাররূপঃ শিবঃ ॥ 
কারণরূপ বিরাট পুরুষের সহিত কার্য্যশবরূপ প্রণবধ্বনির অবিমিশ্র সম্বন্ধ 
বর্ধমান থাকায়, এবং প্রণবধ্বনিরূপ ধ্বস্তান্মক শব্দেব রূপ বর্ণাত্মক প্রতিশব 
হওয়ায়, শাব্দিক ওকার অথবা! শব্দাতীত প্রণব উভয়ই পুর্ববাপব সম্বন্ধের দ্বার! 
ঈশ্বরবাঁচক হইয়া প্রণবরূপে অভিহিত হইয়া! থাকে ৷ যোগাচার্যয মহর্ষিগণের 
সিদ্ধান্ত এই যে প্রণব ধ্বন্াম্ক। তাহার কোন অঙ্গই মুখের দ্বারা উচ্চারিত 
ভইতে পাবে না । যোগী যখন স্বীয় অন্তঃকরণকে ভক্তি এবং যোগাঁদি ছার! 
সাম্যাবস্থা প্রকৃতিব নিকট পৌছাতে পাবেন তখনই তিনি স্বীয় অন্তঃকরণে 
প্রণবধবনি শুনিতে পা*ন। উক্ত ধন্টাম্মক প্রকৃতিব আদিশন্দ ঈশ্বরবচক 
প্রণবের বর্ণাঝ্মক প্রতিশব্দ উপাসনা কাণ্ডেব সিদ্ধির জন্য নির্মিত হইয়াছে । 
উক্ত বর্ণাম্থক প্রণবপ্রতিশব্বকেই ওঁকার বলা হয়। এই ওঁকাৰ অর্থাৎ বর্ণাঘক 
প্রণব অ, উ, ম এর সম্বন্কে বল। হইয়াছে । হাই শাস্বে সব, রূজ," তমোরূপী 
রিগুণাম্বক এবং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশরপী ব্রিদেবাত্মক শব্দ ব্রক্ষরূপে পূজনীয় । 
এবং এইরূপ বিচাবের দবাবাই ঈশ্ববেব সহিত প্রণবেব কোন ভেদ নাই ইচা 
বুঝিতে পাব! যাঁয় । এবং এই জন্যই বাঁচ। ঈখববেব সহিত বাঁচক প্রণবেব অনাদি 
৪ অবিমিশ সম্বন্ধ ॥ ২৭ ॥ 

প্রণধেব সাধন-পদ্ধতি বণিত হইতেছে 

প্রণবেব জপ এবং উহার আর্থ তাবন! করিতে হয ॥ ২৮ ॥ 

এখন প্রণব জপেব বিধি এবং তাঁহার ফল বর্ণন কর! হইতেছে । পূর্ব 
সুরে দ্বাব! ইভা প্রমান ত হইয়াছে যে ঈশ্ববেব সহিত প্রণবের অবিমিশ্র ও 
অনাদি সম্বন্ধ; এইজন্ঠ প্রণন জপ করিতে কবিতে অন্তঃকবণ অবশ্ই ঈশ্বর 
সাক্ষাৎকার লাভ কবিতে সমর্থ হইবে । এই জপ ব্রিবিধ । বাচনিক, উপাংস্ত 
এবং মানসিক । যে মন্ত্র পাঠ কণিনে অন্ত লোকে ভাভাব ধবনি শ্রবণ কনিতে 
পাম, এবং নিছেন কর্ণেও সেই ধ্বনি প্রবেশ কবে, ও সেই শব্দে চিত্ত স্থির 


তচ্দশপ্তদর্থভ।বনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
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হ্যা যা” তাহাকে বাচনিক জপ বলা হয়। ঘে মন্ত্র জপ করিলে তাহাব হৃশ্ম 
ধ্বনি কেবলমাত্র নিজেই শ্রবণ করিতে পার! যায় এবং তাহাতে চিত্ত একাগ্রতা 
লাভ করে, তাহাকে উপাংশু আপ বল। হয়, এবং যে জপ কেবল মাত্র মনে মনেই 
কবা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই শব্দের হুক্মধ্বনি কেবলমাত্র মনেব মধোই 
উখত হয়, এবং যাহ! মনের দ্বার। শ্রবণ করিতে করিতে মন তাহাতে বিলীন 
হইয়। যায়, তাহাকে মানসিক জপ বলে। এই ব্রিবিধ জপেব শক্তিব প্রভাব 
যেন্রপ মনেব মধ্যে পতিত হয়, তাহার তারতম্যান্ুসাবে মানস জপ উত্তম, 
উপাংস্ট জপ মধ্যম, এবং বাচনিক জপকে অধম বলা। যাইতে পাবে । যদিও 
প্রণণ ও ওঁকাৰ উভয়েই একার্থবাচক, তাহ! হইলেও পূর্বাপর অবস্থা 
ভেদানুসাবে ধবন্যাগ্ক কাবণ প্রকৃতির শন্দকে প্রণব, এবং প্রতিশবকে বাব 
বলা যাইতে পাবে । এইজন্য ধ্বন্তাত্মক প্রণবের জপ কেবল মনকে সাম)া- 
বস্থার নিকট লইয়া! যাইতে পারিলেই হয়, ও কেবল বর্ণাম্মক ওঁবাবের জপ 
পৃব্বকথিত রিবিধ রূপের দ্বাবা কর! যাতে পাবে। এই কাবণ শুর়েই 
এক ভাবময় হইয়া পূর্বাপৰ অবস্থার ভেদাঁ?লাবে মুগা এবং গোণকপ 
প্রচলিত হইলেও উভযই ঈশম্বববাচক প্রতঠিশক | বদি যোগী শিজ প্রাথমি* 
ক্রিযার দ্বাব। মোগ)তালম্পন্র হইয়া, পবে মনকে সাম]াবস্থা প্রকৃতিন সমা 
লয়| যাইবার শক্তি লাভ কবহঃ প্রণব ধ্বনতে মনকে বিলীন করিতে সমর্থ 
তন, তাহা হইলে ম্বভাবভঃই সাম্যাবস্থা প্রক্কভিতে বিলীন হইয়া দ্রষ্টবপী 
পবমাম্মান সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন | মে হে? হহা পুব্নই 
সিদ্ধ কব তইয়াছে যে, যেরূপ জলাশয়ে তরঙ্গ সমূহ শান্ত হা গেলে স্থফোন 
প্রতিবিষ্ব তাহাতে ম্পষ্টরূপে প্রতিভাত ভইয়া থাকে, এপ মন্তঃ+বণেৰ 
বৃত্তি সমূহ শান্ত হইয়া গেলে দ্ৰষ্টা স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া থাকেন । অতএব 
প্রণাবৰ সাহায্যে ধোগিব অন্তঃকরণ বৃত্ভিবতিত তঃলেঃ তিনি শিব্দিবল্ল 
সমাধি লাভ করিয়া স্বর্পের উপলব্ধি করিতে মমর্থ ভহয়। থাবেন। 
ইহাই ধ্বন্তাম্মক প্রতিশব্দ আদিশব্দ ঈশ্বববচক প্রণনকে অবরম্বন কয] 
বাচ্যরূপী স্বরূপেব উপলব্ধি করিবার বৈঞা।নক বহন্ত! বর্ণাগ্রক প্রণবেৰ 
দাহা'যা পরম্পবারূণপে ক্রমশঃ এইরূপ ফল লাভ হইমা থাবে । ভালের 
পহিত শব্দেব যেরূপ সম্বন্ধ শব্দের সতত অক্ষবেবও হদ্ধপ সম্বন্ধ । দেহে 
ধবস্তাম্মক শবেব প্রতিশব্দই বর্ণাস্বক শব । প্রভেদ এই মাত্র বে ধ্বন্তাম্মকশখ 
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না গন্দ্রাঘব অত) এবং বর্থাম্মক শব্দ বাগিস্কিয়ের সাহাধ্যে কার্ম্যকানী 
হয়) থাকে । অতএব বর্ণাব্মক প্রণবেব সাহয্যে মোগী প্রথমাবন্থায় বাচনিক 
এস" পাশ দ্রপ কবিতে কৰিতে প্রত্যাচাব ভূমি হইতে ধারণ! ভূমির দিকে 
মগ্রদণ হয থাকেন । তদনস্তব মানসিক জপের অধিকার লাভ কবিয়া 
ধ্যান-ভূ'ম এলং হৎপবে সমাধি ভ্ু'মতে উপস্থিত হইয়া ধ্বন্তাম্বক প্রণব-জপের 
অধিকার লাভ করতঃ ন্বরূপোপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । প্রথবের 
সাঁঠাষে। এই মস্ত অধিকার শ্বভাবভঃই লাভ হয়া থাকে । যখন প্রণবেৎ 
সর্হত ঈখনবব অনাদি এবং অবিমিশ্র সন্বন্ধ ওয়া প্রমাণসিদ্ধ। তখন সাধক 
বাচককগা কবল জপ কবিতে কবিতে উত্তমাবস্থায় উপনীত হইয়া! যখন 
অন্ুঃকপণ/ধ ঘক্ক বাচকবপী প্ৰণব্ধবনিতে বিলীন করিয়া দেন তপন 

ভাসহঃহ হাব অন্তঃকবণ বাচ)রূপী ঈশ্বরের নিকট টপস্ভি হইতে পারে 
যেমন ট*লপাশী নাটকে যখন ভ্রমরকীট ধাবণ কবে, তখন উক্ত তৈলপায়ী 
বাট ভাষ শৃাঞ5 ইয়া শ্রমরের রূপ ধান করিতে করিতে অন্তে ভ্রমর 
দ্রপে5 "'শিণত তইয়া যাম । তদনুরূপ ভীব যাদ ভগবদগুণ প্রবণ দ্বারা সব্বদ 
পবমেস্ববেশ বগন কাবতে থাকে, তবে স্বভাবতঃই তাহার চঞ্চলবৃত্তি সমুহ 
বিনষ্ট হতমা হবে । এবং তিনি ভগবছাব ধ্যান করিতে করিতে মুক্ত হইয় 
য|হাপন । এ 'বষযে কোন সান্দহ নাত |] এহ জন্যঃ যোগাচার্য)গণ প্রণৎ 
হহতেই অন্ঠ।গ্ঠ বাঁধমগ্রেব সৃষ্টি স্বীকার কবিধঠছন । যথা-_- 


সামাস্কপ্রকা তর্খৈব বিদিতঃ শব্দে! মভানোমিতি | 
বঙ্গা(দিরিতযাক্মকষ্য পরমং কপং শিবং ব্রঙ্গাণঃ ॥ 
বৈণমে। প্রকৃতেন্তপৈব বহুধা! শব্দাঃ আতাঃ কালতঃ । 
তে মগ্তা সমুপ।সনার্থমভবন্‌ বীজানি নানা তথা ॥ 


বেরূপ সামাবন্থ'ব সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা প্রকৃতির শব্দ বহ্মা-বিষু-শিবাম্ং 
বাব, ভজা বৈধ।মাবস্থাপক্না প্রক্ৃতিরও বিবিধ শব আছে, ওঁ সম" 
এ«£ উপাসনাব বাবিধ বাজ্মন্র । এই জন্য প্রণবকে উপরকথিত সম, 
বাম অথবা শাখাপন্নব যুক্ত মন্ত্র সমূহের সেহুরূপে স্বীকার কর 
হইযাছে। 

যথা শ্রুতি স্থতিতে 
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শি এ শে 
লি লম্পরত ক ত লা ০০০০০ 


গমন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ” 
মাঙ্গ্যং পাবনং ধর্ম্মাং সর্বকা মপ্রীসাধনম্‌। 
ওঁকারঃ পরমং ত্রঙ্গী স্বিমন্ত্রেধু নাযকম ॥ 

প্রণতনব অতি রহ্র যত বীজমন্ম আছে, সমস্তহই বৈলমগাবস্থ। গ্রহ, চব 
বিশেষ বিশে বিভাগে সতত সন্বনধুক্তা। এবং বীছম্জেন অঠিবিক্র যে 
লমন্্ শাপাপত্রন যুক্ত মন্ত্র আছে সেগুলি ভাবপ্রপান হওয়ায় বৈষমাবস্থ। 
প্রকতিজাত ভাব নাদজগাবই প্রগাখক ; অতএব সকলের মধ্যে দেশ কাল 
এবং ভাবেন পনিক্ষিরতা বর্ধমান বহ্যাঁছে। যেখানে দেশ কাল।দিৰ 
পরিচ্ছিষতা। আছে, সে দ্থরে পূর্ণশক্ষির 'অভান ও সর্ববাঁপকচাব অভাব 
অবশ্যই আছে এট খিন্যে কোন সন্দেহ নাই । সেঙুব সাহায্যে পথ 
যেমন সবল ও বাধা বইত হইয়। মায়, ঠিক তদ্রাপ দেশ কালের 
অপবিচ্ছিন্ন পূর্ণশক্কিমান্ 'ভগবাদনব বাচবরূপী পূর্ণণক্রিণালী প্রণব, 
অন্য সমগ্ত বীহ্রমন্ন 9 শাগপল্লনযুক মররপনৃতেব মাৰ্গ সবল ও বাধা 
বহিত কবিয়। তাহার শক্কিকে লক্ষান্থাল পৌছাইয়। দেয। অতএব ব!ঠাঁবা 
মান্মসাক্ষ/ংকাঁৰ কপিনাব ইচ্ছা কবেন সেক্খপ অধিকাবির পক্ষে প্রণানেব 
সাহায। গ্রহণ অঠাব ভিতকব। এই সমস্ত কাবণ প্রযু ক্রই মহধি হরেকাবের 
এই সখের ভাতপর্টা এই নে বাচকরপী প্রণবেব জপ, এনং তাহার সহিত 
ভগবদ্গুণেন স্মবণ কবেতে কলিতে সাধক স্বভাবতঃই সমাধিস্থ হইয়া না রণর্শন 
লাভ কবিতে সমর্থ হইবেন | ৯৮ ॥ 

প্রণব সাধনের কল বণিত হইতেছে 

তশুপবে প্রত্যাগম্বপ পুক্ষষের জ্ঞান হয, এবং বিদ্রলঘুহ বিনস্ট 
হইযা যায ॥ ২৯ ॥ 

তংপবে অর্থাৎ ম*্ন জীব প্রণর সাধনের দ্বারা চিত্তবুক্তিসমুহ হইতে 
উপরত হয় সে দমর তাহার অস্তঃকরণ সমাধিস্থ হয়া হায়, যতক্ষণ পর্যন্ত 
অন্তঃকরণ সমাধিস্থ না হয়, ততক্ষণ পথাস্ত বৃন্ধিসমূত বহি হইয়া অর্থাৎ 
1বুষয়েব সহিত মিলিত হইয়', অন্তঃকবণকে চঞ্চল কবিয়! হলে, এই চঞ্চলহাই 
সমাধির বিদ্ব গাঁবক | বন্ধু ঘখন প্রণব দাদুুনব দ্বাবা চন্তবস্ভিসমৃ স্থিব তইয়া 


৫ প্রহ্যকচেহনাধিগমোইপ্যন্তলামাভছাবশ্চ ॥ ২৯ ॥ 


৩ 


শি ক oer শী। 


6° যোগদৰ্শন । 
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যাঁয়, অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়| ভগবদ্থাবে বিলীন হয়| যায়, সে সময় বিত 
সমূহ আপনামাপনি বিনষ্ট হইয়| যায়। এবং অন্তঃকবণ শিশ্ল হইয়া! গেলে 
এরূপ অবস্থায় উহাতে প্রস্তাক্পপী যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে । এবং এই 
জ্ঞান লাভ করিয়া আম্মদাক্ষাৎকার লাভ করতঃ সাধক মুক্ত হইয়া যান 
এবং পর পর হ্থাত্রে বর্ণিত বিস্মৃত হুইতেও রক্ষা পাইয়া থাকেন | এই সুত্র 
প্রণব জপের দ্বারা ঈশ্বব প্রণধানের পূর্ণমহত্ব-গ্রকাশক ও নিষ্কণ্টক পথ গ্রদর্শক। 
অগ্ঠ প্রকাবের জপের সাধনায় কোনরূপ বিদ্রের সম্ভাবনা হইতে পারে, এবং ই 
সমস্ত পথে বাধা বিস্ব উৎপন্ন হইবাবও আশঙ্কা থাকে, কিন্তু প্রণব জপেব 
দ্বাব। ঈশ্ববগ্রণিধানরূপ সাধনায় এরূপ হইবার কোনক্সপ সম্ভাবনা! থাকে ন! | 
ঈশ্বরের সতিত প্রণবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় একমাব্র প্রণবেব সাহায্যে যোগির 
অন্তঃকবণ বিনা বাধা বিপভিতে ভগবচ্চরণকমল সমীপে উপস্থিত তইয়! যাঁয়। 
সবিকল্প সমাধিতে যে যে বি্ব উপস্থিত হইতে পারে, তাহার বর্ণন পূর্বে কর! 
হইয়াছে, এবং বুৰিদমূদ্ধ পুনঃ পুনঃ প্রকটিত হইলে যে যে বৃত্তি উপস্থিত হয়, তাচার 
বর্ঁন পৰে কব! হইবে । এই সমস্ত বিষয় প্রণবঙ্জপকাবী ঈশ্বব-ভক্ষিমান যোগ" 
গণকে বাধ! প্রদান কবিংত সমর্থ হয় ন! । অতএব এই লাধনার সর্বশ্রেষ্ঠত। ও 
আন্তিকযুলকভাব মহৱ প্ৰতিপাদন করা হইল ৷ ২৯ ॥ 

এখন পূর্বহ্ুরকথিত অন্তরায় সমুহ ৰণিত হইতেছে 

বাধি, স্তান। সংশয, এমাদ। আলম্ক, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, 
অলক্ধ-ভূমিকত্ন, এবং অনবস্থিত্। এই সমস্ত চিন্তের বিক্ষেপকারক 
অতএব যোগের বিদ্বন্ববপ ॥ ৩০ ॥ 

সম্প্রতি মহধি হুত্রকাঁৰ অন্তঃকরণের বিক্ষেপকারক যোগসম্বন্বীয় অন্তরায় 
সমূহ ব্ণন করিতেছেন; এই সমস্তই অগ্তঃকবণকে যোগযুকু হইতে দেয় না। 
অর্থাৎ এই সমস্তই সাধংকেৰ যোগাবস্থ। নাভ করিবাধ পক্ষে বিদ্বকারী। শবীরেব 
সহিত অন্তঃকরণের অবিমিশ্র সম্বদ্ধ। সংসারের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের 
তিন তিন এবং সাত সাত ভেদ হইয়া থাকে । যেমন প্রকৃতি রাজ্যের হুশ 


শেপ সপ শশা পা স্পা পপ 


শশা ্স্প্স্পস্প সপ শী সী — W— নার 


ব্যাধিস্তযানসংশয় প্রমাদাল্ঠাংবিরতিত্রন্তিদর্শনালব্ধনু মিকস্বানবন্থিত বানি 
চিত্তবিক্ষেপ' 


সমাধিপাদ ৷ 


ভাবে সত্ব, রজ এবং তমঃ এই ত্রিবিধপ্তণ, এবং সগ্তব্যান্বতি প্রভৃতি ষণ্তবিভাগ | 
এই নিয়দাহুসারে পিগুরপ জীব শরীরে ও বাত, পিত্ত, কফ রূপ ত্রিবিধ প্রকৃতি 
এবং রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্ধ৷ প্রভৃতি সপ্তধাতু বর্তমান রহিয়াছে । যতদিন 
পর্য্যন্ত এই ত্ৰিবিধ প্রকৃতির সমতা থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ধাতুর মধ্য 
কোনরূপ বিকার উৎপন্ন ন| হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পিগ্ডরপ জীবশরীর প্রকবতিস্থ 
থাকে, উহার মধ্যে কোনরূপ বিকার বা রোগের প্রাহর্ডাব হুইতে পায় ন! । 
কিন্তু উছার মধ্যে বৈবম্য উপস্থিত হইলে যে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যাধি 
বলা হয়। অস্তঃকরণের প্রবৃত্তি যখন তামসিক কর্শের দিকে থাকে, এবং 
তাহার এর্নপ চেষ্টা থাকে যে যখন যাহ! কিছু কর্ণ করে তাষদিক কর্ণই করে 
নতুবা নিৰ হইয়। অলসভাবে সময় অতিবাহিত করে, অস্তঃকরপের এইরপ 
তামসিক বৃত্তির নামই স্ত্যান ৷ সত্বগুণের দিকে জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক গতি! 
এইজন্তই উত্ভিজ্জ হইতে স্বেদজ, স্বেদদ হইতে অগুজ্ঞ, অণুজ হইতে জরাধূজ 
এইরূপ ক্রমানুসারে জীব ক্রমশঃই সত্বাহ্গামী হইয়া অন্তে সব্বগুণের অধিকার 
স্থান মনুস্যৌনি লাভ করিয়া থাকে | এবং মনুষ্যযোনিতে ক্রমশঃ সন্বগুণকে 
বর্ধিত করিতে করিতে অস্তে সত্বপগুণের পূর্ণাবস্থা মুক্তিপদ পর্য)স্ত লাভ করিতে 
সমর্থ হয়। স্বতরাং মনুস্তের মধ্যে বর্ধিত তমোগুণ উহাদের পতনেরই হেতু 
কইয়া থাকে । এইজন্য তমোগুণবর্ধক স্ত্যান যে যোগাস্তরায় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই ৷ ছুইটী পদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থেরও নিশ্চয় জ্ঞান ন! 
হওয়াকেই সংশয় বল! হয় । অর্থাৎ হুইটী পদার্ধকে বিচার করিবার সময় 
যখন ত্রমপূর্ণ বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে একভরকে সং রূপে গ্রহণ করে, এবং পুনরায় 
সে বিচারকে ভ্রষপূর্ণ বিবেচনা করিয়া! অন্তরকে অসৎ বলিয়৷ ধারণা করে 
এইরূপ চাঞ্লামরী বৃত্তিকে সংশয় বল! হয় । সমাধির পূর্ণাবস্থা। লাভ করিবার 
যে সমস্ত উপায় আছে অর্থাৎ যে সমস্ত উপায়ের দ্বারা সাধক ধীরে ধীরে 
সমাধিস্থ হইতে পারে উক্ত উপায় সমূহে অন্তঃকরণ স্থির না হওয়াকে প্রশাদ 
বলে। মহর্ষি হুত্রকার পূর্কানূত্রে শ্রন্ধাকেই যোগযুক হইবার প্রথম অববশ্ধনীয় 
বলিয়া বৰ্ণন করিয়া আসিয়াছেন, অতএব যে বৃত্তি এই বৃত্তির বিরুদ্ধ অর্ধাৎ 
যে শ্রদ্ধা অন্তঃকরণকে যোগ ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিয়া! থাকে, যে বৃত্তি উক্ত রষ্ঠীর 
বিরোধী ও অন্মঃকরণের দৃঢ়তার বাধক তাহাকেই প্রমাদ বলিয়া! বিবেচনা করা 
কর্তব্য। মন এবং শরীরের মধ্যে তমোগুণ অধিক বর্ধিত হইয়! গেলে যখন 
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মন এবং শরীর কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না তমোগুণের উক্ত অবস্থার 
নাম আনন্ত। অর্থাৎ তমোগুণেয় গুরুভাবের দ্বারা আক্রান্ত হই 
অন্তঃকরণ এবং শরীরের যধো যখন জড়ত! উৎপর হয়, এবং উহার 
্র্িহীন হইয়া পরিশ্রমের ভয়ে ভীত হুইয়া পড়ে, অন্তঃকরণ এবং 
শরীরের উক্ত অবস্থার নামই আলন্ত । অস্তঃকরণ যখন তন্মাত্রা এবং ইন্জিয়ের 
সাহায্যে কোন বিষয়ে সংসক্ত হইয়া উক্ত বিষয়কে নিজের মধ্যে আরোপিত 
করতঃ আত্মার সহিত উহাকে সংযুক্ত করিয়া দেয়, উক্ত অবস্থাকে অবিরত্ধি ববে। 
অর্থাৎ এই অবস্থায় আত্ম) অবিস্তা বশতঃ নিজেই নিজকে অন্তঃকরণরূপে স্বীকার 
করিয়া লয়, অন্তঃকরণের শ্বাভাবিক বৃত্তি বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়| নিক্ষকে 
বিবয়-বিশিষ্ট করতঃ আত্মাকে মোহিত অথব! প্রলোভিত করিতে থাকে অস্তঃ 
করণের এ বৃত্তির নাম অবিরতি। যে যাহা নছে তাহাকে সেইরগে গ্রহণ 
করার নাম ত্রান্তি। যেমন শুক্তিতে রজতের বিপর্য)য় জ্ঞান হইয়া! থাকে, 
যেমন কথন ছায়াদি দেখিয়া প্রেতাদির বোধ হুইয়া থাকে এইকূপ বিপরীত 
জ্ঞানকে ভ্রান্তি বল! হয়। অন্তঃকরণ যখন সমাধির পূর্ণাবস্থার দিকে চলিতে 
চলিতে মধ্যস্থলে আবদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্বীয় নির্মলতার সাহায্যে আভাস 
জুখকেই আত্মার যথার্থ সুখ বিবেচনা করিয়া! উক্ত আভাস আনন্দেই নিমগ্ন 
হইতে থাকে, জড় সমাধি প্রভৃতির স্থলে সাধকের যেরূপ হইয়া! থাকে; এইরূপ 
কৈব্ল্যপদের বিশ্রকারিনী অবস্থাকে অলব্ধ-ভূমিকত্ব বল! হয় । এবং যখন সাধকের 
অন্তঃকরণ পূর্ণঘোগতৃষি প্রর্থাৎ অসম্প্রজ্জাত সমাধিভূমির চরমসীম। পর্যন্ত গমন 
করিয়।, স্থির না হইয়া নিক দিকে অবতরিত হইয়া যায়, অর্থাৎ অন্তঃকরণের 
দৃঢ়তার অভাব হেতু সাধক যোগের প্রধান লক্ষ্য নির্কিকল্প সমাধি অথবা! অসম্প্র- 
জাত সমাধির সীম! পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইলেও সেখানে স্থির হইয়া 
থাকিতে পারে না, সাধকের এই ছূর্বলতাকেই অনবস্থিতত্ব বলা হয়। এই 
সুত্রে লিখিত এই নয়টি বিষয় অন্তঃকরণের বিক্ষেপকারক, অতএব যোগ- 
সাধনের বিশম্বরূপ। অর্থাৎ এই সমাধিবিরোধী গতিসমূহের দন্ত অস্তঃকরণ 
প্রকৃতির দিকেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণ বশতঃই যোগের প্রধান 
লক্ষী কৈবলঃপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না এই সমন্তকেই যোগবি্ 
বলা হয় ॥ ৩০ ॥ 
এখন দ্বিতীয় প্রকার খৌণ যোগবিস্ব কথিত হইতেছে 


সমাধিপাদ । ৪৩ 
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দুখ, দৌর্শ্মনপ্ত, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস এবং প্রশ্বাস, এই সমস্ত চিত্ত 
বিক্ষেপের সহিত হুইয়া থাকে | ॥.৩১ ॥ 


পূর্কস্থত্রে এক প্রকার যোগবিষ্ন বর্ণন করিয়া মহর্ষি সুত্রকার এখন দ্বিতীয় 
প্রকার বিস্নকর বিষয়ের বর্ণন করিতেছেন । পূর্বাকথিত অন্তরায় সমূহ বিক্ষেপ 
কারক এবং সম্প্রতি যাহ! বর্ণিত হইতেছে, সেগুলি বিক্ষেপের সহায়ক | এই 
উভয়েই ঘোগবিদ্গকারক | কিন্তু পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকায় অগ্র পশ্চাৎ রূপে বর্ণিত 
হইয়া থাকে মাত্র। হঃখ ব্রিবিধ-_আধ্যাম্মিক হুঃখ, আধিদৈবিক ছঃখ এবং আধি- 
ভৌতিক ছুঃখ । অন্তঃকরণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বশতঃ যে দুঃখের উৎপত্তি হয় 
তাহাকে আধ্যাত্মিক ঢঃখ বলে । যেমন ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি । দৈববশতঃ সহসা যে 
দুঃখ উৎপন্ন হইয়। থাকে, যাহার পূর্বাকারণ জানিতে পার যায় না, যেমন 
মহামারী বঙ্ত্রপাত প্রভৃতি, এইরূপ দৈবছঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বল! হয় এবং 
স্থল শরীরের সহিত সত্বন্ধযুক্ত হুইয়। যে ছঃখ উৎপর হয় তাহাকে আধি- 
তৌতিক ছুঃখ বলে, যেমন হিংঅ্জন্ত প্রভৃতি কতৃক উৎপন্ন দুঃখ ও 
নানাবিধ রোগাদি হইতে উৎপন্ন ছুঃখ। হহাই তিন প্রকার ছঃখ। 
বাসন! পূর্ণ ন৷ হইলে ইচ্ছাভঙ্গ জনিত যে এক প্রকার ক্ষোভ অর্থাৎ মন 
এবং শরীরের অবসরত পরিলক্ষিত হয় তাঁহাকে দৌর্শনম্ত বল! ধায় । ভয়াদি 
বৃত্তির বশীভূত হইয়| মন, শরীর এবং শরীরের অঙ্গাদির যে কম্পন উপস্থিত হ্য় 
তাহাকে অঙ্গমেদ্রয়ত্ব বলে। প্রাণবায়ু ষে বহিঃস্থিত বায়ুকে ভিতরের দিকে আক- 
ধণ করে তাহাকে শ্বাস বল! হয়। এবং প্রাণবাঘ়ু যে অস্তরস্থিত কাছুকে বাহিরে 
ফেলিয়। দেয় তাহাকে প্রশ্বাস বলে। যেমন ব্রিতাপ, দৌন্মনস্ত এবং অঙ্গমেজয়ত্ব 
এই তিনচীই অন্তঃকরণবিক্ষেপের সহিত বর্তমান থাকে, এবং বিক্ষেপাধিক্য 
করিবার সহায়ক হয়, তন্দরপ শ্বাস প্রশ্থাসও অন্তঃকরণে বিক্ষেপ জন্মাইবার 
সহায়ক হয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যতই চঞ্চল হইবে, তত্তই শ্বাস প্রশ্বাস অধিক 
প্রবাহিত হইবে । এবং ইহাঁও সুনিশ্চিত যে অন্তঃকরণ স্থির হইয়া গেলেই 
প্রাণক্রিয়া স্থির হইয়া যায়, ও অন্তঃকরণ যতই চঞ্চল হইবে প্রাপাক্রিয়ারপী শ্বাস 
প্রশ্থাসও ততই অধিক বেগে প্রধাবিত হইবে । এই কারণ এই সুত্রে কথিত ' 
এই পাঁচ প্রকার বৃত্তিই অর্বদা অন্তঃকরণবিক্ষেপের সহায়ক। সুতরাং ঈশ্বর- 


দুঃখদৌৰ্শনস্তাঙ্গমেজয়ত্বন্বাসপ্রশ্থাস। বিক্ষেপসহতূবঃ ॥ ৩১ ॥ 
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প্রণিধানের সাধনরূপ প্রণব জপের অভ্যাসের দ্বার! এই সমস্ত বৃত্তিকে নিরুত্ধ 
করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করাই সাধকের পরম কর্তব্য ॥ ৩১ & 

অন্তরায় দূরীকরণের উপায় নির্দেশ কর! হইতেছে__ 

বিক্ষেপকারী যোগবিদ্র নিবৃত্তির জন্য একতবৰের অভ্যাস কর! 
কর্তব্য ॥ ৩২ ॥ 

চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্বক যোগ সাধনের দ্বার! কৈবল্য প্রাপ্তির প্রধান 
সাধন অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সবিশেষ বর্ণন করিয়া পুঁজ্যপাদ মহর্ষি সুত্রকার 
অভ্যাস বৈরাগ্যের অতিরিক্ত ঈশ্বরপ্রণিধানর্ূপ এক সাধারণ উপায় বর্ণন 
করিয়াছেন । বস্ততঃ কৈবল্য প্রাপ্তির পক্ষে বৈরাগ্যের সহিত অষ্টাঙ্গ-যোগের 
অভ্যাস পরম সহায়ক। কিন্তু প্রণব জপাদি অঙ্গসম্বলিত ঈশ্বরপ্রণিধানও 
কৈবল্য প্রাপ্তির সাধারণ উপায়। পূর্ব্ব বিজ্ঞানানুসারে ইহ! প্রমাণিত 
হইয়াছে যে অভ্যাস বৈরাগয এবং ঈশ্বরপ্রণিধান উভয়েই কৈবল্য প্রাপ্তির 
উপায় এবং কৈবলা ভূমিতে অগ্রসর হইবার সময় যে সমস্ত রি্ন উপস্থিত 
হইতে পারে, প্রধানতঃ প্রণবজপের দ্বারাই সে সমস্ত বিনষ্ট হইয়! যায়, 
এতদতিরিক্ত একতত্বাভ্যাসের দ্বারাও এই সমস্ত বিশ্ল নিবৃত্ত হইতে পারে, ইহাই 
এই সুত্রের তাৎপর্য । প্রভেদ এই যে প্রণবজপ আস্তিক উপায়, এবং 
একতত্বাভ্যাসাদি যাহ! পরে বণিত হইবে তাহ! ঈশ্বরসন্ব্ধবুক্ত উপায় 
নছে, এরূপ বল! যাইতে পারে। একতত্বাভ্যাসের দ্বারা অন্তঃকরণের 
বিক্ষেপকর বিদ্রসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই যে একতত্ব বস্তু কাহাকে 
বলে? যদি এয়প বল! যায় যে অন্তঃকরণকে একাগ্র করিলেই একতত্বাভ্যাপ 
হইবে। ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন যে যখন আমি অস্তঃকরণকে 
নানা বিষয়ে ভ্রমণ করিতে দেখি, তখন ইহাই অনুভূত হইয়া 
থাকে বে নানা বিষয়ে ভ্রমণ করাই অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গুণ, 
এইজ্জন্তই কোন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত বিষয়ে তাহার স্থিতি অসম্ভব, 
যে হেতু বিষয়-সংশ্লিষ্ট অন্তঃকরণের প্রবাহ ক্ষণিক। অর্থাৎ সর্বদা 
একরাপ প্রবাহ অন্তঃকরণে বর্তমান থাকে না| ৷ ক্ষণিক বস্তুতে একাগ্রতা 
কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু যখন প্রতাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে রজোগুণের 


তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥ 
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দ্বারা যখন অন্তঃকরণ চালিত হয়, তখন তাহ নিয়মিত একপ্রকার কার্ধ্যেই সংলগ্ন 
হইয়া! থাকে, মে কারণ ক্ষণিক হইতে পারে না! । এবং যখন সাধনের দ্বারা অন্তঃ- 
করণকে ইচ্ছানুযায়ী একাগ্র করিয়া রাখিতে পার যায়, অর্থাৎ যখন উহার লক্ষ্য 
ব্যতিরেকে অন্ত পদার্থে গতি হয় না, ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, নান। বিষয়ে 
ভ্রমণ করা অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গুণ নহে। যদি এরূপ হইত তবে উহাতে 
একাগ্রতা স্থাপন হইতেই পারিত না, অথবা যদিও স্থাপন কর! যাইত তবে উক্ত 
একাগ্রাবন্থা তাহার হুঃখেরই কারণ হইত । যেখানে প্রত্যক্ষ কারণ আছে 
সেখানে সন্দেহের কোন কারণ নাই । এইজন্ দৃঢ়ভাবে ইহ! স্থিরীরৃত হইল 
যে অস্তঃকরণ একাগ্র হইতে পারে এবং অন্তঃকরণের একাগ্রতার দ্বারাই একতত্ব 
লাভ হইতে পারে। এখন বিবেচন! কর। উচিত থে এই একতত্ব কাহাকে 
বলে? যখন আমর! বলিয়া থাকি 'আমার শরীর সুস্থ আছে’ তখনই বলিতে 
হইবে শরীরের জরষ্ট। কোন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, উক্ত স্বতন্ত্র পদার্থই অন্তঃকরণ, 
এই অন্তঃকরণই শরীরের সুস্থতা! বা! অসুস্থতা বিচার করিতেছে । এইরূপ যখন 
আমি বলিব যে «আজ আমার অন্তঃকরণ প্রসন্ন আছে, তখন অহং পদবাচ্য 
অর্থাৎ উক্ত পুরুষ যিনি নিজেই নিজকে অন্তঃকরণ হইতে পৃথক বিবেচনা 
করিয়া ‘আমার অন্তঃকরণ' এইরূপ বলিতেছেন তিনি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র । 
এই উভয়বিধ বিচারের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ তইল যে অহং পদবাঁচ) পুরুষ স্বতন্ত্র 
এবং অন্তঃকরণও স্বতন্ত্র । অন্তংকরণের সহিত উক্ত পুরুষের নিকট সম্বন্ধ 
বর্তমান । অন্তঃকরণ যখন পুরুষের দিক হইতে দৃষ্টি পরিবর্তন করিয়া নানাবিধ 
বিষয়ের দিকে অবলোকন করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়! যায়, তখনই 
উহ! নানাবিধ রূপ প্রাপ্ত হয়। এবং ইহাই অন্তঃকরণের স্বাভাবিক অবস্থা, 
অর্থাৎ যখন বহু রূপ ধারণ করিয়া লয় তখনই উহাকে অন্তঃকরণ বল! হয়, এবং 
যধন একাগ্রতা স্থাপন করিয়! পূর্ণরূপে একা হইয়া যায় সেই অবস্থাকেই 
একতত্ব বল! হয়, অতএব অন্তঃকরণ যখন নিজ বহির্শ,খিনী অবস্থাকে ফিরাইয়। 
নিজ বিষয়সংযুক্ত ধার! সমুহকে দমিত করিয়া এক ধারার অবলম্বনে আত্মার 
দিকে সন্মুখীন হইয়| যায় অন্ত্রঃকরণের উক্ত অবস্থাকে একতব বলা হয়। 
বহির্শাখীন অন্তঃকরণ বিবিধ বিষয় সহযোগে নানাবিধ তত্ব লাভ করিয়া থাকে 
কিন্তু বিষয়বিযুখ অন্তঃকরণ যখন আত্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর হয় তখন উহ! এক 
অহৈত ধারার সহিত সন্মিলিত হইয়। একতত্ব অবস্থা লাভ করিয়া থাকে । শুদ্ধ 
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অন্তঃকরণের এই অবস্থা একতত্ব নামে অভিহিত হুইয়। থাকে। এবং এইরূপ 
একতন্ব অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই অন্তঃকরণ পূর্কাকথিত বিক্ষেপসমূহ হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া একাগ্রতার সাহাষে) পরমানন্দ লাভ করিতে 
সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ 


সমপ্রতি একতত্ব প্রাপ্তির সহায়তৃত সাধন-সমূহ বর্ণিত হইতেছে যাহার 
প্রধান সাধন এই 


স্থখির প্রতি গ্রীতি, ছুঃখির প্রতি দয়া, পুণাবানের প্রতি মৈত্রী এবং 
পাপিগণের প্রতি উদাসীনভাব দেখাইলে চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥ ৩৩ ॥ 


পূর্ববসত্রে একতত্বাত্যাসের বর্ণন করিয়৷ সমপ্রতি মহধি হুতরকার একতত্ব 
প্রাপ্তির সহায়ক বৃত্িসমূহ বর্ণন করিতেছেন । ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে থে 
অকিষ্ট্রতি সমূহ সবগুণ-মূলক, এবং ক্লিষ্টবৃত্বিনিচয় তমোওণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে। মত্বগুণের বৃতিসমূহ জ্ঞান প্রকাশক এবং আনন্দদায়ক, তমোগুণের 
বৃতিসমূহ জ্ঞাননাশক ও ক্রেশদায়ক । স্থখী মানবকে দেখিয়া তমোগুণী 
অনুস্তের মধ্যে ঈর্যারপ ক্রিষ্টবতির উদয় হইতে পারে, কিন্তু যদি অভ্যাসের দ্বার! 
অন্তঃকরণকে এরূপ ভাবে অত্যন্ত করা যায় যে, সুখী যনু্যুকে দেখিবামাব্রই 
তাহার উপরে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহ! হইলে কখনও অন্তঃকরণ বিচলিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ যদি দুঃখী মন্ুয্যকে দেখিয়! সাধকের 
জৃদয়ে নিষ্,রতার়পিনী ক্ি্টবৃত্তির উদয় না হইয়া প্রথমেই অন্তঃকরণে দয়ার 
উদ্রেক হয়, পুণ্যবানকে দেখিয়! ঈর্ষা দম্ভ প্রতৃতি ক্রিষ্রৃত্তির উদয় না হইয়! যদি 
তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপনের হচ্ছা হয়, এবং পাপিগণকে দেখিয়া তাহাদের 
কর্ণের অনুমোদন কর! বা বিরোধী না হুইয়! যদি তাহাদের প্রতি উদাসীনতা 
দেখান যায়, অর্থাৎ এরূপ বিচার করিতে থাকে যে নিজ নিজ কন্মানুসারে 
জীবগণের গতি হইয়া থাকে এবং গুণামুসারে কর্ণ্ম হইয়! থাকে, যাহার যাহ! 
ইচ্ছা সে তাহাই করুক আমার দেখিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ বিবেচনা 
করিয়া বদি সাঁধকগণ পাপের নিন্দা না করেন, ও দ্বেষ না করিয়া যদি পাঁপি- 


মৈত্রীকরুপামুদিতোপেক্ষাণাং সুখছুধঃপপ্যাপুণাবিয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্- 
প্রসাদনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
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গণের প্রতি উদ্ধাসীন হইতে পারেন তবে তাহাদের অস্তঃকরণ কদাপি বিচলিত 
হইবে না । অধিকস্ত প্রসন্ন হইয়! একুতত্বাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে । 
সেই কারণই এই হজের তাৎপর্য্য এই যে সুখিগণকে দেখিয়া! প্রীতি, হুঃখিগণকে 
দেখিয়া! দয়া পুণ)বানকে দেখিয়া! মৈত্রী এবং পাঁপিগণকে দেখিয়া! উদাসীনতা 
দেখাইতে পারিলে অন্তঃকরণ অবিচলিত থাকে, এবং এইন্সপে যোগী ধীরে 
ধীরে একাগ্রচিত্ত হুইয়া একতত্বমূলক ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তিকারক ভাব প্রাপ্ত হইয়। 
কৈবল্য ভূমিতে'অগ্রসর হইতে, পারেন ॥ ৩৩ ॥ 

দ্বিতীয় সাধন এই 

অথব| প্রাণের প্রচ্ছন্ন বা বিধারণ ক্রিয়ার দ্বারাও একতত্ব লাভ 
হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

এই সুত্রের দ্বারা মহধি সুত্রকার একতত্ব লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায় 
বর্ণন করিয়াছেন। প্রাণ-ক্রিয়ায় অন্তর হইতে নাসিকার দ্বার৷ বাহিরের দিকে 
বায়ুর বহির্গমনকে প্রচ্ছর্দন বলে। এবং যে বায়ু ধারণ কর! হয় তাহাকে 
বিধারণ বল! হয়, এইরূপে প্রাণবামুর রেচন ও ধারণাভ্যাসের দ্বারা অন্তঃ- 
করণকে একাগ্র করিয়া সাধক একতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হ*ন। পুজাপাদ 
মহধিগণের ইহাই অভিমত এবং ইহ! প্রমাণসিদ্ধও যে মন, বায় এবং বীর্ঘ্য 
এই তিনই এক পদার্থ, অর্থাৎ মন কারণ, বায়ু হুশ এবং বীর্য) সুল বিস্তার । 
এই তিনচীর মধ্যে যে কোন একটীকে বশীভূত করিতে পারিলে ভিনচীই বশীভূত 
হইয়। যায়। এইঅন্যই ইহ! প্রমাণসিদ্ধ যে যখন সাধন দ্বার! প্রাণবায়্‌ 
বশীভূত হইয়া স্থির হইয়! যাইবে, তখন মন অর্থাৎ অস্তঃকরণ একতন্ব প্রাপ্ত 
হুইবে । লাসাপুটের মধ্যে যে প্রাণবায় গমনাগমন করিয়া থাকে, উহা 
কাৰ্য্য এবং প্রাণশক্তি কারণ। অর্থাৎ প্রাণের চাঞ্চল্য হেতু শরীর রক্ষার 
জন্ত যে কার্য হইয়! থাকে তাহারই ফলে স্থূল শরীরে স্থুলবায়্‌ গমনাগমন করিতে 
থাকে সাধারণতঃ উহাকেই শ্বাস প্রশ্বাস বল! হয়। সুতরাং স্ুলবায়ুকার্যা 
এবং প্রাণশক্তি কারণ হওয়ায় যে শক্তির ধারা! স্থল শ্বাস প্রশ্বাসের সমতা! উৎপক্ন 
হয় তাঁহারই দ্বার! প্রাণশক্তিও স্থির হইয়া যায়, ইহ! স্বাভাবিক, এবং প্রাণশক্তি 
ও মনঃশক্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হওয়ায় প্রাণশক্তি স্থির হয়৷ গেলেই অন্তঃকরণ 


প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণন্ত ॥ ৩৪ ! 


৪৮ যোগার্শন । 


স্থির হইয় ধায় এবং অন্তঃক রণ স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একতৰ লাভ হইয়া 
থাকে। এখন বিচারের বিষয় এই যে স্থল প্রাণবায়ুর সাধারণ চাঞ্চল্য রোধ 
করিবার সাধারগ_উপায় কি? এবং কির্ূপে ও কোথার হইতে পারে? যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর গতি সমান ভাবে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাপশক্তি ও মনের 
চাঞ্চলা অবস্থস্ভাবী । কিন্তু প্রাণবায়ুকে রোধ করিবার যে সমস্ত উপায় হইতে 
পারে তাহ! তিনভাগে/বিভক্ক কর! যাইতে পারে । প্রথম প্রাণবামু যখন বহির্থত 
হয় তখন হইতে পারে, দ্বিতীয় যখন বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে, 
এবং তৃতীয় যখন অন্ত কোন কারণ বশতঃ শ্বাস এবং প্রশ্বাস এই উভয়েরই 
স্বাভাবিক ক্রিগার মধ্যে ভিন্ন ভাব হুইয়! যায় । প্রাণবায়ু যখন ভিতর হইতে 
বাহিরে বহির্গত হয় সেই সময়ের সন্ধি প্রথম । যখন বাহিরের বায়ু ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া আকর্ষণ ক্রিয়াকে বন্ধ করিয়া! দেয় সেই সময়ের সন্ধি দ্বিতীয় । 
এবং তৃতীয় অবস্থার উদ্দাহরণে ইহাই বিবেচ্য যে, যে সময় সুযুরার উদয় হইয়। 
থাকে সে সময়ে স্বভাবতঃই শ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি কিছু সময়ের অন্ত শিথিল হইয়া 
পড়ে । বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহ! অন্ুতব করিতে পারেন বে যখন ঈড়। 
হইতে পিঙ্গল। এবং পিঙ্গল। হইতে ঈড়াতে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হইয়। থাকে, 
অর্থাৎ যখন বাম নাস! হইতে দক্ষিণ নাসা ও দক্ষিণ! নাসা হইতে ,বাম নাসায় 
প্রাণবায়ু ষঞ্চালনের সন্ধি উপস্থিত হয়, সে সর্মা্ী অয় সময়ের জন্য স্বাভাবিক 
রূপে শ্বাম প্রশ্থাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়! বানী অতএব শ্বাস বহিগর্মনের 
সন্ধিস্থলে অথব| ভিতরে প্রবেশ করিবার স্িটময়ে সাধক যদি নিজ মনকে 
স্থির করিতে পারেন তবে তাহার মনে' ্বভাবতঃই এক ভাবের উদয় হইয়া 
থাকে । নুযুন্নার় উদয় হইবার সময়ে 'একতত্বের উদয় হওয়া স্বাভাবিক । 
ঘোঁগাচার্ধ/গণের সম্মতি এই যে এই জ্রিবিধ অবস্থার মধ্যে সুযুরাতে একতত্বের 
অভ্যাস সহজেই হুইয়! থাকে । প্রাণবাঘু বহির্গত হইলে যে দ্বিতীয় অবস্থা হয় 
তন্মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থির কর! একতত্ব প্রাণির দ্বিতীয় উপায়) এই উপায় 
মধ্যম । এবং প্রাণবাছু যখন ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, দেই সময়ে প্রাণবায়ুকে স্থির 
‘কর। একতথলাভের তৃতীয় উপায় । এই উপায় অধম। সুতরাং এই ত্রিবিধ 
অবস্থার মধ্যে যে কোন অবস্থায় যোগী পুরুষার্থ করিলে অতি সহজে একতন্ব লা 
করিতে সমর্থ হইতে পারেন ॥ ৩৪ ॥ 


তৃতীয় সাধন এই 


গমাধিপাদ । ৪৯ 


_ অথবা যখন দিব্য বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাছাতেই চিত্ত 
স্থির হয় তখনই একতন্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ " 

এখন মহর্ষি সুত্রকার একতত্ব প্রাপ্তির তৃতীয় উপায় বর্ণন করিতেছেন । 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চতৃত হইতে সৃষ্টি হইয়া! থাকে। 
এই পঞ্চভৃতের পীচটা বিষয় আছে। যথা শব! স্পর্শ, রূপ, রন ও গন্ধ) 
গুল হইতে সুগ্মে আনয়ন করিবার অন্য এই তৃত সমূহের স্বাভাবিক দিব্যবিষয়ের 
কোন এক স্থানে ধদ্দি অন্তঃকরণকে লংপ্লিষ্ট করিয়া রাখা! যায় তাহা! হইলে ধীরে 
ধীরে অস্তঃকরণ একাগ্র হইয়া! যাইতে পারে । ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 
যেমন--নাসিঙ্কার অগ্রভাগে অন্তঃকরণকে সংযত করিয়। সেস্থলের স্বাভাবিক 
দিবাগন্ধে একাগ্রতার অভ্যাস কর! যায়, অথবা! রসনার অগ্রভাগে তন্জপ 
রসরূপ বিষয়ে অন্তঃকরণকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে একতত্ব লাভ হইতে 
পারে । যদিও অন্তঃকরণকে স্থিরীকৃত করিবার জন্য এই সমস্ত ক্রিয়! প্বাভাবিক, 
তথাপি এইরূপ ক্রিয়া-সাধানেও শাস্ম এবং শ্ীগ্তরুদেষের উপদেশের আবপ্যক 
হয়। যে হেতু যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস জম্মাইতে পাবেন এক্রপ প্রত্যক্ষ উপদেশক 
ন।. পাওয়া যায়, ততদিন পৰ্য্যন্ত অপ্রত্যক্ দেশ লাভ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ 
সাধন প্রবৃত্তির দৃঢ়তা স্থাপিত তইয়া থাকিতে পারে না । দৃচতাই ফল প্রাপ্তির 
একমাত্র উপায় । এইজন্য যখন বিনা! উপদেশে দৃঢ়তা স্থির তইতে পারে না 
তখন বিন। উপদেশে সাধনে সফলকাম হওয়াও অসম্ভব । এই সুত্রে যে 
বিষয়ে মনস্থির করিবার উপায় বর্ণন কর! হইয়াছে তৰহুদারে নানা প্রকারের 
সাধনমার্শে নানা প্রকারের ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে । এই শৃত্রের অভিপ্রায় 
এই যে স্থূল হইতে অন্তঃকরণকে হৃপ্রে আনয়ন করিয়া! তন্সাত্রাযপী কোন এক 
ভূতের কোন এক বিষয়ে লয় করিবার অভ্যাস করিতে করিতে ধীরে ধীরে 
একতত্ব লাভ হইয়! থাকে । এবং এইক্সপ একতথ্ লাভ করিয়া সাধক ক্রমশঃ 
পরম কল্যাণময় পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । এই বিজ্ঞানের তাৎপর্য; 
এই মে, যে থে কাবণে জীব বিষয়ে বিমোহিত হইয়া বিবয়বিশি্ট হইয়! যায়, 
সেই সমস্ত কারণ যদি না থাকে, তাহা! হইলে অন্তঃকরণ শ্বীর স্বাভাবিক অবস্থা 
লাভ করিয়া একতত্বের অধীন হুইয়। পড়ে । এই বিজ্ঞানকে আরও সুষ্পষ্ট 


বিষয়বতী ব! প্রবৃত্িরুৎপত্ন। মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ও৫ ॥ 
৭ 


৫ যোগদর্শন 1 


ভাবে যুঝাইবার জন্য বিচার করা আবপ্তক যে, জীব কিরূপ বিষয়ে আবদ্ধ হয় 
দৃষ্টান্তন্বপে বিচার করিবার বিষয় এই যে যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীরূপ বিষয়ে 
আবদ্ধ হয়, তাহ! হইলে তাহার অন্তঃকরণ রূপ-তন্মাত্রার সাহায্যে দর্শনেন্জরিয়ের 
অন্তর্গত হইয়া স্ত্রীক্ূপ বিষয়ে তদাকারত৷ প্রাপ্ত হইবে । সে সময়ে স্ত্রীরূপ বিষয় 
চক্ষগোলকের সাহায্যে রূপ-তন্মাত্রার দ্বার অন্তঃকরণকে নিজভাবে আকারিত 
করিয়া লয় । বিষন্ির বিষয়বিশিষ্ট হওয়ার ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্ত 
যোগযুক্ত যোগী গুরুদেবের অনুগ্রহে এই বিজ্ঞানের রহন্ত অবগত হই! ধরি শ্বীয় 
অন্তঃকরণকে বিষয়ের সীমায় যাইতে না দেন এবং কেবল ইন্দ্িয়সমূহকে বিশুদ্ধ 
বিষয়বতী প্রবৃতিতেই স্থির রাখিয়া বিষয়দর্শন হইতে অন্তঃকরণকে পৃথক করিয়া 
রাখেন, অহা হইলে আপন! আপনি উক্ত যৌগির অন্তঃকরণ অন্তর্মুখীন, হইয়া 
আত্মাভিুখে একতানত| লাভ করিতে করিতে একতব্বেত্র অধিকারী হই! 
যায় ॥ ৩৫ ॥ 

চতুর্থ সাধন এই 

অথৰা শোকরহিত প্রকাশে যুক্ত হইলেও একতন্ব লাভ হইয়া 
থাকে | ৩৬৪ 

একতত্ব জাতের চতুর্ধ উপায় বর্ণিত হইতেছে। অন্তঃকরণ যখন জ্ানরপ 
শুদ্ধ স্বত্বগুণে স্থির হইয়। বায়, অর্থাৎ সাধক যখন গুরুদেবের উপদেশের দ্বার! 
নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানপ্রকাশযুক্ত জ্যোতিদর্শনে সমর্থ হ’ন, যাহার দ্ধপ শাস্ত্রে দর্য্য 
চন্্র এবং মণির ন্যায় বর্ণন কর! হইয়াছে, তাহা! হইলে উক্ত শোকরহিত 
পরমানন্দহয় জ্যোতির্শিন করিতে করিতে উক্ত জ্যোতিঃতে অন্তঃকরণকে 
বিলীন করিতে পারিলেও একতত্ব লাভ হুইয়! থাকে । শাস্বে এই জ্যোতিঃর 
এরলপ বর্ণনও পাওয়! বায় বে সাম্যাবস্থ। প্রকৃতির রূপই জ্যোতি, বেদোক্ত 
সিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রে যে ধ্যানের বর্ণন পাওয়া যায় উহাও এই জ্যোতির্শায়ী মহাবিস্তা- 
রূপিলী প্রকৃতির রূপ প্রকৃতির মধ্যে যখন সর্কাদ! সত্ব, রহঃ এবং তমঃ এই 
ত্রিগুণের তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে সেই অবস্থাকেই বৈষষ্যাবস্থা প্রকৃতি বলা 
হয়। এবং যে অবস্থায় এই ব্রিগুণময় তরঙ্গ শুদ্ধ সত্বগুণে বিলীন হইয়! যায় অর্থাৎ 
যখন কোনরূপ তরঙ্গ উিত ন! হয় এবং একমাত্র প্রকাশরূপ সত্বগুণ ভাসমান 


বিশোধ। বাজ্যোতিম্মতী ॥ ৩৬ ॥ 


সমাধিপাদ । ৫১ 


থাকে উক্ত অবস্থার নাম সাম্যাবস্থ। প্রকৃতি । এই অবস্থাকে বিদ্ধা, শোকরহিত 
প্রকাশ অথবা! জানযুক অবস্থা বলে। অন্তঃকরণ যতই এই অবস্থার দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে, ততই ত্দ্ধ ল্বগুণের এই প্রকাশ আঁধক ভাসমান হইতে থাকে। 
এই সুত্রের ইহাই তাৎপর্য) যে যখন জেযাতিরর্ণিন হইতে থাকে, তখন অন্তঃকরণ 
তাহাতে একান্র হইদ্র! ধীরে ধীরে সাধককে একতত্ব-লাডের অধিকারী করিব! 
দের়। জেটাতির্শয় ব্রহ্ম, মহামায়া আলিঙ্গিত সগুণ বর্ম এবং পরমাত্মার 
বিস্ভারপিনী পর! প্রক্কৃতিই যেদোক গায়ত্রীমন্ত্রে ভর্গরপে বরিত হইয়াছেন । 
ব্রক্ছপ্রকৃতি মহাষায়ার ভেদ দ্বিবিধ । তাহার তমোময় স্বরূপকে অবিস্তা! এবং 
সৰ্বয়প স্বরূপকে বিস্ত1 বল! হয় । অবিস্ভা অজ্ঞানময়ী হওয়ার জন্য দৃহাষান জগত 
নানাবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া! থাকে । কিন্ত শুদ্ধ সত্বগুণময়ী বিভাই 
সাষ্যাবস্থা প্রন্কৃতি হওয়ায় তাহার সাহায্যে সাধক অদ্বিতীয় আত্মন্ব্পপের দিকে 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হ'ন। তাহার হুপ্রস্বরপ৷ জ্ঞানময় হইলেও শোকরহিত 
জ্যোতিম্তী প্রকৃতি উক্ত সত্বগুণময়ী বিদ্যারই স্থলরূপ । সাধনপ্রভাবে যোগির 
অন্তঃকরণ যখন রজন্তমোপ্তণ শূষ্ক হইয়া সত্বগুণে অবস্থিত হয়, তখন তাহাতে এই 
দ্যোতিম্মতীর প্রকাশ প্রকাশিত হয়। প্রথম অবস্থায় যোগির অন্তঃকরণে এই 
প্রকাশ কখন কখন নহুস৷ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে যোগী স্বীয় অভ্যাস 
ছার! স্বীয় অন্তঃকরণে উক্ত শোকরছিত প্রকাঁশকে ঘত্ত অধিক ধারণ করিবার 
প্রবন্ধ করিবেন, ভতই ওঁ জ্যোতি্শয় বিন্দুর্লপে অধিকতর স্থায়ী হইতে থাকিবে । 
এইকপে উক্ত প্রকাশের সাহায্যে পরিশেষে যোগী, সমাধি প্রাপ্তির কারণন্বরূপ 
একতত্ব-লাতে সমর্থ হইয়| থাকেন ॥ ৩৬ | 
পঞ্চম সাধন এই 


অথবা চিত্ত বীতরাগ-পুকষের অস্তঃকরণে একাগ্র হইলেও একত্র 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে | ৩৭॥ 


সম্প্রতি এই সুত্র দ্বার একতত্ব প্রোণ্তির পঞ্চম উপায় বর্ণিত হইতেছে। 
বাসন। হইতে রজঃ এবং তযোগুণের উৎপত্তি হয় । যে স্থলে রাগ নাই অর্থাই 
বৈরাগাযুক অন্তঃকরণে কেবল সত্বগুণই বদ্ধিত হইয়া থাকে! এই পবিত্র 
ভারতভূষিতে বীত্রাগ পুরুষের অভাব কোনকালেই নাই। পূর্ববকালে ইহার অসংখ্য 


বীতরাগবিষয়ং বা চিতং ॥ ৩৭ ॥ 


€২ যোগদর্শন | 


উদাহরণ পাওয়া যাইভ, যথা সনক, সনন্দ প্রভৃতি দেবধি, শ্রীভগবাম্‌ বেদব্যাস, 
শুক প্রত্ৃতি ব্হ্মধি এবং জনক প্রভৃতি রাজর্ধি, ইহারা ভবিষ্যতে যুঘুক্ষুগণের জন্ট 
নি সুন্দর চরিত্র দৃষ্টাস্তস্থরপ রাখিয়া গিয়াছেন । উক্ত মহাত্মাগণের বিষয়রাগ- 
রহিত অন্তঃকরণে অন্তঃকরণ স্থাপন করিলে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ বিষয়-বৈরাগ্যুক্ত 
হইয়া অবশেষে একাগ্রতা দ্বার! একতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । অথবা 
এয়পও বল৷ যাইতে পারে যে, যদি সাধক ক্রমশঃ বিষয়রাগরহিত অবস্থা লাভ 
করিয়া পূর্ণ বৈরাগ্যতূমিতে অধিরঢ় হন তাহ! হইলেও তিনি একতস্ব লাভে 
সমর্থ হইতে পারেন । মনুয্তের অন্তঃকরণ, বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের 
রূপ ধারণ করিয়া তাহাঁতেই আবদ্ধ হুইয়। যায় । এই অবস্থাই সমাধিতে বিশ্ব 
প্রদান করিয়া থাকে | বিষয়ের স্বরূপ বৈরাগ্যের পূর্ণাব স্থায় যোগির অন্তঃ- 
করণকে আবদ্ধ করিতে পারে না । উক্ত বিষয়রাগরহিত অবস্থায় যোগী একবার 
বিষয়ের দিক্‌ হুইতে মুখ ফিরাইয়া লইরে তী'হার অন্তঃকরণের গতি স্বাভাবিক 
রূপে আত্মার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । অন্তঃকরণের গতি দ্বিবিধ । 
প্রথম বৃত্বিনিচয়ের দ্বার! বিষয়ের দিকে, এবং দ্বিতীয় বৃত্তিদমূ পবিত্যাগ 
করিয়া! আত্মার দিকে । অতএব যখন বৈরাগ প্রাপ্তি দ্বার! বিষয়বতী গতি 
নষ্ট হুইয়! যায়, তখন আপনা আপনি যোগী আত্মাভিমুখিনী গতি লাভ করিয়া 
থাকেন । সেই অবস্থায় উক্ত যোগী একতত্ব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন । 
তাৎপর্য্য এই যে যোগী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বীতরাগ মহাত্মাগণের অন্তঃকরণে 
যম করিয়া স্বীয় অস্তঃকরণকে বিষয়বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত করুন, 
অথব! নৈরাগ্যাভ্যালের নিয়মের দ্বার! স্বয়ং বীতরাগ হইয়া যাঁউন, উভয়বিধ 
অবস্থাতেই একতব্ব লাভের অধিকারী হইতে সমর্থ হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই 0 ৬৭ ॥ 
ষষ্ঠ সাধন এই... 
স্বপ্ন এবং নিদ্রার মধাস্থিত জ্ঞানে অন্তঃকরণকে বিলীন করিলেও 
একতন্ব লাভ হইয়া] থাকে ॥ ৩৮॥ 
_. এখন এই হত দ্বারা একতত্ব লাভের ষষ্ঠ উপায় বর্ণিত হইতেছে । যে 
অবস্থায় অস্তঃকরণ তমোগুণের আশ্রিত হইয়া বাহজ্ঞান শৃন্ত হইয়া যায়, এবং 
কিছু না কিছু কাজ করিতে থাকে তাহাকেই শ্বপ্নাবন্থ| বলে, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় 


স্বগ্রনিদ্রাজানালম্বনং ব। ॥ ৩৮ ॥ 


বমাঁধিপায । ৫৩ 


me শি STAG সি ক SANA COAG কা STEP YF Carta এ পিউ 


£করণ কোন কাজই করে না, ইহার পূর্কসূত্রে এই উভয়বিধ অবস্থার বিস্তৃত 
বিবরণ মেওয়া হইয়াছে। জাগ্রদ্বস্থায় মানব ইঞ্জিয়সমূহের সাহায্যে বিষয়কে 
অবলম্বন করিয়! থাকে, এবং স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইবামাত্রই তাহার অস্তঃ- 
করণের স্থূল বিষয় সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্ত স্বভাবতঃ জাগ্রৎ এবং 
্বপ্াবস্থার সন্ধিস্থলে এবং স্বপ্ন ও সুযুণ্ডির সন্ভিষ্ঠটলে যোগিগণ বিবয়গহিত 
আয্মোনুখ অন্তঃকরণের অবস্থা! লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 
জাগ্রৎ হইতে শ্বপ্নাবস্থা লাভ করিবার সময় এবং স্বপ্ন হইতে নিত্রাবস্থায় উপনীত 
হইবার সময় যে দ্বিবিধ মধ্যাবন্থা উপস্থিত হুইয়। থাকে, যাহাতে অস্তঃকরণ বিষয়- 
শূন্য হইয়! স্থিত হয়, যাঁহ! অমৃতৰ করাইবার শ্রম্ক একথাও বলা যাইতে পারে 
যে, স্বপ্ন এবং জাগ্বদবস্থার মধ্যস্থলে যে তন্দরাবন্থ। হইয়া থাকে, মেরূপ অবস্থায় 
ও স্বপ্ন এবং সুযুপ্তের মধ্যস্থিত সন্ধি অবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া অন্তঃকরণকে 
উক্ত জানযুক শৃন্তাবস্থায় বিলীন করিতে পারিলেই একতত্বলাভ হইতে পারে 1 
এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে এইরূপ বাহপ্ানশূন্ত অথচ অন্তজ্ঞণনযুক স্বপ্ন 
অথব। নিদ্রার শৃন্ত!বস্থায় অন্তঃকরণ বিলীন হুইয় গেলে ধীরে ধীরে একতত্বপদ 


লাভ কবিতে পার! যায় ॥ ৩৮ ॥ 
সপ্তম সাধন ক ধিত হইতেছে 


ইচ্ছানুকুল কোন একরূপে অন্তঃকরণকে সম্নিবিস্ট করিতে পারিলে 
একতন্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

এই সুত্রের দ্বাব| মহধি সূত্রকার একতথ লাভের সপ্তষ উপায় বর্ণন 
করিতেছেন । পূর্বহত্রে একতত্বলাভের বিবিধ সাধন বর্ণন ফবিয়। সম্প্রতি 
একটী সাধারণ সাধনের বর্ণন করিতেছেন, ইহার দ্বারা একতন্ব লাভের সার্ক 
ভৌমিক মুদি দেখান হইডেছে। সমস্ত জীবের প্রক্কাতি পৃথক পৃথক হওয়ায় 
এককুপ সাধন সমস্ত জীবের কল]াণকারী? হইতে পারে না ॥ এইরূপ বিচার 
করিয়। মহধি সুত্রকার সপ্তম সাধনের মর্যাদা বর্ণন করিতেছেন । যে যে সাঁধক- 
গণের যেরূপ রুচি ও প্রকৃতি হইবে তানুসারে শ্রীগুরুদেব যাচাকে যেরূপ 
উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, এই সং্তবিধ উপারের ঘারী 
কোন না কোন উপায়ে তাহার অবশ্য কল্যাণ হউবে। এই সূত্রের তাৎপর্য) 


শপ শশী শাসন শপ পপর 


য্থাতিমতধ্যানাদ্ব। ॥ ৩৯ ॥ 


৫৪ যোগাৰ্শন । 


আসক্ত হইয়া থাকে, অন্তঃকরণ তখন স্বাভাবিক গুণানুসারে যে পদার্থে ই রত 
হয় সেই পদার্থে ই তাহার গতি রুদ্ধ করিয়। দেওয়। যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে 
যাহা অন্তঃকরণের অনুমোদিত হয়, যদি নেইরূপের ধানেই তাহাকে নিবিষ্ট 
করিয়া দেওয়! যায়, তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে সহজেই তাহ! স্থির হইয়া 
যায়। এবং তাঁহারই ধ্যান করিতে করিতে একতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
ইহ পূর্বেই ধলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়া গেলে প্রজ্ঞারূপ পূর্ণ 
জানের উদয়ে উহা। যোগযুক্ত হুইয়! যায়। স্থতরাং এইর্লপ অভিমত ধ্যানের 
দ্বারাও সাধক যোগলাঁভের দ্বারা একতত্ব লাভ করতঃ মুক্ত হইতে পারেন । 
মনুয্বের এই প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য বশতঃ সনাতনধর্থে পঞ্চোপামন। 
এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেবতার বিবিধরূপ বণিত হুইয়াছে। অর্থাৎ 
সাধকের যেরূপ রুচি হইবে তদহুরূপ ধ্যান ধারা তাহার কল্যাণ সাধিত হইতে 
পারে। অভিমত ধ্যানের তাৎপর্য) এক্সপ নয় বে মনুত্ত বিয়-সম্তোগ-মূলক 
প্রবৃত্তির অনুসারে কোন স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান করলেও একতত্ব লাভ 
করিতে পরিবে। মনুষ্য যদি বিষয়ভোগ বাসনার কোন বিষয়ের ধ্যানে 
অন্তঃকরণকে নিযুক্ত করে তাহা! হইলে তাহার অন্তঃকরণ স্বাভাবিক রূপেই 
বিষয়ভোগ-জরনিত নানাক্্রপ চাঞ্চলাযুক্ত হইবে। যেহেতু বিষর়তোগ সমর 
হইতে চাঞ্চল্য এবং বিষয় ত্যাগ সন্বয্ন হইতে ধৈর্য্যলাত হইয়া থাকে । এইজক্ত 
ভোগের উৎপাদক কোনরূপ বিষয়ের জানের দ্বারাই একতত্ব লাভ হইতে 
পারে না, ইহ! সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য | বিষয়ভোগ বাসন! উৎপন্ন করিবার 
সহায়ক কোনরূপ বিষয় এই সাধনার উপযোগী নহে। কেবল শাস্ত্রোক্ত 
রূপ-সনূহ এবং যে সমস্ত বিষয় অন্তঃকরণে স্তদ্ধরতি উৎপন্ন করে তাহাই সাধনো- 
পযোগী, ইহাই মহধি হৃত্রকারের অভিপ্রেত। যাহাতে সাধকের স্বাভাবিক 
প্রবল ইচ্ছা! উৎপন্ন হয় এরূপ কোন শুদ্ধ বিষয় অথবা শাস্ত্-কথিত র্ূপাদিতে 
ধ্যানের অভ্যাস করিতে করিতে প্রথমতঃ জাগতিক বিবয় সমূহ দূরীভূত 
হইয়া যায় ও পরে প্রত্যাহার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তদনস্তর উক্ত দ্যেযরূপ 
বিষয়ে মনের দৃঢ় রতি জন্মে, এইরূপ অবস্থার পরে অস্তঃকরণ হইতে ধ্যান 
করিবার বৃতিও বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে ধীরে ধীরে সাধকের অন্তঃকরণ 
শান্ত হইয়া একতব লাভে সমর্থ তইয়। যায় ॥ ৩৯ ॥ 
এখন একতন্বলাঁতের জন্ত সাধনসমুহের অন্তর ধ্যান বল! হইতেছে-_ 


সমাধিপাদ । ৫৫ 


পরমাণু হইতে আরস্ত করিয়া মহাস্থুল পদার্থ পর্য্যন্ত সর্বত্র 
অন্তঃকরণ স্থির করিবার শক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥ 

পূ্বনুত্র সমূহে সাত প্রকারের সাধনোপার বর্ণন করিরা এই সুত্রের দ্বার! 
মহর্ষি স্ত্রকার উক্ত সাধন সমূহের দ্বিতীয় ফল বর্ণন করিতেছেন। একতত্ব 
সাধন দ্বারা যোগী যোগ-বিক্নসমূহ দুত্নীভূত করিয়| সমাধি ভূমিত্রে উপনীত 
হইতে পারেন ইহা একতত্ব প্রাপ্তির প্রথয ফল। দ্বিতীয় ফল সম্বন্ধে এই 
সুত্র বর্ণিত হুইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে হুই প্রকারের পদার্থ আছে। প্রথম 
ভুল দ্বিতীয় সুস্ম । স্থল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণ যেরূপ চঞ্চল 
হয়, সুক্ম পদার্থের অবলম্বনেও তজ্রপ চঞ্চল হইতে পারে। যদিও সাধক স্থুল 
পদার্থ অর্থাৎ দৃষ্তমান বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া! সুশ্ম পদার্থ অর্থাৎ তন্্াত্রা 
হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়! পূর্ব কথিত সাধন করিতে পারেন, 
তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অস্তঃকরণের বৃত্তি-সমূহ এক সঙ্গেই নিরুদ্ধ হইয়া না 
হায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থল হইতে সুক্ম পর্য্যন্ত পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা! থাকে । এইজন্য সাধন করিবার সময় অন্তঃকরণ যদিও কোন এক 
পদার্থকে অবলম্বন করিয়া! একাগ্রতা লাভের জক্য চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু 
যত্তদিন পর্যন্ত এই উভয়বিধ অবস্থা কইতে অতীত হইতে না পারে ততছ্িন 
পর্যন্ত নিজ লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ একাগ্রতারত্তির 
সাধন দ্বারা যখন তাহাতে পূর্ণ একাগ্রতার উদয় হয় তখনই স্থল হইতে আরম্ভ 
করিয়। সুন্ম পদার্থ পর্য্যস্ত হইতে পৃথক্‌ হুইয়! একতত্ব প্রাপ্তির ঘারা সমাধি- 
ভূমিতে উপনীত হইয়া পরমাত্মদাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই 
সুত্রে তাৎপর্যয এই যে, একতত্ব লাভ হইলে পর যোগী এরূপ উন্নত অবস্থা 
লাভ করিতে পারেন যে সৃক্্ষতম বস্ত হইতে স্থলতম বস্তু পর্য্যন্ত তিনি যেখানে 
ইচ্ছ! করেন সর্বত্রই বলীকাঁর যোগের দ্বার! স্বীয় অন্তঃকরণকে স্থির করিতে 
সমর্থ হ'ন। একতত্ব লাভ যোগের শ্রেষ্ঠ অধিকার সমূহের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠতম 
অধিকার । ইহার এক শ্রেষ্ঠফল এই যে ইহ! যোগের বিদ্ষসমূহকে নাশ করিয়া 
থাকে ইহার বিশেষ বর্ণন পূর্কাসুত্রে করা হইয়াছে । এই সুত্রে তদপেক্ষা এক 
উন্নততর ফল বর্দিত হইতেছে একতত্বের সাধনাবস্থাতেই যোগী যোগবিদ্রসমূহ 
দূরীকরণের শক্তি প্রাপ্ত হই! থাকেন । তদনস্তর একতথ সাধনে সিদ্ধিলাভ 


পরমাণুপরমমহত্বান্তোধন্তবশীকার]। ৪* ॥ 


৫৬ যোগদর্শন । 


Ls 


করিবার পর যোগির অস্তঃকরণের সামর্থ) এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তিনি নিজ অন্তঃ- 
করণবরবত্তি-সম্বন্ধীয় চাঞ্চল্য যখন ইচ্ছা করেন তখনই রুদ্ধ করিয়! প্রকৃতির স্বল- 
রাজ্য অথবা হুক্মরাজোর যেখানে ইচ্ছ। সেই স্থানেই স্থির করিতে সমর্থ হন 
এইজন্য তিনি বিবিধ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়া সমাধি ভূমিতে বিচরণ 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পর পর সুত্রে এই সমস্ত ভূমির বর্ণন কর! 
হইবে ॥ ৪৭ ॥ 

এইরূপ অবস্থালন্ধ চিত্তে সম্প্রপ্তাত সমাধি কিরপে উদয় হইতে পারে 
তাহাই বর্ণিত হইতেছে _ 

যখন অন্তঃকরণ-বৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়! যায় তখন উক্ত অন্তঃকরণের 
অবস্থা অভিজাত অর্থাৎ স্বভাব-নিৰ্ম্মল স্ফটিক মণির সদৃশ হয়, স্ফটিক 
মণি যেমন নিজে স্বচ্ছ হইলেও সমীপন্থ পদার্থের রঙ গ্রহণ করে তক্রপ 
যোগির অন্তঃকরণ স্বয়ং স্বচ্ছ হইলেও গ্রহীতারূপ আত্মা, গ্রহণরূপ 
ইন্দ্রিয় এবং গ্রাহরূপ বিষয়ের সহযোগে তদাফারতা প্রাপ্ত হয়। এই 
অবস্থারই নাম সমাপ্তি ॥ ৪১ ॥ 

বৃত্বি ক্ষীণ হুইয়। গেলে অর্থাৎ একতত্ব সাধনের ঘার। অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ 
ও চাঞ্চল্য রহিত হইয়া যায় মে সময় উক্ত অন্তঃকবণের অবস্থা শুদ্ধ স্ফাটিক মণির 
সমশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্ফটিক মণি বথার্থরূপে স্বচ্ছ হইলেও তাহার সম্মুখে 
যে কোন রঙের পদার্থ রাখা যায় উহ! তদ্রপেই প্রতীত হয়। অর্থাৎ সাধক 
কোন স্থল ভূতে অথবা কোন হুক্ ভূতে যদি অস্তঃকরণকে একাগ্র করেন, তাহ! 
হইলে উক্ত একাগ্রতা সাধনের অন্তে তিনি উক্ত সমাপত্তি অবস্থা! লাভ করিয়! 
নিজ ধ্যেয় বস্তু (স্থূল অথবা সুশ্্ যাহাই হউক ) অর্থাৎ উক্ত লক্ষ্য বস্তুর রূপ 
লাভ করিয়। থাকেন । সে অবস্থায় উক্ত অন্তঃকরণে একমাত্র তদাকার ভানের 
অতিরিক্ত অন্ত কোনরূপ তানের প্রতীতি হয় না। এছ ত্দাকার বৃত্িরূপ 
সমাপত্তি অর্থাং সথিকল্প সমাধির অবস্থাই একতত্বরূপ যোগ সাধনের উন্নতর 
তৃতীয় ফল, এবং এই অবস্থা! হইতেই ক্রমশঃ প্রল্ঞ| লাভ পূর্বক সবিকল্প 
সমাধির দ্বারা নির্বরিকয্প সমাধি লাভ করতঃ সাধক মুক্তিপদ লাভ করিতে 


ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতন্তেব মণেগ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহেযু তৎস্থতাঞ্জনতা সমা- 
পতিঃ ॥ ৪১ ॥ 


সমাধিপাদ । ৫4 


কে কক শপ লা রস পা পিএ রান ছপা 


সমর্থ হন। এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত সাধারণতঃ জীবগণের মধ্যে 
একতত্ব প্রাপ্তির দ্বার! শ্বভাবতঃ যে সমাপত্বির উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা 
হুন্দররূপে বুঝাই! দেওয়া আবন্তীক । যে হেতু তাহা হৃদয়ঙ্গম না হইলে 
জীবের সাধারণ অবস্থা এবং যোঁগির বিশেষ অবস্থা! বুবিতে পারিস্বা যোগী 
শ্বীর ক্রযোশ্তুডিকে স্থির রাখিতে পারেন না) একাগ্রতা লাভ হইবার পরেই 
জীবগণ ক্রমশঃ একতত্ব লাভ করিস! থাকেন। এবং একতৰ লাভ হইলেই 
জীব শ্বভাবতঃই সযাবধি-ভুমিতে উপনীত হইতে সমর্থ হ'ন। অবস্ত জীবের 
এই সমাধি অবস্থা সবিকল্প অবস্থা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ জীব যখন 
পুষ্পাদি মনোহর পদার্থের দর্শন, রাগাঁদি মনোহর বিষয়ের শ্রবণ, স্ত্রীসঙ্গাদি 
পৃশ্যবিষয়ের অন্থুতব, ষিষ্টায়াদি রসনেন্দ্রিয়ের সেবন। অথবা সুগন্ধি 
পুষ্পাদির আস্রাণাদির ছারা আনন্দ লাভ করিয়। থাকে, সে সময় তাঁহার 
মন্তঃকরণ স্বভাবতঃই তত্ত্বেযয়িক একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়৷ সমাধি লাভ করিয়া 
বাকে । যদিও অবিস্ভান্ষকারগ্রস্ত জীব ইহ! বুঝিতে পারে না ঘে সে 
চখন সবিকল্প সমাধিতে স্থিত রহিয়াছে, তথাপি ইহা সুনিশ্চিত থে 
[াভাবিক রূপে তাহার অস্তঃকরপের সমাধি প্রাপ্তিই চিত্তে এরূপ আনন্দো- 
দ্রকের কারণ । ইহাই পরমাত্মার বহ্মানদ্দ । উক্ত বিষয়ভোগপরায়ণ 
গবের অন্তঃকরণ বিষয়াকার বৃত্তির ধারা আপন! আপনি অল্প সময়ের 
ক্লু যোগিজনহূর্ণভ একতব লাভ করিয়া থাকে । একতত্ব প্রাপ্তির 
রা তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ দেই একমুহর্ত সময়ের জন্যই ক্ষীণ. 
ইয়। যায়, এবং তখন দর্বব্যাপক নির্খল শান্ত স্ফটিকমণির তুল্য স্বচ্ছ 
স্ব! বিষয়ির অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া যায় । এবং তখন শ্বতাযই 
স্বার ব্ৰহ্মানন্দ বিষয়ানন্দরপে জীবকে সুখ প্রদান করিয়া থাকে । 

এই বিজ্ঞানের দ্বারা ইহ! স্বস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, জীব কিরপে স্বভাবনিদ্ধ 
বয়াকার বৃত্ধিতেও একতত্ব লাভের দ্বার! সবিকর সমাধি লাভ করিতে পারে। 
কলুভক্তিপরায়ণ যোগী যদি এই বৈজ্ঞানিক তত্ব অবগত হইয়! পূৰ্কোক সাধন 
[হের কোন এক জখব! ততোধিক যোগ ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান, 
ধক একতব ভূমি হইতে সবিকল্প সমাধি ভূমিতে উপনীত হইতে পারেন, 
1 হইলে তিনি স্বীয় যোগসাধনের ক্রমোরতি স্থিয় করিনা! ক্রমশঃ সমাধির 
চরোত্তর ভূমিতে অগ্রর হুইতে সমর্থ হ’ন। একতত্বের সাধনার সিদ্ধিলাত 


৫৮ যোঁগদৰ্শন 
করিয়! যোগী যখন আত্মানাত্ম বিচার করিতে করিতে সমাধি ভূমিতে উপস্থিত 
হ’ল মেই নমর তিনি এই উন্নত অধিকারন্বপ সবিকল্প সমাধির সমাপতি 
অবস্থা! কি প্রকার ও কিয়নপ ভাবে লাভ করিয়া! থাকেন, এই ছে তাহাই 
বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণন করিবার ভাৎপর্ধয এই বে ইহার দ্বার! যোগী নিজ স্থিতি 
বিষয় অবগত হইয়া স্বীয় ক্রমোরতিকে স্থির রাখিতে সমর্থ হইবেন ৷ বদি 
সাঁধারণ বিষয়-ভোগির ভ্ভায় উঞ যোগী এই সুত্রকধিত সমাগত্রিয়প উন্নত 
অবস্থ! লাভ করিয়া অনবহিত হইয়! বান, তাহ! হইলে সমাধি ভূমিতে তীহার 
উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে না। এইজন্ত এই সুত্রে সমাপত্তির স্বরূপ বরন করিয়া 
পরে উহার তো বর্ণন করিতেছেন ॥ ৪১ ॥ 

ক্রমপ্রাপ্ত সমাপত্তি সমূহের ভো বর্ণিত হইতেছে 

শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞানের বিকল্পন্বারা সংকীর্ণ সমাপত্তির না 
সবিতর্ক ॥ ৪২ ॥ 

এখন পূর্ব কথিত সমাপত্তি সমূহের প্রথম অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। 
যে অবস্থায় সমাপততির উৎপন্নকারী অবলম্বনের শব্দময় সংজ্ঞা, উহার অর্থ এবং 
উষ্ধার জ্ঞানের বিকল্প অন্তঃকরণে বর্তমান থাকে সেই অবস্থাই উহার প্রথঙ 
অবস্থ।। উদাহরণ দ্বারা এই বিজ্ঞানকে স্পষ্টর্পে বুঝাইতে হইলে বহির্বির্ষয় 
এবং অন্বর্কিষয় এই উত্তর দিক অবলম্বন করিয়াই বলিতে হইবে । বহি- 
বিষয়ের দিক্‌ হইতে বুঝাইতে হইলে পল্মপুষ্পের উদাহরণ দেওয়| যাইতে 
পারে। পদ্নপুষ্ণ এই শব বলি! মাত্র পদ্মপুষ্প এই শব্দ অন্তঃকরণে উপস্থিত 
হইল, তাহ! হইতে অন্তঃকরণে তাঁহার অর্থের জান হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পদ্মপুষ্পের জ্ঞানও উদিত হইল। অন্তঃকরণে এই ত্রিবিধ ভাব উদিত হইলেও 
বিকল্পের সাহাযো এই তিনেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্বরূপ অন্তঃকরণে বর্তমান থাকে । 
এই ত্ৰিবিধ ভাব পৃথক্‌ পৃথক ভাবে অবস্থিত্ত' থাকা সত্বেও বদি অন্ধঃকরণ 
একতত্বের দিকে অগ্রসর হয় তবে অন্তরঃফরণে'র সমাপত্তি অবস্থা পূর্ণভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারে না। এইরণে বখন অন্তঃকরণের হুষ্থাতি-হুপ্ম 
'আধলস্বনের বর্ণন করা হয়, তখন এইরপ দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে যে 
হখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম এই শব উচ্চারণ কর! ধার, তখন সচ্ছিদানন্দমর 
ব্র্থ এই শব্দ, ইহার অর্থ এবং ইহার জান, এই তিনটী বিষয়ই অন্তঃকরণে 

তত্র শৰ্াৰ্থজ্ানবিকলৈৈঃ সংকীর্ণ সধিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২॥ 


সমাথিপাদ। ৫৯ 


টির ররর ররর তির 
এক সঙ্গে উদিত হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়ের সাহায্যে এই তিনেরই ভেদ 
বর্তমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পত্তি অবস্থাকে সবিতর্ক বল! যাইবে। 
এরূপ স্থলে সমাপতি পূর্ণত্ব লা করিতে পায়ে ন| এবং অন্তঃকরণের স্বদ্ধি- 
সনৃহও নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ করির! অস্তঃকরণ-ভূমিকে একেবারে নির্মল 
এবং শাস্ত করিতে পারে না । সিন্ধান্ত এই যে অন্তঃকরণের এরূপ অবস্থায় যদিও 
অন্তঃকরণের বৃতিসমূহ লয়াভিমুখে অগ্রমর হইতে থাকে» এবং ধীরে ধীরে এক- 
অত্বের উদয় হইতে থাকে, তথাপি এই অবস্থা! সষাধি-ভূষিতে বিচরণ করিবার মার্গ 
শ্বর্প। ইহ! অপেক্ষা উন্নত দ্বিতীয়াবস্থার বর্ণন পরের স্থত্রে কর! হইবে ॥ ৪২ ॥ 

নির্ধ্বিতর্ক সমাঁপত্তির বর্ণন কর। হইতেছে ৯-- 

শব্দার্থন্ঞানমূলক স্তি পরিশুদ্ধ হইয়া, গেলে যাহাতে স্বরূপ- 
শূন্যের ন্যায় ভান হয় এইরূপ ধ্যেয়াকার ভাৰ যুক্ত সমাপন্ধিকে . 
নির্বিবতর্ক সমাপত্তি বলা হয় ॥ ৪৩ ॥ 

নির্কিতর্ক-সমাপত্বির অবস্থায় শব্বসফকেত, শবৰ্দার্থের অনুমান: এবং 
জ্ঞানরপ বিকল্পঘুক্ত স্থৃতি প্রভৃতির কিছুই প্রকাশ থাকে না, অর্থাৎ কেবল 
গ্রাহ পদার্থের রূপে যাহ! পদার্ঘবৎ প্রতীত হয় যেই বৃদ্ধি বর্তমান থাকে, 
এবং তাহাঁও পূর্ব সুত্র কথিত সবিত্্ক অবস্থার শর অর্থ এবং জানরূপ, ব্রিখিধ 
অবস্থাতেই সাধনের দ্বার] বিলীন হইয়| এক লক্ষার়প অবস্থাকে ধারপ করির 
লয় ; উক্ত একাকার অবস্থার নামই নির্বিতর্ক সমাপতি । ইহা পূর্কেই বলা 
হইয়াছে যে স্থল অথবা! সুক্ম বজুর যে কোন. একটির সাহায্যে সদাপত্রিলাড হইয়া. 
থাকে। উক্ত সনাপত্তির নিক্বষ্ট পূর্বাবস্থাকে ষবিতর্ক সমাপতি বল! হয়। এবং 
একাগ্রত!| দৃঢ় হইলে বখন সমাপত্তি পূর্ণাবস্থা প্রান্ত হয় তখন উক্ত উৎকট, 
সমাপত্তির নাম নির্বিতর্ক সমাপত্ধি । পূর্বস্ুত্র কখিত লবিতর্ক সমাপত্ধিতে থে শব্দ 
শ্রুত ব পঠিত হইয়াছিল, সেই শব্দের অর্থ এবং বিচারক্কপ জান এই স্থৃতির দ্বারা, 
বিকল্ঞাবস্থায় পুথক্‌ পৃথক বৃত্তি অবলদ্ধন করিয়! অস্তঃকরণে অবস্থিত, থাকায়, 
সমাপত্তির পূর্ণাবস্থ। লাভ হয় না। কিন্তু এই সমাপত্তির সর্বোত্তম অবস্থায় 
ধোয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতা বর্ধিত হইলে শব. শব্দের অথ এবং শব্দের জান, 
এই সমন্ত স্কৃতির স্বারা. পুথকৃভাঁবে অনস্থান করিতে পারে না.। একের, 


স্মৃতিপরিগুদ্ধৌ স্ব্পপশ্‌ক্কেবার্যমাত্রনির্ভাস! নির্কিতর্ক! 1.৪৩ ৪ 


৬৪ যোগান । 


০০০০০ 


পপি PLAS PAD 


শ্বৃতি দ্বিতীরে এবং দ্বিতীয়ের স্থৃতি তৃতীয়ে বিলীন হইয়া যায়। সেই সময় 
এই অবস্থাতে শব্দ এবং শব্দের অর্থের, দ্বারা ধেয়ের যে জ্ঞান উৎপর 
হইয়াছিল উক্ত ধোয়ের স্বরূপে চিত্রৃত্তি নির্শল এবং একাগ্র হইয়া স্থিত 
হয় । সে সময়ে উক্ত ধ্যের স্থূল অথব! লুল যাহাই হউক না কেন, ধ্যের 
ভিন্ন আর অন্ত কিছুই যোগির বোধগম্য হয় ন! । বিষয় স্থল অথবা সৃগ্ 
হউক, দৃশ্যমান পঞ্চভূত অথবা অৃপ্তমান তন্মাত্ৰ বা সুক্ষ ভাব হউক, এই 
সকলের সাহাম্যেই নির্বিতর্ক সমাপত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদিও 
সমাপত্বির এই পূর্ণাবস্বায় একমাত্র জ্ঞানরূপী লয়াতিরিক্ত অন্ত কোন বস্তুর 
ভান থাকে না, তাহা হইলেও পাঞ্চভৌতিক বিষয় ও বিষপ্রাতিরিক্ত অন্য কিছু 
নহে। অবলম্বন যেখানে প্রাকৃতিক, সেম্থলে অবলম্বন অনিত্যই থাকিবে, 
এইজন্য একাগ্রতার চরম সীমারূপ নির্বিতর্ক সমাপত্তির অবস্থায় উপনীত 
হইলেও প্রকৃতির সমন্ধ বর্তমান থাকে, ইহার দ্বারা পরের অবস্থায় সাধক 
সমাধিলাভের ছার! প্রকৃতির সঙ্গ খুঁরিত)াগ করিরা পরমান্রারূপী পুরুষের সঙ্গ 
করিতে করিতে তীঁহারই রপ নাভ ভগ মুক্ত হইয়া যাদ ॥ ৪৩ ॥ 

এখন স্ুস্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়। ক্রমপ্রাপ্ত ঘিবিধ সমাপত্রির বিষয় 
বর্ণিত হইতেছে। 

ইহা দ্বারাই সবিচার এবং নির্বিচার নামক সুক্ষমবিযিয়ক সমাপত্তিদ্য় 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ 8৪8 ॥ 

এইরূপেই অর্থাৎ যেল্ধপ উৎকট ও নির্বষ্টাবন্থা একাগ্রতার সংস্থাপক 
মদাপতির দ্বিবিধ ভেদ পূর্বহুত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভীা। আত্মদর্শন সমাধির 
প্রথমাবস্থাতেও সবিচার ও নির্বিচার ভেদে দ্বিবিধণ সঙ্গ :কীতিত হইয়াছে, 
পূর্বকথিত দ্বিবিধ অবস্থাতেই প্রকৃতি অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, কিন্ত এই সুত্র 
কথিত ছিবিধ অবস্থাতেই € যে দুই অবস্থা পূর্বকিত অবস্থার পরে হুইয়! 
থাকে) পরমাত্ম। অবলম্বনীয় হইয়া থাকেন । যে অবস্থাতে সুগ্মহৃতকে 
অবলম্বন করির! সমাধির দ্বারা দেশ কাল এবং নিমিত্তের সহিষ্ঠ সংযুক্ত 
হইয়া আবস্থান্থভব মাত্র হইয়া থাকে তাহাকেই সবিচার অবস্থা বল! হয়। 
এই. অবস্থাতে যোগী ভাবকে অবলম্বন করিয়। অগ্রসর হইঙে থাকেন। 
এবং যে অবস্থাতে সুপ্মহূত প্রভৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্ত পরমাত্মার 


পপ প্পাস্পাাল শসা পলাশ পপ eta পাল শশী শিপ 


এতয়ৈব ধবিচাব। নির্ধ্িচাব। চ ল্ল্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥ 


সমাধিপাদ। ৬১ 


সাক্ষাৎ স্ঘ্বন্ধে সযাধিলাত হইতে থাকে তাহাই নির্বিচার অবস্থা । এই 
অবস্থা্ছে ভাবের দ্বারা! অন্থভব* লাভ করিয়। যোগী স্থির হই যা’ন। 
এই উভগ্নবিধ অবস্থাতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং কেয়ের ভেদানুসারে আত্ম 
সাক্ষাৎকার হইতে থাকে, কিন্তু সবিচার কূপ যে নিকষ্টাবস্থা তাহাতে 
সুক্মপ্রক্ৃতির সম্বন্ধ নিবন্ধন আত্মার কেবল অপ্রত্যক্ষরূপ মাত্র হইয়া থাকে, 
এবং নির্বিচার-রূপ উৎকষ্টাবস্থাতে প্রক্কৃতির প্রকাশ থাকায় ভাতা, জ্ঞান 
এবং জ্ঞেয়বৃত্ভির অনুসারে পরমাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে । সবিকয় 
সমাধিতে এই .সমস্ত ভেদ হইয়। থাকে । এই অবস্থা হইতে উচ্চাবিকারে 
নির্বিকল্প সমাধির অবস্থার উদয় হইয়া থাকে, এবং তৎপরে নির্ধিকল্পা সমাধির 
ুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়! সাধক মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ 

এই সুক্মবিষয়ের অবধি কি পর্য্যন্ত হয়? 

সৃক্ষাবিষয়ের অবধি অলিঙ্গ পর্য্যস্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ 

সম্প্রতি এইহ্ত্রে পুর্বস্থত-কথিত বিজ্ঞান এবং অন্তঃকরণেব সহুন্মাবস্থাসমৃহ 
আরও স্পষ্টব্ূপে প্রকাশিত করিবার প্রযত্র কর! হইতেছে । পার্থিব পরমাণুর 
হুক্ম বিষয় গন্ধ । তজ্জপ জলীয় পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, বায়বীয় 
পরমাণুর স্পর্শ এবং আকাশ পরমাণুর সুস্ম বিষয় শব্দ । ইহাদিগকে বিষয়-তন্মাত্র! 
বলা হয়। অহঙ্কার-ব্যাপ্ত অন্তঃকরণে এই তন্মাত্রা সমূহের পিল অর্থাৎ 
চিহ্ন সুক্মর্পে বর্তমান থাকে ৷ গুণের তারতম্য-ভেদে স্থল সুক্মের বিচারানুসারে 
এই লিঙ্গের ভেদ চারি প্রকাব। যথা--বিশিষ্টলিঙ্গ, অবিশিষ্টলিঙ্গ, লিঙ্গ এবং 
অলিঙ্গ । স্থলভূত এবং ইন্জিয়সমূহ বিশিষ্টলিঙ্গ, সুক্মভূত এবং তন্মাত্রা সমূহ অধি- 
শিষ্টলিঙ্ক, বুদ্ধির শুদ্ধ অস্তঃকরণ লিঙ্গ, এবং অস্তঃকরণ হইতে অতীত প্রধানকে 
অলিঙ্গ বল! হয় । এই অলিঙ্গাবস্থাই সুগ্ম বিষয়েব শেষ, এতদপেক্ষা সুস্থ বিষয় 
আর হইতে পারে না। বর্দি এরূপ প্রশ্ন করা হয় যে পুরুষ সকলের পরস্থিত, 
্ৃতরাং ইহ! অপেক্ষা শৃশ্ম কেন বলা না হয়? ইছার উত্তর এই ঘে যেমন 
পিঙ্গাবস্থার পরে অঙিঙ্গের হুশ্ম ভান থাকে পুরুষে তব্প হইতে পারে না, য্ষেন 
অনিঙ্গাবন্থ। লিঙ্গাবস্থার সমবায়ি কারণ, পুরুষের সহিত অনিঙ্গাবস্থার সেল্পপ 
সম্বন্ধ বর্তমান নাই । পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ্বতন্ত্। প্রধান পর্যন্তই 
প্রকৃতির রাজ্য | এইজন্ড পুরুষ -অলিঙ্গের সু্ম কারণ হইতে পারে না। 

নুপ্রব্ষিয়ত্বং চালিঙ্গপর্য)ঃবসানম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


ঙহ ঘোগদশন। 


এই নুত্রের ভাংপর্যয এই যে স্থল জগৎ হইতে আরম্ত করিয়া অলিঙ্গ অর্থাৎ 
প্রধান পর্য্যন্ত বিবয়ের স্থিতি, কিন্তু এই 'চরমাবস্থা৷ অনিঙ্গে সুক্মাতিসুপ্ররপে 
বিষয় বর্তঘান থাকে । ইহার পরে আর হচ্ছ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
নির্কিকয্প সমাধিতে প্ররূতির সন্বন্ধই থাকে ন! । এই অবস্থ। উক্তাবস্থা। হইতে 
পরের অবস্থা ॥ 8৫ ॥ 

ইহাদের বিস্তার কতদূর পর্যন্ত ?-- 

সেই সমন্তই সবীজ সমাধি ॥ ৪৬1 

পূর্বহূজ কথিত চারিগ্রকার অবস্থাকে অর্থাৎ সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্বিতর্ক 
সমাগতি, সবিচার সমাপত্তি এবং নির্বিচার সমাপত্তিকে সবীজ সমাধি বল! 
ছয়। উক্ত চতুর্ষিধ অবস্থাতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান, এবং জেেয়রপ অবলঘন 
বর্তমান থাকে । যখন অবলম্বন আছে তখন বীজও আছে, এইজন্কই এই 
অবস্থাসমূহকে সবীজ বল! হয়। প্রকৃতি পরিণাঁষিনী হওয়ার অন্যই পরি- 
দৃহদান জগতের সুষ্টি হইয়া থাকে ৷ এই দৃষ্ত প্রপঞ্চরূপ জগৎ প্রক্ৃতিরই 
ফার্য্য ; পুরুষ নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, এবং মুক্ত শ্বভাব। প্রকৃতির পরিণাম প্রযুক্ত 
বৃত্ধিমারপ্য লাভ করিয়া! পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকে । প্রকৃতির মধ্যে যখন 
পরিণামরূপ বৃত্ধিতরঙ্গ উত্থিত হয় তখন পুরুষেও তাহার প্রতিবিদ্ব পতিত 
ছয় সেইজন্তই পুরুষ বন্ধের স্তায় প্রতীত হইয়া থাকেন। প্বচ্ছ-মণির সন্মুখে 
যেকোন রঙ্গের বস্ত রক্ষিত হয় মণিও সেই রঙ্গেরই প্রতীত হইয়া থাকে । 
পুরুষের বন্ধনের পক্ষে ইহাই সুস্পষ্ট উদাহরণ । অষ্টাঙ্গ ঘোগসাধন অথবা 
সন্ত কোন উপায় অবলম্বন করিয়া একতত্বের পূর্ণ অভ্যালের দ্বারা যোগী যখন 
স্বীর জন্তঃকরণকে পূর্ণরূপে বৃতিরহিত করিতে করিতে সবিতর্ক অবস্থা হইতে 
নির্বিতর্ক অবস্থাতে নির্ধিতর্ক অবস্থ। হইতে সবিচার অবস্থাতে এবং সধিচার 
জবন্থ। হইতে নির্বিচার অবস্থাতে উপস্থিত হ’ন, তখন তাছার অন্বঃ- 
ফরণ ক্রমশঃ স্থল হইতে সৃ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হতে শুদ্ধ বৃত্ধিরহিত 
ও নির্শল হইয়! বায়। এই ক্রমানুসারে তাহার আরকিরণ ব্রমশং বিশেষ 
অবস্থা হইতে লবিশেষ অবস্থাতে সবিশেষ অবস্থা হইতে লিঙ্গাবস্থায় এবং 
লিঙ্গাবস্থা হইতে অলিঙ্গাবস্থায় উপনীত হইয়। নিম্তরঙ্গ-তড়াগ সমৃস্ধ নির্ঘল 
এবং তদ্ধ হইয়| যায়। লে অবস্থায় বৃত্িরপ তরঙগাচ্ছয় দষ্টা পুরুষের বখার্ধ 


তা এব সবীন্ধঃ সমাধি; ॥ ৪৬॥ 


সমাধিপাদ । ৬৩ 


্বরূপ স্বতাবতঃই প্রকাশিত হইয়| থাকে । এই অবস্থাতেই নিবাঁদ সমাধি 
ভূমি লাত হইয়া থাকে, এবং যোগী মুক্তি ভূমিতে সমুপস্থিত হইতে সবর্থ হ’ন । 
একতত্বাভ্যাসদীল যোগী স্বীয় ধোগাভ্যাসের ' ক্রমাছুসারে পূৃর্ষ্াকধিত অবস্থা 
সমূহ ক্রমশঃ লাভ করিতে করিতে অবশেষে এই উন্নত ভূমিতে উপস্থিত 
হইয়! পরষাত্বা পরম পুরুষের যে যে অলৌকিক শক্তিসমূহ লাভ করিয়। থাকেন 
গরে তাহাই বণিত হইবে ॥ ৪৬ ॥ 

এখন নির্বিচার সমাপত্তির ফল বর্ণন কর! হইতেছে £-. 

নির্বিচার সমাপত্তির নির্ঘলাবস্থায় অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ 
হয়॥ 8৭ ॥ 

পূর্বোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা ইহ! সিদ্ধ করা হইয়াছে যে সবিতর্ক 
সমাপত্তি হইতে নির্বিতর্ক সমাপত্তি, নির্বিতর্ক লমাপত্তি হইতে সবিচার সমাপত্তি, 
এবং বিচার সমাপত্তি হইতে নির্ধিচার সমাপত্তি শ্রেষ্ঠ । এই সর্বশ্রেষ্ঠ 
নির্বিচার সমাধির অবস্থায় প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় রজঃ এবং 
তযোগুণের লয় হইয়া বায়। এবং নে সময় সন্বগুণের পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায় 
আস্তঃকরণে অধ্যাত্ব-গ্রসাদের উদয় হইয়া থাকে । পরমপুরুষ ব্রহ্ম সৎ, 
চিৎ এবং অনন্বষয়। তাঁহার এক অদ্বৈতভাবে এই সৎ, চিৎ আনন্দন্নপী 
ত্রিবিধ ভাঁব বর্তমান । তীহাঁরই সততায় সত্বাবতী প্রকৃতি বখন পরিণাষিনী হুইয়া! 
জগৎ প্রসব করেন, তখন তীহার ব্ৰহ্মানন্দ সং এবং চিজ্জপী জড় ও চৈতক্কের 
আশ্রয়ে অবিস্তাময় দৃহ্য এবং ভ্রষ্টার অভিনিবেশ রূপে বিষয়ানন্দে পরিণত 
কইয়া! জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া থাকে । জীবগণের বন্ধন অবস্থার ইহাই সুস্থ 
বহস্ড | জীব এইরূপ অজ্ঞানজনিত বিষয়ানন্দে আবদ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত 
আবাগমন চক্রে গমনাগষন করিতেছে । বদিও ব্রগ্মানন্দ বিষয়ানন্দের যধ্যে 
ব্যাণ্ড রহিয়াছে, তথাপি উহ অজ্ঞানজনিত বলিয়! ক্ষণভদুর ও মিথ্যা, সবিকয় 
সমাধির এই সর্ধোত্ধষ অবস্থাতে যোগসাধন ছ্বার। বখন একতত্বাভ্যাসের ফললাত 
ছুই থাকে, লে সময় অন্তঃকরণ বৃত্তিরহিত ও নির্মল হইয়া যাওয়ায় উক্ত 
'যোঁগিরাজের বিশুদ্ধ এবং নিশ্চল অন্তঃকরণে শ্বভাবতঃই পরযানন্দপ্রদ ব্রঙ্গাননদৈর 
আভাষ প্রতিফলিত হইয়া! থাকে৷ ইহাঁকেই অধ্যাত্ম প্রসাদ বল! হয়। রজঃ 
এবং তমোগুণই দুঃখের কারণ) এই অবস্থাতে উক্ত দ্বিবিধ গুণেরই লয় হইয়া 

নির্কিচারবৈশারসেংধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪, 


৬৪ যোগার্শন। 


AR PARIS A 


যাওয়ায় যোগী সমস্ত দুঃখ রহিত হুইয়া পরমানন্দময় পরষাত্বার সায্নিধ্যবশতঃ 
আখ্মপ্রদাদরপ গরমানন্দ উপতোগ করিতে থাকেন ॥ ৪৭1 

এই অবস্থাতে আর কি হইয়া থাকে?” 

উক্ত অবস্থায় ফতন্তরা প্রজ্ঞার উদয় হয় ॥ ৪৮ ॥ 

পূর্ব কথিত এই অবস্থাতে পূর্ণ সন্বগুণের উদয় হওয়ায় বুদ্ধি ও পূর্ণ- 
সাত্বিক ভাবাপর হইয়| যায়। অন্তঃকরণে যতদিন পর্যান্ত রজঃ এবং তো, 
গুণের প্রভাব বিস্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত চঞ্চলতা থাক! প্রযুক্ত পর্ণরূপে 
বুদ্ধির প্রকাশ হইতে পারে না, কিন্তু এই নির্বিচার সমাধির অবস্থায় রজঃ 
এবং তমোগুণের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির চাঞ্চল্যও নষ্ট হইয়া বায় । তখন 
উত্ত অন্তঃকরণে বিপর্যায়াদি মিথ্যাক্তান উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। সমস্ত পদার্থ বধার্থরপ প্রতীয়মান হইতে থাকে । বোদাস্তাদি শাস্ত্রে এই 
অবস্থাকেই প্রবোধ বল! হইয়াছে এবং যোগশাস্ত্রে ইহাকে খতন্তরা বল৷ 
হয়। খতং সত্যং বিভর্তি ধারয়তি ইতি খতন্তরা অর্থাৎ যে বুদ্ধি সত্যকে 
প্রকাশ করনে তাহাকে খতস্তর| বলে। নির্বিচার সমাধির পুর্ণাবস্থায় যোগির 
অস্তঃকরণে এরূপ সতা-সুধাকর-কিরণজাল-যণ্ডিত অমৃতময়ী প্রস্তার উদয় 
হইয়। থাকে । এই কারণ বশতঃই যৌগিরাজ পতঞ্জলি এই প্রজ্ঞাকে খতভ্তরা 
বলিয়। বৰ্ণন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ 

অন্ত প্রজ্ঞা হইতে খতন্তর প্রজ্ঞার বিশেষত্ব কি? 

বিশেষার্থের প্রকাশক বলিয়া শ্রবণ এবং অনুমান মুলিকা! বুদ্ধি 
হইতে ইহ! পৃথক ॥ ৪৯ | 

শব শ্রবণের দ্বারা যে বিষয়ের জান হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না, নান! প্রকার শব্দের দ্বারাই ভাব প্রকাশিত হউক না কেন, কিন্ত 
বিষয়ের হৃক্ত|, বিষয়ের ভাবের বিস্তার, বিষয়ের গুণ, বিষয়ের ক্রম ঠিক ঠিক 
ভাবে বুঝিতে পার! যায় না। এইস্বপ অনুমানের দ্বার! যে বিষয়ের জ্ঞান 
হইয়৷ থাকে তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যদিও ধূম দেখিয়া দূরবর্তী 
পর্বাতে বির অনুমান সিদ্ধ হইয়! থাকে, কিন্তু সেই অগ্নির পরিমাণ কত? 
কোন্‌ পদার্থের অগ্নি? ইত্যাদি হুদ্মকারণের জ্ঞান অনুমানের দ্বার! হইতে 


খতভ্তরেতি তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥ 
শ্রতাছুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্তবিষয়া বিশেষার্থতাৎ ॥ ৪৯ ॥ 


সমাধিপাগ । be 


পারে না । অনুদান ও শষ যতদূর প্রবেশ করিতে পায়ে তাহার! কজনুরই 
তানের অনুভব করাইতে সমর্থ, তাহার অধিক নহে। . দৃষ্টান্ব্থলে বলা যায় ছে 
যে ধকল লোকিক প্রত্যক্ষীতূত "অর্থাৎ ইঞ্জিয় গ্রাহ পদার্থ রহিয়াছে 
তাহাদিগকেই শব্দ ও অহুমান প্রকাশিত করিতে পারে কিন্তু হুপ্থাতিস্বত্স বিষয় 
সমূহকে উহার প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অনমর্থ । পূর্বহতে যে লন|ধিগত বুদ্ধির 
বৰ্ণন করা হইয়াছে তাহা এইরলপ অসম্পূর্ণ নহে । তাহাতে সত্বগুণর্লপী জানের 
পূর্ণ বিকাশ থাকায় কোন বিষয় অপ্রকাশিত থাকে না। বিষয় যতই গুল 
হহতে স্থুপতর হউক অথবা ক্ষ্ম হইতে সুশ্মাতীত হউক না কেন, খতগ্তরা- 
বুদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক সমাধিস্ক হইয়া সমন্ত বিষন্ন অবগত হইতে সমৰ্থ হন । এই জন 
এই প্রজ্ঞা সর্ধপ্রকারের বুদ্ধি হইতে পৃথক । অঞ্করণের বিভাগ সমূহের মধ্যে 
অহঙ্কার বুদ্ধির সহচর । এইজন্য মনুহ্য যেরূপ অহঙ্কারসম্পর হয় তাহার বুদ্ধিও 
তঙ্জপ ইন্বা থাকে এবং তাহার সিদ্ধান্তও তদহুরূপ হুইয়া যায । স্ত্রী স্রীভাবের 
দ্বারা, পুরুষ পুরুষ ভাবের হবার, রাম। রাজভাবের দ্বারা, প্র প্র্ধাভাবের দারা 
এইরপ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংস্কারমুলক বুদ্ধির, অগ্সারে বিচার করিয়! থাকে। 
মেই কারণ সাধারণ প্রগ্জ। অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্ত যে/গিরাজ ধখন একতস্বাত্যাসের 
ঘার| নির্শলচিত্ত হইয়া নিজ অন্তঃকরণকে জং এবং তযোগুণের মল হইতে 
একেবারে বিশুদ্ধ করিয়। লন, সে সময় তাহার মধ্যে পূর্বাকখিত জসম্পূর্ণতার 
কোন গন্তাবনা থাকে না| সে সময় তাহার অন্তঃকরণ যেক্সপ বিশুদ্ধ ও ব্যাপক 
হইয়! যায় তাঁহার প্রজ্ঞাও তদন্বরূপ বিশুদ্ধ ও ব্যাপক রূপ ধারণ করে। তীহার 
অন্তঃকরণে তখন বাধা প্রন কোনরূপ অহঙ্কার অবশিষ্ট থাকে ন। | শুদ্ধ চিৎস্ব্পপ 
সদ্ধ ভগবদ দ্বিক্নপিণী খতত্তর! প্রজ্ঞার সাহায্যে যোগিরাজ তখন সমস্ত পদার্থকে 
যাবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন | লৌকিক জগতের হৃপ্মপদার্থের জান হউক, 
দৈবজগতের স্থস্মাতিহুন্ম বিধয় হউক, অথবা! অধ্যাত্ময়াজ্যের হস্থাতিসুন্ম বিজ্ঞান 
হউক, যাহাই হউক না কেন, তীঁহার অস্তঃকরণের সন্মুখে উপস্থিত হইব! মাত্র 
খত্তর! প্রজাতে উক্ত.বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় | ৪৯ ॥ 

এইয়প প্রজ্ঞার ফল কি হয়? 

এইরূপ প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন সংস্কার অগ্যবিধ সংস্কারের নাশক' 


হইয়া] থাকে ॥ ৫৭ ॥ 
ভজ্জঃ সংক্কারোহক্সংক্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 


৬ যোগদর্শন । 


০০০০০ 


পুর্বাহুত্রে খতন্তর। বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ ও গুণ বর্ণন করিয়| এখন তাহা 
হইতে যে বিশে ফললাত হইয়া থাকে তাহাই বর্ণন ফরিতেছেন ৷ এই" অবস্থায় 
জন্তঃকরণে যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্বাসংস্কার সমূহকে সম্পূর্ণ 
রূপে নাশ করিয়া দেয় । নানাবিবয়ের সংস্কার নষ্ট হইয়| গেলে বিষয়জ্ঞানও 
নষ্ট হুইর| যায় এবং যখন বিষয়জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া! যায় তখনই নির্বিষয়রূপিনী 
শুদ্ধ! খতন্তর! বৃদ্ধির উদয় হুইয়! থাকে । দে সমন্ে সমাধিস্থ বুদ্ধিসংস্কারের 
অতিরিক্ত অন্ত কোন বু!খান-অবস্থার সংস্কার অবশিষ্ট থাকে না এবং পূর্ণরূপে 
বৈষয়িক সংক্কারসমূহের নাশ হইয়া গেলে পুনরায় তাহাদের উত্থানের কোন 
সস্তাবন1 থাকে ন! । এইরূপে খতন্তরাবৃদ্ধিরপ নির্শল প্রবাহের দ্বারা চিত্তরপ প্রস্তর 
স্থিত বুখান-সংস্কার-স্থানীয় মনের চিহ্ন পর্য্যন্ত একেবারে বিধৌত হইয়া যায় 
জ্ঞান ছইপ্রকার, তটগ্থজ্ঞান এবং শ্বরূপজ্ঞান । যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা, ভান ও জেয়রূপ 
রিপুটী বর্তমান থাকে তাহাই তটস্থ্ঞান, এবং যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান, জেযরূগী ত্রিপুট 
নষ্ট হইর! যায়, ও অন্তঃকরণ বুযুখান অবস্থায় সংস্কাররহিত হইয়া! একেবারে সুনিৰ্ম্মল 
হয় তৎপশ্চাৎ অস্তঃকরণের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ূপজ্ান প্রকটিত হুইয় 
থাকে । ইহাই আত্মন্ঞান ৷ উক্ত জ্ঞানকে ধারণ করিয়া আত্ম! জ্ঞানম্বরূপে অভি- 
ছিত হইয়৷ থাকেন ৷ সবীজ সমাধি হইতে নিবাঁজ সমাধিতে উপস্থিত হইবার সম! 
ত্রিপুটিমনিত দৃপ্তসন্বন্ধীয় এবং ব্যুখান-অবস্থার সমন্ত সংস্কার বিলীন হইয়া যার 
এই অবস্থায় বর্ণন পরবর্তী সুত্রে কর! হইবে । 

সম্প্রতি যোগফলম্বরূপ অসম্পরঙ্জাত সমাধি নিন্্রপিত হইতেছে 

ভাহারও নিরোধ হুইয়! গেলে যখন সবীজ সমাধির সমস্ত সংস্কার 
নিরুদ্ধ হইয়া বায় তখন নিরবাঁজ সমাধি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ 

এইক্সপে অন্বঃকরণের বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে সাধব 
যখন সবিকরপ সমাধির, পুর্ণাবস্থায় উপস্থিত হ’ন, তখন নিবাঁজ অর্থাৎ নির্ধিকচ 
সমাধির উদয় হয়।এই অবস্থায় সন্প্রজ্ঞাত সংস্কার পর়্ান্তেরও নিরোধ অর্থাৎ 
লয় হইয়া যায়, এবং উহার পূর্বে অন্তঃকরণের সমন্ত বৃত্তি নিজ নিজ কারণে 
বিলীন হই! সম্প্রজ্ঞাত সংক্কারৈ বিলীন হুইয়| গিয়াছিল, এই কারণে এই 
অবস্থাতে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে নির্শল হুইয়া নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হুইয়া থাকে | এই 


__. তন্তাপি নিষ্বোধে বর্ধনিরোধানিবীঁজঃ সমাধি ॥ ৫১ ॥ 


সমাধিপাদ । ৬৭ 


অবস্থাতেই পুরুষের নিজ স্বক্ূপ লাভ, অথবা জীবভাব বিনষ্ট হইয় জীবাত্বার 
গরমাস্্রাতে বিলীন হুওয়ার নামই .মুক্তি অখব! কৈবল্য । বৃত্তিসারপ) লাতই 
দীবভাব এবং যোগ সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়! গেলে ভরসা পুরুষ যখন 
স্বীয় শ্বরূণে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হ’ন, উহাই যোগের ফল ও উহাই যুক্তিপদ ৷ 
চিত্তববত্তি নিয়োধরূপ যোগ প্রাপ্তির জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য প্রথম অবলদ্নীয়। 
বৈরাগ্যের ছার! দৃশ্বপ্রপঞ্চের বন্ধন শিথিল হুইয়! যায় । অভ্যাসের দ্বারা 
ক্রমশঃ চিত্তরৃতি নিরুদ্ধ হয় এবং নির্বাজ সমাধি লাভ হইয়! থাকে। বর্বাস্যা 
পরমপুরুষ ঈশ্বরে ভক্তিপূর্কাক চিত্তদংবদরূপ ঈশ্বর-প্রণিধানও কৈবল্য প্রাপ্তির 
প্রধান কারণ; কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে অথবা নিরবাঁজ 
সমাধি লাভ করিয়া! মুক্িপদ লাভ করিবার পক্ষে বহুবিধ অন্তরায় আছে। উক্ত 
অন্তরায় সমূহ বিদুরিত করিবার জন্ত প্রণব জপ ও অক্যান্ত বহুপ্রকারের সাধন 
দ্বার! একতত্ব লাভ হইয়। থাকে । একতবের দ্বারা অন্তরায় সমূহ বিনষ্ট জ্ইয়! 
যায়, এবং বোগী ক্রমশঃ সবীজ সমাধির কতিপয় ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে 
অন্তে আত্মপ্রসাদরূপ খতন্তরা বুদ্ধি লাভ করতঃ নিবীজ্জ সফাধিভূমিতে উপস্থিত 
হইয়। জীবম্মুজ হইয়া যা'ন। সে অবস্থায় আর উক্ত যোগিরাজ ভাগ্যবান সিদ্ধ 
মহাত্মাকে পুনরায় দৃক্তপ্রপঞ্চের দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া আবদ্ধ হইতে হয় না। 
আত্ম দিতামুক্ত, শুদ্ধ, অদ্বিতীয়, দ্বৈত প্ৰপঞ্চরহিত এবং জ্ঞানস্বর্নপ । বৃত্তিসমৃহের 
আবরণের দ্বারা অন্তঃকরণ চঞ্চল হুইয়া আম্মার প্বরূপকে আরত করিয়! রাখে। 
সবীজ সমাধি হইতে ক্রমশঃ নিরবাজ সমাধিতে উপস্থিত হইবামাত্র আপন! আপনি 
আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে । একবার স্বরূপ প্রকটিত হইলে পুনরায় অজ্ঞান 
বা বন্ধন কিছুই থাকিতে পারে না । ইহাই বোগের ছারা নির্বাঁজ সমাধি লাভ 
পুর্বধক কৈবল্য প্রাপ্তির রহস্ত ॥ ৫১ ॥ 


মহর্ষি পতঞ্জলিককত সাংখাপ্রবচন সন্বস্বীয় যোগশান্তরের 
সমাধিপাদের সংস্কৃত ভান্কের বঙ্গাস্থবাদ্‌ 
সমাপ্ত হইল। ৪ tg 


সাধন পাদ । 


আত্ম-সাক্ষাংকারের দ্বারা যোগান্ুশাসনের পূর্ণ অধিকার লাভ হইঘা 
থাকে । যে হেতু সাত্বিকী বুদ্ধির পূর্ণ রূপ খতন্তর। প্রজ্ঞার উদয় হইলেই 
যে।গানুশাঁসনের পূর্ণাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হওয়! যায় । কেবল সাত্বিকী 
বুদ্ধিম্পন্ন ব্যক্ির পক্ষেই যোগানুশ/সন বিভিত হইয়াছে । অতএব যোগামু- 
শাসনের অধিকার নির্ণয়, যোগান্শাসনের পুর্ণতালাভের অবস্থা বর্ণন, যোগান্ু- 
শাসনের চরম ফল এবং যোগলাভ করিবার উপায়ের বিজ্ঞান প্রথম পাদে 
সবিস্তৃত ভাৱে বৰ্ণন করিয়া মহধি হুত্রকার সম্প্রতি এই পাদে যোগাহুশাসনের 
ফলাকাঙ্জী এবং চিত্তবৃত্বিনিরোধেচ্ছু সাঁধকগণের উপযোগী ঘোগসাধনের বিবিধ 
উপায় ধর্ণন করিতেছেন । 

তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হয় ॥ ১। 

প্রথম পাদে মহধি সুরকার সমাহিত সাধক অর্থাৎ নিশ্চগান্তঃকরণের উপ- 
যোগী সম্প্রন্ঞাত প্রত্থৃতি যোগের বর্ণন করিয়া এখন এই সাধন পাদ নামক দ্বিতীয় 
পাদে অস্থিরষতি সাধকগণের উপযোগী বিবিধ সাধনোপায় বর্ণন করিতেছেন । 
যে সমস্ত জ্ঞানী সাধকগণের অন্তঃকরণ উন্নত ভূমিতে অধ্যান্জট হুইয়া অস্থিরভাব 
বিসর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে পৃর্বব-পাদ-কখিত সাধন সমৃহই 
কল্যাণকর । কিন্তু যে সমস্ত নিয়াধিকারী সাধকগণের চিত্ত এখনও 
নির্মল হয় না, মুক্তির বাসনা মাত্র উদিত হইয়াছে তাঁহাদের যথাক্রমে তপ, 
স্থযাধায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধাঁন কর! কর্তব্য। তাহা হইলে ধীরে ধীরে তীহারা 
উন্নত্ত ভূমিতে উন্নীত হইয়া! সমাধিস্থ এবং কৈবল্য পদলাভ করতঃ মুক্ত হইতে 
সমর্থ হইবেন । শরীর মন এবং বাক্যের অনর্গল প্রবৃত্বিকে রুদ্ধ করিয়! বিষয় 
সম্বদ্ধ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখার নাম তপ। নিয়মিত আবদ্ধ 
কুকুর যেরূপ শক্তিযান হইয়! মৃগয়ার বিশেষ মহায়ক হয়, তপ তপন্তার বার! শরীর 
মন এবং বাক্যের বিষয়বতী শক্তি সুসংযত হইয়া! অত্যন্ত প্রবলবেগ ধারণ করে । 
তপন্িগণের মধ্ যেন্্রপ তপস্তার দ্বার! অলৌকিক সিদ্ধি প্রকাশ স্বতাবতঃই 


তপঃস্বাধা।য়েম্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥ 


সাধন পাদ । ৬৯ 


এসসি জিকা শিপন সত পিন স্ব 


হইয়া থাকে, তপের দ্বার! সাধক বেরূপ জসীম ধর্শফললাভ করিয়া থাকেন, 
তঙ্জপ খোগমার্গে সাফণ প্রদান করিবার পক্ষে তগন্ত। সর্ববপ্রধান সহারক । 
তপশ্চর্য্যা-রহিত পুরুষের যোগসিদ্ধি হওয়া অমন্তব। যে হেতু বিনা তপস্তায় 
অনাদি কর্ণ এবং অবিষ্ঠাদি ক্লেশের বাসনাঞ্জাত বিষয় পযূহ ও অস্তঃকরণেয় 
নানাবিধ মল ক্ষীণ হইতে পারে না । তপঃদাধনের দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া 
সাধনশক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইন্স! থাকে । প্রণব এবং দিদ্ধমন্ত্রের জপ ও 
মাক্ষপ্রদ শাস্ব সমূহের অধ্যয্নকে স্বাধ্যায় বলা হয়। গ্বাধযায়ের ঘারা অন্তঃ- 
করণের জ্ঞানভূমি উন্নত হয় এবং ধীরে ধীরে সাধক নিজ লক্ষাস্থির করিয়! 
অগ্রগামী বইতে সমর্থ হন । পূর্ববপাদে সন্দররূপে ঈশ্বর-প্রণিধানের বর্ণন করা 
হইয়াছে। এই হতে গৌণী-ভক্তিকে লক্ষ্য করিয় ঈশ্বর ভক্তি শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । এই গৌনী ভক্তির সাধনের দ্বারা ক্রমশঃ পরাভক্তি লাভ হহইয়! 
থাকে । ঈশ্বরে তদশত ডাব রূপ পরাভক্কি লাভ করিবার জন্য ভক্তি শান্বে যে, 
শ্রবণ মনন কীর্থনাদি সাধন সমূহ বপিত হইয়াছে তাঁহাকে গৌণী ভক্তি বলা হয়। 
গৌণী ভক্তি এবং পরাভক্তি ভেদে ভক্তির ভেদ দ্বিবিধ । পূর্বে বল! চ্ইয়াছে 
যে পরাভক্তি রূপ শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-প্রণিধানই সমাধির সাক্ষাৎ কারণ । এবং গৌনী 
ভক্তি হাহা বৈধী এবং রাগাঁস্মিক! ভেদে তিবিধ, উহ! প্রথম অবস্থার ভগবন্তক্তি, 
তাহার দ্বার! যোগপথের পথিকগণ ঘোগশক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া! থাকেন । 
ফলনিরপেক্ষ হইয়। পরমগ্রু ব্রীভগবানে সর্ককর্ম্ম সমর্পণও ঈশ্বরগ্রণিধান শবের 
অর্থ। প্রণিধানের প্রথম অবস্থায় এইরূপ সমর্পণ বুদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা এবং 
তন্নিমিত্ক বিধিনিযেধাত্মক সাধন হইয়া থাকে । ইহাই ক্রিয়াযোগান্তির্গত 
ঈশ্বরপ্রণিধানের তাৎপর্য্য। এইরূপ তপঃস্বাধ্যায়াদির সাহায্যে উন্নতি করিতে 
করিতে সাধক সমাধির দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই্ব। থাকেন ॥ ১ 

এইরূপে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াযোগের লক্ষণ কি? 

উহা! সমাধিলাভ এবং কেশ দূর করিবার জন্য কর! হইয়া 
থাকে ।২॥ 

উহা শব্দের অর্থ ক্রিয়াযোগের ক্রম, যাহা পূর্কা সুত্রে বর্ণিত হইয়াছে । উদ্ত 


ক্রিয়াযোগ যখন পূর্ণব প্রাণ্ড হয়, তখন বিবিধ ৃতিযুক্ত অন্তঃকরণের নানাবিধ 
ক্েশকে দগ্ধবীজের স্তায় নষ্ট] করিয়া দেয়। ঈশ্বর-প্রণিধাননিরত সাধকের 


সমাধিভাবনাধঃ ক্রেশতন্থকরণার্থস্চ ॥ ২ ॥ 


৭০ যোঁগদর্শন । 


শা সিএসএস PCa 


সদ্গতি কিরপে হইতে পারে পর্বপাদে তাহা! বিভ্ৃততাবে প্রন্াণিত কর! 
হইয়াছে, উকতদ্ধপ সাধকের হৃদয়ে বখন ডভেগবৎ-প্রেমের উদয় হয় স্বভাবতই 
তখন সমস্ত ফ্লেশ বিনিবৃত্ত হইয়! যায়। বু]খান অবস্থাতেই বিষরী জীবের 
চিত্ত অবিভাদি পঞ্চর্রেশের ছার! দুঃখাদ্বিত হইয়া থাকে । অতএব তপ স্বাধ্যায় 
প্রভৃতি সাধনার দ্বায়| ব্যুখান অবস্থা নিরুদ্ধ হইয়। যতই সমাধি অবস্থার 
উদয় হইতে থাকিবে ততই আপনা আপনি ক্লেশ সমূহ ক্ষীণ হইতে থাকিবে। 
সুখ ছুংখরূপ বন্দে আবদ্ধ হইয়াই জীব চর্দাযণীয় কেশ অনুভব করির! থাকে । 
সাধক তগন্তা! ছারা ভ্ন্থনহিষু। হইয়| র্লেশযূল শিথিল করিতে সমর্থ হু'ন, 
সাধক ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বার! ক্রমশঃ সমাধি ভূমির দিকে অগ্রসর হই! থাকেন 
এবং স্বাধ্যায় এই উভয়বিধ কার্ষে/রই সহায়ক চইয়! থাকে ৷ এইজন্য যোগপথের 
পথিকের পক্ষে এই ব্রিবিধ সাঁধনেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তবা 1 এইরূপে উক্ত 
সাধক উন্নত অধিকার লাভ করত ক্রমশঃ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া দৃক্ত 
"হয়! যান ॥ ২॥ 
উক্ত ক্লেশ কি এবং কত প্রকারের ? 


অবিষ্তা, অশ্মিতা, রাগ, ছে এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটা ক্লেশের 
ভেদ 1৩ ॥ 

বন্ধানন্দের অবরোঁধক বৃত্তিনিচর়কে ক্লেশ বল! হয়। নিষ্কামভাব, 'ভগবন্থক্তি 
এবং জ্ঞান এই সমস্ত ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক ৷ কিন্ত অজ্ঞানোৎপনন যে সমস্ত 
বৃত্তি ্বতাবতঃই ব্ৰহ্ধানন্দকে আচ্ছাদন করিয়। রাখে অথবা তাহাকে বিষয়ানন্দে 
পরিবণ্তিত করিয়| দেয়, যোগাচার্য্য হুত্রকার উক্ত বৃত্তি সমূহকে পাঁচভাগে 
বিভক্ত করিয়া! উহ্বাদের পৃণক্‌ পৃথক আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন । এই 
পঞ্চবিধ ক্লেশ অর্থাৎ ছঃখোৎপন্নকারী হিখ্যাজঞান যেমন যেমন বর্ধিত 
হইতে থাকে, ততই তমোগুণ বর্ধিত হইয়া জীবগণের মধ্য অংক্কারফে 
ঘড় করিতে করিতে অন্তঃকরণে অজ্ঞানয়প জড়তা বর্ধিত করিয়| থাকে, এই 
নিযঙাুসারে ক্রমণঃ সংসারের সুখছুঃখরূপিনী ছইচী নদী পরস্পর পরস্পরের 
সাহায্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে হইতে জীবগণকে নিমজ্জিত করিয়া 
দেয়। পূর্ণকূপে এই পাচপ্রকার ক্লেশ পরবর্তী সুত্রে বর্নিত হইবে ॥ ৩? 


অবিস্তাহশ্মিতারাগঘেবাইতিনিবেশাঃ পঞ্চরেশাঃ ॥ ৩ ॥ 


সাধন পাদ । ৭১ 


এই খঞ্চর্লেশের মধ্যে অবিস্তার প্রীধান্ত বর্ন কর হইতেছে । 

অবিস্তাই অন্যান্য ক্লেশ সমূহের কারণ; উহার অবস্থা প্রস্থপ্ত, তনু, 
বিচ্ছিন্ন এবং উদার যাহাই হউক ॥ ৪॥ . 

অবিভ| হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি হইত থাকে, অবিস্তা হইতেই চৈতন্তময় 
জীব নিজেই নিজকে জড়ময় বিবেচন! করিয়া মায়াতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; 
এই আদিকারণর্ূপ অবিপ্ধাই অন্ত চারি প্রকার ক্লেশের কারণ । এই ক্লেশ 
সমূহের ভূমি চতুর্কিধ, প্রন্থপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদ্ধার) প্রন্থপ্তের অর্থ 
নিত্রিত, অস্বিতাদি ক্লেশ যখন নিদ্রিতরূপে অস্তঃকরণে বর্তমান থাকে অর্থাৎ 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কারণে উহ! জাগ্রত ন। হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বতিরঙ্গ পদার্থের 
সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ প্রতীত হট না, যেমন বালকের হৃদয়ে ক্লেশাদি বৃত্িসমূহ 
বর্তমান আছে সত), কিন্ত সদানন্দময় বালকের হৃদয় ধতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বাহি)ক 
কারণে ক্লেশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনরূপ ক্লেণেরই প্রকাশ হয় না। 
ক্লেশের এই অবস্থাকে প্রস্থণ্ত বল! হয়। বৃত্তিরূপে সমস্ত ক্লেশ মনুয্যের মধ্যে 
অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু বালকগণের মধ্যে উক্ত ক্লেশ সমূহ সুপ্তাবস্থায় বর্তমান 
থাকে, সে কারণ বালক দ্বভাবতঃই বৃত্তিরূপে উহ! অণুভব করিতে পারে না, বস্তুতঃ 
কোন বাহ্যিক কারণে উত্তেজিত অথবা চালিত হইয়াই ক্লেশ সমূহ জাগ্রদবস্থাতে 
প্রকটিত হইয়া থাকে। তন্তু শব্দের অর্থ লঘু হওয়া, অর্থাৎ একটী বৃত্তি যখন 
কোন অন্কর্ভিব প্রভাবে দমিত হইয়া লঘু অর্থাৎ ক্ষীণ হুইয়। যায়, ক্রেশের 
উক্কাবন্থার নাম তন্ভু। যেমন সাধন, স্বাধযায়ঃ বিচার, তপন্ত। প্রভৃতির দ্বার। 
যাত্িক-বৃতি-সমৃহ উৎপন্ন হইলে রাগ-বেষদিমূলক তামলিক-বৃত্তি-সমূহ ধীরে 
ধীরে ক্ষীণ হুইয়। যায়, সে সময় উক্ত বাক্রিতে ক্রেশযূলক বৃত্তিলমূহ অবশ্য বর্তমান 
থাকে; কিন্তু সৎসঙ্গ ও সৎচ্চার প্রভাবে উক্ত বৃত্ধিসমূহ ক্ষীণ হুইয়| দমিত হই! 
যায়। বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ পৃথক্‌ পৃথক হওয়া, অর্থাৎ পরম্পর সহায়ক ঘ্বিবিধ 
বৃত্তির উদয় সময়ে একের পর দ্বিতীয়ের অনুভব হইয়া থাকে ৷ যেমন কাম হইতে 
ক্রোধের উৎপত্তি রর কিন্তু ক্রোধ উৎপন্ন হইবার সময় কামন্বত্তি পথক ভাবে 
দুরে সরিয়। যায়। এইরপ ছি ভিন্ন অবস্থায় নাম বিচ্ছিন্ন । অন্তন্পদৃষ্টান্তের দ্বারাও 
ইহ! বুঝাইতে পারা যায় যে প্রেমিকের কোমল প্রেমবৃত্তি প্রেমপাত্রে স্বীয় স্বার্থের 
প্রতিকূল দোষ দর্শন করিলে লুকায়িত হইয়! যার, ও নে সময় উক্ত প্রেম- 


অবিত্বা ক্ষেত্ৰযুত্তয়েযোং প্ৰসুপ্ততনুবিচ্ছিয়োদারাণাম্‌ ॥৪॥ | 


৭২ যোগদর্শন । 


জা পম শি প্র গাছ 


পানের উপরে ক্রোধ, ত্বণ। অথবা! দেবের উৎপত্তি হইয়া! থাকে, এবং সে সমর 
তাহার পূর্ব প্রেমব্বত্ি স্বাভাবিকরূপে বিচ্ছিয়াবন্থ। লা কির থাকে । কোন 
বৃত্তি যখন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সাধারণ সাংসারিক কর্শে যেরূপ প্রতীত হইয় 
থাকে বৃত্তির উক্ত পূর্ণাবস্থার নাম উদার | এই উদার অবস্থাতে বৃত্তি সমূহ নি 
পূর্ণশ্বন্বপে প্রকটিত থাকিয়া! জীবগণকে বিমোহিত করতঃ পূর্নক্রিয়া উৎপ! 
করিয়া থাকে । এইরপ গ্রন্থ তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার নামক চতুরবি্ধ অবস্থাযুকা 
অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক চারি প্রকার ক্লেশের উৎপত্তি-নিদান 
একমাত্র অবিদ্ধ৷। ইহা! পূর্বেই বলা হইযাছে যে যেমন ক্ষুত্র বটবীজ মহান 
বটবৃক্ষের কারণরূপ তক্জপই নানাবৃতিময়ী সৃষ্টির কারণ অবিস্যার্লপ বীজ ॥ যেমন 
দগ্ধ বীজ হইতে অস্কুরোদগম বা বৃক্ষোৎপত্বির সম্ভাবনা হইতে পারে ন! তদ্গ 
জ্ঞানাপ্নির দ্বারা দগ্ধ অবিস্যারূপ বীজ হইতেও নানা বৃতিমরী সৃষ্টি হইতে পারে 
না। এই স্থত্রে অবিপ্ঠার মৌলিক প্রীধান্ত বর্ণিত হইয়াছে এখন পরের স্বত্ত 
উহার লক্ষণ বর্ণন কর! হইবে ॥ 9 ॥ 

অবিদ্যার লক্ষণ কি? 

অনিত্যে নিত্য, অপবিত্রে পবিত্র, দুঃখে স্থণ এবং অনাম্বে আক 
বিবেচনা! করাই অবিদ্যা ॥ ৫ ॥ 


অবিদ্যা হইতেই বিপরীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ যে বস্তুব যাহ 
বাস্তবিক স্বরূপ ঠতাঁহাী প্রকাশিত ন করিয়া! উহার বাস্তবিক ম্বরূপের বিরুদ্ধ 
স্বরূপকে যে প্রকাশিত করে তাঁহাকেই 'অবিদ্তা বলা হয়। ইহা! অবিগ্ভারই 
প্রভাব যে বস্তুতঃ বিনাঁশশীল সংসাররূপ ইহলোক এবং স্বর্গাদি পরলোককে 
জীব নিত্য বলিয়া! বিবেচনা! করিতেছে, বিষ্ঠাসুত্রাদি অপবিত্র পদার্থপূর্ণ শগীরকে 
পবিত্র বলয় মনে করিতেছে, মাংসবসাদির বিকাররপ স্ত্রীশরীর$ক মনোবম 
বিবেচনা কিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়! পড়িতেছে, নাশবান্‌ ও পরমহ্ঃখকর 
বিষয় সমূহকে সুখদায়ী বলিয়া মনে করিতেছে এবং অবস্তা বশতঃই জীব 
অনাস্ব। অর্ধাৎ জড়ন্্রপী এই পাঞ্ভৌতিক শরীরকে আত্মা অর্থাৎ চেতন 
বঢ়িয়। বিষেচনা করিতেছে । এবছিধ নান! প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা! জীবগণকে 
আবদ্ধ করিবার অবিদ্তাই একমাত্র কারণ । অজ্ঞান এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ বশতঃ 


অনিত্যাগুচিহঃধানাস্মন্থ নিত্যশুচিন্ৃথাত্মখ্যাতিরবিদ্তা ॥ ৫ ॥ 


সাধনপাদ। 4 
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অ্রক্মশক্তি মহামাযার ভেদ দ্বিবিধ, বিস্ত! জঞন-প্রদবিনী এবং অবিস্তা অজ্ঞান 
জননী | স্থৃতিশান্ত্ে বল হইয়াছে 
বিভ্ভাবিভ্ভেতি তস্য ছে রূপে জনী হি পার্থিব ! 
বিভয়! মুচ্যতে জন্তুবর্বধ্যতেহবিছায়! পুনঃ ॥ 

ভাবি বিপরীত ভাব প্রদর্শনের দার গৃষ্টি করিয়। থাকে এবং জীবগণবে 
শৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে । কালান্তরে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রভাবে 
যোগানুশাসন-পথের পথিক জ্ঞান-প্রসবিনী বিস্তার উপাপনার দ্বার! অবিষ্ভা 
বন্ধন ছিয় করিয়া পরম পদ লাভ কয়িতে সমর্থ হইয়া থাকে । অতএব ধতদিন 
পর্যাপ্ত জান-জননী বিস্তার উদয় ন! হয় ততদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান-প্রহ্থতি অবিস্তার 
ছারা জীব ক্লেশানুডব করিয়ী থাকে | উক্ত অবিস্তার দ্বারা মৃগ্ধ হইয়| জীব সর্ধদা 
অনিশ্যে নিত্য, অপবিত্রে পবিত্র, হঃখে সুখ এবং অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া 
থাকে। অবিভ্ভা বশতঃই মুগ্ধ হইয়া জীব পাপ কার্যাকে পুণ)কার্ধ্য এবং অধর্শকে 
ধর্ম বিবিচন! করিয়! সর্বদ। দুঃখে আবদ্ধ হুইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ 

অবিভার লক্ষণের বর্ণনের পর ক্রমশঃ অন্য চতুর্কিধ ক্লেশ বর্ণিত 
হইতেছে । যথা 

দৃক্শক্তি এবং দর্শনশক্তিতে অভেদ প্রশ্ঠীতি হওয়াকে অন্মিত! 
বলে ৬॥ | 

পুরুষের মধ্যে জ্ঞান অর্থাৎ দর্শনশ্‌ক্তি বর্তমান রহিয়াছে এবং খুদ্ধিরূপ 
অন্তঃকরণে দর্শন করাইবার শক্তি আছে। শ্বয়ং দ্রষ্ট। এবং দর্শন করিবার যন্ত্র 
এক পদার্থ হইতে পারে নাঃ কিন্ত যে কারণবশতঃ অষ্ট! পুরুধ এবং দর্শন করিবার 
যন্ত্ররপ অন্তঃকরণ এক পদার্থরূপ প্রীত হইয়া! থাকে, মায়ার উক্ত প্রভাবের 
নাই অশ্মিত। | সর্বশক্তিমান্‌ পূর্ণজ্ঞানময় পরমেশ্বর অশ্মিতারচিত, এই কারণ 
তাহার মধ্যে কোনরূপ ভ্রম সম্ভবপর হইতে পাবে না । কিন্ত জীবের জানাংশ জীব 
এবং অন্তঃকরণের মধ্যে একতা স্থাপন কারয়। রাখিয়াছে। এই জন্তই চেতনরূপ 
জীবাস্থা জড়াত্মক অন্তঃকরণের কৃুকার্ষে/র কর্তী। ভোক্ারূপে নিজকে মানিয়া 
লয় ও এই ত্রমজ্ঞানের জক্ নিজকে জন্তঃকরণের সহিত অভেদ বিবেচনা 
করিয়া নর্বাবিধ ছঃখ ভোগ করিয়। থাকে । পরমাত্মা পরপুরুষের স্তূপ 


দৃঙ্দর্শনশক্তোরেকান্্তেবাইশ্দিত! । ৬ ॥ 


জট যোগদর্শন । 


লং চিৎ এবং আনন্মভাব এক অবৈতভাবে বর্তধান থাকার স্বরূপে স্বশ্মিত। 
থাকিতে পারে না। খন চিদ্ভাবময় ভাতি ও সনভোবদয় অন্তির পৃথক 
পৃথক অনুভব হুইয়া! থাকে দেই সময় দৈতভাব-গ্রবোধক অস্মিতার উদয় হইয়। 
থাকে। ইহাই জীব-ব্রহ্ব-তেদকারী হৈতভাবোৎপাদক অশ্থিতার স্বরূপ । 
কিন্ত বখন চিত্তবব্তি নিরোধের চরযফলরূপ নির্ধিকল্প সমাধির উদয় হুইয়। থাকে 
তখন অশ্বিতা স্বীয় কারণক্তপ| অবিষ্ভার লহিত বিস্তার প্রভাবে অন্তহিত হইয়া! 
যায়। এবং সেই বছরেই উট্টাপুক্রুষ নিজগ্বরূগে গ্রতিষ্ঠত হুইন্না খাফেন। 
এই সুত্রে ইব শব্দ প্রয়োগের তাঁৎপর্যয এই যে পুরুষ এবং বুদ্ধির একাত্মতা 
যাঁস্তবিক নহে। কেবল অনাদি অবিবেকের কারণই, উভয়ের মধ্যে এই ভোক্ু- 
তোগ্য তাঁব গঁপচারিক হইয়। থাকে। বিবেকের উায় হইলেই উহ! বিনষ্ট হইয়া 
বায় এবং পুরুষ স্বীয় জ্ঞানময় স্বরূপ অবগত হুইয়| মুক্ত হইয়| যান ॥৬॥ 
"_ এখন রাগর়প তৃতীয় ক্লেশ বর্ণিত হইন্ডেছে_ 

সুখ স্মরণ করিয়। তাহাতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহাকে রাগ বলে ॥৭॥ 

সুখভোগের পর পরবপ্তিকাষে সেই সুখ স্মরণ বরিয়| উক্ত দুখবৃত্তিতে থে 
লোত অর্থাৎ ইচ্ছা! হয় তাহাই নাম রাগ । এই রাগের নিমিত্তই অন্বঃকরণ- 
জপ জলাশত্রে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উখিত হয়। রাগই বাসনাজাঁত সংসার 
প্রপঞ্চের প্রধান কারণ | রাগ হইতে বাসনা; বাসনা হইতে রাগ এইরূপ 
ফর্মের 'অনস্তধার! প্রবাছিত করিয়া জীধ নিরন্তর আবাঁগমন চক্রে পরিপ্রষণ 
করিতে থাকে । রাগ রজোগুণমূলক ও রজোগুণ হইতেই সংসার প্রপঞ্চের 
উৎপত্তি হয়। এইজন্য সংসারের উৎপত্তি বিষয়ে রাগকেই জনকন্তের স্থান 
দেওয়া যাইতে পারে। যাগ হইতেই নিয়গামী দেহ, উচ্চগাষী শ্রদ্ধা, এবং 
সদগামী প্রেমের উৎপত্তি হয় । জীব এইরূপে রাগপাশে আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ 
তাবে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে । রাগরাপ ইচ্ছা বশতাই জীব বিষয়ন্র্প 
শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া পড়ে ॥ ৭॥ 

স্বরূপ চতুর্থ বেশ বর্ণিত হইতেছে 
, ছুঃখস্মরণ পুর্ববক তাহা হইতে উৎপর বিরুষঘচাবনাকে দেষ ফা 
হয় ॥৮॥ 


মুখানুশয়ী রাগঃ ৷ ৭॥ 
দুঃখাচুশযী দেষঃ ॥ ৮॥ 


সাধন পাদ) ৭৫ 


শশা অিডিসি রিনি 


ছঃখারত্যেরণ দ্বারা ছুঃখে অথব। তাহার সাধনে ক্রোধত্বত্ির সমতল ও 
রাগন্বত্বির বিপরীত থে একয়প বৃত্তির উদয় হয় তাহাকে দ্বেষ বলে। ছঃখের, 
লক্গণ পুর্ব পূর্ব সুতে কর! হইয়াছে। এজন এন্লে তাহায় বিশেষ বর্ণন করা 
হইল না। উক্ত দুঃখের স্মরণের দ্বারা ছঃখের তয়ে' ছাঃখকর পদার্থে যে ভীত 
অনিচ্ছ। অর্থাৎ রাগের বিপরীত বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই নাম ছেবহৃতি। 
হেষ ভমোগণনূলক এবং এই বৃদ্ধি রাগবৃতির প্রতিকূল । এই রাগ-দেববৃতি 
আকর্ষণ এবং বিবর্ষণ শক্তি উৎপর করির। সমস্ত বন্ধাণড হাট স্থিতি এবং প্রলয় 
কার্ধ্যের সাহায্য করিয়া থাকে । রাগ হইতে কৃষ্টি, ছেষ হইতে লয় এবং উভয়ের 
সৎতায় স্থিতি হইয়া থাকে । এই অন্ত রাগে রজোগুগ, ঘেষে তষোগুণ এবং 
উভয়ের মমতার সব্বগুণের উদয় হইয়! থাকে । রাগ এবং হেষ উভয়েই অবিভ্তায 
সহায়ক এবং এই উভয়ের সমভাবদ্থাই বিস্তার সহায়ক । জীবগণকে বন্ধন 
করিবার পক্ষে রাগ এবং দ্বেষ উভয়েরই শক্তি সমান৷ যেহেতু রাগ ঝাতিরেকে 
ঘেষে এবং ঘ্ ব্যতিরেকে রাগ স্থির হইয়া! থাকিতে পারে না । সংসারের এই: 
ধন্য প্রপঞ্চ রাগঘেষমূলক । এই জঙ্ত ক্লেশের বিচারে যেষ ও. 
পূর্ণশজিশানী ॥ ৮ ॥ 

এখন পঞ্চম ক্লেশ বর্ণিত কইতেছে-_ 

জন্ম অন্মান্তরোৎপর সংক্কারধারা দ্বারা মমস্কাদিরূপে নিজভাব 
লাভকারিণী ও অবিদ্ধগণের শ্যায় বি্দগণের মধ্যেও স্থিতিপালিনী 
এবং মরণত্রাস-জন্য জীবনলালসারূপিণী যে বৃত্তি তাহাকে অভিনিবেশ 
বলে॥৯॥৪ 

মূর্খ ই হউক অথবা পণ্ডিত জ্ঞানীই হউন অথবা! অজ্ঞানী, নিরক্ষর: কিরাত 
হউক অথব! বেদবিদ্‌ বিপ্ৰ নকলের মধ্যে একভাবে আত্মার শুভকারিনী যে বৃতি 
বর্তমান রহিয়াছে ভাহাকেই অভিনিবেশ বল! হয়। পুনঃ পুনঃ জন্ম জন্মান্তর 
লাভ করিবার হেতৃদূত মৃত্যুহঃখানুতব ও জীবন ধারণেচ্ছ! জনিত বে সমস্ত 
সংস্কার আছে তাহাদিগকে স্বরস বল! হয়। অভিনিবেশ এই দ্বরসসংজক, 
সংস্কার সমূহকে বহন করিয়া থাকে এই জন্ত ইহাকে শ্বরসবাহী বল! ছয়। 
এই অভিনিবেশ অবিষ্বান মূর্থ এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে সম্ভাবে বর্তমান 


স্বরসবাহী বিছযোহপি তথ! রঢ্োহতিনিকেঃ | ঈ | 


৭৬ যোগবর্শন। 

থাকে । এই জন্তই সুত্রে অপি শব্দের প্রয়োগ কর! হইয়াছে, প্রাণীমানেই 
নিজের মঙ্গল কাঁমন! করিয়া! থাকে ।' অমরত্বের ইচ্ছা বি্দগণেরও 
দেখিতে গাওয়া যার। কিন্তু মৃত্যুরূপ ছঃখতোগ বাতিরেকে জীবের এরূপ 
ইচ্ছা! সম্ভবপর হয় না। মৃত্যুতে অনিচ্ছ! এবং দীর্ঘায়ু লাতের ইচ্ডার়প জীবের 
নামাক্ত বৃত্তির মৃত্যুভয়ই একমাত্র কারণ । পূর্বজন্মে মৃত্যুর সময় জীব বে 
নানারপ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল উক্ত ঘোর ক্রেশাদুতব হইতেই জীবমাত্রেরই 
মরণে অনিচ্ছা হয় । পুনর্জন্ম সিদ্ধির পক্ষে ইহাও অন্ততম প্রমাণ । সন্ত প্রসৃত্ত 
বালক এবং জ্ঞান রহিত কীটের মধ্যেও যে মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায় পূর্বা- 
জন্মের সংক্কারই ইছার একমাত্র কারণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব প্রমাথের 
ঘবার৷ মৃতযুঝনিত হুঃখের জ্ঞান হইলেও ঘৃত্যুভয় হইয়া থাকে ইহার ছার! 
ইহাই দিদ্ধ হয় যে অবশ্থ কোন পুর্বব কারণ আছে উহাই পূর্বজন্ম ৷ পূর্বাজন্ম 
অন্থভব হইয়াছিল, সেই সংস্কার বশতঃ এখন ও তাহার বোধ হইল, এইরূপ 
সৃত্যুতররূপ ক্রেশের অন্ত স্বজীবন প্রার্থন। রূপ থে বৃত্তি তাহাকেই অভিনিবেশ 
রলে॥ ৯ ॥ 


ক্লেশ সমূহ বর্ণন করিয়। এখন উহার জয়ের প্রকার বল! হইতেছে । 


ক্রিয়াযোগের সহায়তায় প্রতিলোম পরিণামেয দার! চিত্বলয়ের 
বাহিত পঞ্চ ক্লেশের সূহ্ম সংস্কার বিলীন হুইয়! থাকে ॥ ১০ ॥ 


সমাধিপাদে যে ব্যাধি প্রত্থৃতি চিত্তের বিক্ষেপ এবং যোগের বিশ্ন সমূহ বর্ণিত 
হইয়াছে উক্ত সকলের মূলেই এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ বিমান রহিয়াছে । এই 
অন্ত মহর্ষি স্থুররকার পূর্বে এই ক্লেশ সমূহের লক্ষণ বর্ণন করিয়া! এখন তাহার 
নাশের উপার বর্দন করিতেছেন । যোগাতিলাধিগণের প্রথমেই ক্লেশ সমৃদ্ধ 
পরিত্যাগ বরা! কর্তব্য । কিন্তু ধ্থার্থ স্বর্বপের জান ব্যতিরেকে কোন বস্তুর 
ত্যাগ অথবা গ্রহণ হইতে পারে না। এই জন্তই পূর্যা হুরে উহার লক্ষণ 
উদ্দেউ এবং উৎপত্তিস্বান বর্ণন করিয়া এখন তাহার ভাগের উপায় বর্ণন 
করিতেছেন । এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে সুই ভাগে বিভক় কর! যাইতে পারে। 
নখ! এক স্ুস্থাবস্থা, দ্বিতীয় স্বলাবন্থা । হৃক্ষ অর্থাৎ অন্তঃকরণে কারণ্রূগে এবং 


জি চু 


তে প্রতিপ্রমবহেরাঃ সুত্মাঃ ॥ ১৭ ॥ 


সাধনপাদ । থু 


বুল অর্থাৎ বিদ্ততরূগে । এই সুত্রের তাৎপর্য্য এই যে যোগে অস্তঃকরণ বিলীন 
হই গেলে বীজ দাশের ভার সুন্ম অবস্থাপর ক্রেশ তাহারই সঙ্গে অন্তদিত হইয়া! 
যার, এবং স্থিত থাকিলেও পুনরুৎপতি হয় ন! । সবল ফ্রেশ সমূহ লয় করিবার 
উপায় পরসুত্রে বল! হইবে । সুন্ম ক্রেশের সম্বন্ধে ইহাই বল! হইল যে প্রতিলোষ 
বিধির অনুসারে নিজ কারণর়াপ অন্তঃকরণে অস্তঃকরণকে নিরোধ করিলেই লয় 
প্রাপ্ত হইয়। যায়। এই পাচ প্রকার ক্লেশ বৃত্তি নহে কিন্ত বৃত্তিসমূহের নিদান 
সপ চিত্তগত সুক্মভাব লমৃহই উক্ত পঞ্চ ক্লেশ । এই জন্য বেয়ূপে বৃত্তিসমূহ বিলীন 
হয় সেইক্ূপেই তাঁহাদের লয় হইতে পারে । যখন সমাধির দ্বারা অন্তঃকরণ বিলীন 
হয় তখন অন্তঃকরণের সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চ ক্রেশও সমূলে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥ 

এখন স্থূল ডাবাপর ক্লেশ সমূহের লয়োপায় বর্ণিত হইতেছে 

ক্লেশের প্বলাবস্থাগত বৃত্তিসমূহ ধ্যানের দ্বার! বিনষ্ট করা 
উচিত ॥ ১১॥ 

পুর্কসথত্রে পঞ্চক্লেশের ুশ্ধাবস্থা। সমূহ বিনষ্ট করিবার উপায় বর্ণন করিয়া 
এই সুত্রে স্থল অবস্থ। বিনষ্ট করিবার উপায় বর্ণন করিতেছেন । সুপ্মভাবময় ক্রেশ- 
সমূহের সৃ্মোবন্থ। যখন ফার্ষে; পরিণত হয় তখন উহার! বৃত্তিরূপে অন্তঃকরণকে 
বিচলিত করিয়া! থাকে । যে সমস্ত ক্েশেয কার্য আরম্ভ হইতেছে এরূপ উচ্চা- 
বস্থাপ্রাপ্ত প্রবল রৃততিসমূহকেই স্থূল বৃত্তি বিবেচনা করা! কর্তয্য। সুখ-হঃখ- 
মোহপ্রদ এই সবল বৃত্তি সমূহ অস্তঃকরণের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছে । এই অন্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণকে ধ্যানাদি যোগক্রিয়ার ধার! রুদ্ধ 
মা কর! বায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহ! কখনও নিরুদ্ধ হইতে পারে না। এই কারণ এই 
মুল-রত্বি-সনূহ ধ্যানরপ ক্রিয়া ঘোগের দ্বারাই বিনষ্ট কর! কর্তব্য ৷ দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
রল| যাইতেছে যে, জীব যখন অসদ্বন্তবকে সহস্তরূণপে, পাঁপকে পুণ্যন্ধগে অন্তঃ- 
করণের দ্বারা বিবেচন| করিতে থাকে উহাকেই অবিভ্াবৃত্তি বিষেচন! করা 
কর্তব্য | জীব যখন শরীরকে আত্মান্পে অন্তুভব করিতে থাকে উহ্থাই অস্মিতার 
সন বৃত্বি রাগ হইতে যখন প্রীতি প্রভৃতি এবং ছ্েষ হইতে যখন শ্রক্রত! প্রভৃতি 
বৃত্তি প্রকটিত হয়! অন্তঃকরণকে চঞ্চল করিয়া তোলে উছাই রাগবেষের উচ্চ 
ছল অবস্থা ॥ এরপ বাচিবার ইচ্ছ। এবং মৃত্যুতয় জনিত বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধি 


ধ্যানহেয়াততঘতরঃ ॥ ১২ ॥ 
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প্রকটিত হইয়া যধন অন্তঃকরপকে মূখ করিয়! দেয় উহাই অভিনিশ্বশের উদ্ধার 
স্থল অবস্থা । এই স্থল অবস্থা সমূহকে বিলীন কর! অপেক্ষাকৃত সুগদ। অর্থাৎ 
ধ্যাত! ধ্যান এবং ধোয়রূপী ব্রিপুটী ছার! যখন '্মন্তঃকরণকে আবদ্ধ করা! যায় মে 
সময় এই স্থূল বৃত্তি সমূহ আপনা আপনি অন্তঃকরণে অন্তঠিত হইয়| বায়। 
যে হেতু ধ্যানের অবস্থায় ত্রিপুচী ব্যতিরেকে আর কিছুই থাকে না | এই অন্ত সুদ 
স্বত্তি সমূহ স্বতঃই বিলীন হইয়া! যায় । যেষন প্রথমে জলের ঘার। ধৌঁত করিলে 
ৰন্ত্রের উপরের স্বলমন্বলা বিনষ্ট হইয়! যার পশ্চাৎ খারাদির দ্বার! ধৌত করিলে 
সুন্নৰয়লাও অপগত হইয়া! বায়; তজ্প ধ্যানারদি ক্রিয়ার ধার! অন্তংকরণকে স্থির 
করিলে তাহা" সঙ্গে সঙ্গেই স্থূল বৃত্তি সযুহ বিলীন হইয়! বায় এবং অন্তঃকরণ 
সমাধিস্থ হইলে বীজরূপে বর্তমান হুম্ববৃতি সমৃহও বিলর প্রাপ্ত হইয়! যার। 
এই সূত্রের তাৎপর্যা এই যে নিয়মিত ধ্যানাদি সাধনের দ্বার! মহারেশদায়ক 
স্লববৃতি সমূহও অতিক্ষীণ হুইয়| অন্তঃকরণে বিলীন হুইয়| যায়, এবং তখনই 
সাধক এই মহাশক্র সমূহ হইতে আত্মরক্ষ। করিতে সমর্থ হন ॥ ১১ ॥ 

এখন এই ক্লেশ সমূহ হইতে কাহার উৎপত্তি হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে 

গঞ্চক্লেশ হইতে কর্ণ্মাশয় উৎপন্ন হয় যাহ! দৃষ্টজন্ম এবং : অনৃষউজলো 
ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ 

পূর্ব পূর্ব সুত্রে মহধি সুরকার প্রথমে ক্লেশের তেদ ও অনন্তর ক্রেশ- 
নিবৃত্তির উপায় বর্ণন কনিয়! এখন এই সুত্রে ক্লেশজাত কর্শাশয়ের বর্ণন করিতেছেন | 
শুভাগ্তভ কর্ণাহষ্ঠান জন্ত বাসনাত্মক বশ্মাধর্শরাপ যে সংস্কার সমূহ তাহাকে বর্ধা- 
শয় বলে। চিত্রভূমির উপরে ফলকাল পর্যন্ত সংস্কার রূপে কর্ণের স্থিতি নিবন্ধন 
‘আশর’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । পঞ্চক্লেশের কারণই এইরূপ শুতাত্তভাব্মক 
কর্ম্মাশয়ের উৎপত্তি হয়। এবং ইহ! হইতে যে পাপষয় ও পুণামর কর্ম উৎপন্ন 
ছুইর| থাকে উক্ত কর্মকে হইভাগে বিভক্ত কর! বাইতে পারে । যথা এফ 
দৃষ্টজন্মব্দেনীয় এবং দ্বিতীয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয় । যে সমস্ত কর্ণের ফল এই 
জন্মেই ভোগ হইয়া থাকে তাহাকে দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় ও বে সমস্ত কর্ণের 
ভোগ এই জন্মে হয় না, ফেবল উহার সংস্কার সঙ্গে থাকিগ্া৷ পরজন্মে ভোগোৎ" 
পান করিয়! থাকে এরগ কর্ম্মকে অদৃষ্ঠঅন্মবেদনীয় বল! হয়। এই গঞধ্ক্রশের 


ক্রেশমূলঃ কর্ণাশযো দৃষ্টাদৃষ্টজস্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২॥ 


সাধন পাদ । ৭৪ 
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প্রভাবে জীবের অন্তঃকরণে যে বৃত্তিরপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, উহার চিহ্য়প সংস্কার 
বখন অন্তঃকৃযণাকাশে অফিও হইয়া! যায় তখন উহাকে ক্াশয় বলা হয়। জীব 
অন্তঃকরণ অথবা! শয়ীরের দ্বার! ধাহাই কিছু কর্ণ করুক না কেন, জীবের 
বুলশরীর ও সুস্মশরীরের কর্ণরূপ বৃক্ষের সংস্কাররূপ বীজ উহার অন্তঃকরণের 
চিন্বাকাশে একত্রিত হইয়! যায় এবং পুনরায় জন্ম স্বরে এই বীজ সমূহ কর্শকোগরূপ 
ফুলোৎপাদন করিয়া খাকে। যতদিন পর্য্যন্ত ফলোৎপন্ন না হয় ততদিন পর্যন্ত 
উহাকে ছুষ্টতন্সবেদনীয় বলা হয়। দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং অনৃষ্টজন্মবেধনীর 
কর্ম সদসৎ কর্ণের তীব্র এবং লঘু গতির অনুসারে হইয়া থাকে । যে সমস্ত 
মং অথবা! অসৎ কর্ণের ফল এরূপ তীব্র হয় যে যাহা! জীবের এই জন্মের কর্ণ 
ভেদ করিয়। নিজকর্ম্দের ফলোৎপাদন করে উহাকে তীত্রকর্ম্ম দৃষ্টন্মবেদনীয় বলা 
তয় । যেষন মহাত্মা নন্দিশ্বর দেবাদিদেব যহাদে বকে প্রসন্ন করিবার জন্ত তীব্র 
তগস্তার দ্বার! সেই জন্মেই মনুষ্যযোনি হইতে দেবযোনি লাভ করিয়াছিলেন । 
এবং যের্লপ তীব্র সৎকর্ের দ্বার নন্দিশ্বর দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন তজ্রপ তীর 
অসৎ কর্ণের দ্বার! একই জন্মে রাজা নহুষ তির্য)কৃষোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
যদিও এই জন্মকৃত কর্ের ফল জন্মান্তরেই ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু কদাচিৎ 
যখন সদসৎ কর্শ্মের বেগ অত্যন্ত উগ্র হয় তপন তীব্রতা বশতঃ উহ এই জসম্বেই 
ফলদায়ক হুইয়। থাকে | কর্মের এই অলৌকিক এবং বিশেষ অবস্থাকেই দৃষ্টজন্ম- 
বোনীয় বল! হয়। অদৃজন্মবেদনীয় কর্মের স্বরূপ সাধারণ, যে হেতু সাধারণ 
জীবগণের মধ্যেই এই কর্ধের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া! যায়। বদি এরপ না 
হইত তাহ! হইলে জীবন্কত পাপ অথবা পুণযকৰ্দোয ফল সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হইত । 
এই কর্ণের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে বীজরূপে বর্তমান থাকিয়া অস্মান্তয়ে 
রক্ষয়প ধারণ করতঃ ফল প্রদান করিয়া থাকে ৷ মহ্ধি সত্কার চৃষ্টানৃষ্ট ভেদে 
ঘদিও কর্মের দ্বিবিধ তেদই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বেদাস্তাদি শাস্ত্রে উহ! ত্রিবিধ 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা! অবগত হইতে পারিলে এই হৃত্রের অর্থ অধিক 
হম্পষ্ট ও সুগম হইয়! যাইবে । অবস্থা! তেদে বিভক্ত কর্ম্ম সমূহকে ত্রিবিধ তাবে 
বিতক্ষ করা যাইতে পারে। বখ| সঞ্চিত, ক্রিয়দাণও প্রারন্ধ। অনন্তজন্ম হইতে 
জীব যে সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া আসিতেছে এবং যাহার তোগ করিবার সময় জীব 
এখন প্রাপ্ত হয় নাই, সংস্কারত্নপে কেবল জীবের কশ্মীশয্নেই বর্তমান রহিয়াছে 
উক্ত কর্ম সমূহকে সঞ্চিত বল! হয়। জীব যে সমস্ত নূতন কর্ণ সংগ্রহ করিতেছে, 
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বহ্িন্তত্তো জলম্তত্তশ্চিরজীবিরবমেৰ বা। 
বাম়ুস্তন্তঃ ক্ষুংপিপাসানিদ্রাস্তন্ভনমে চ । 
কায়বুাহস্চ বাক্‌সিদ্ধি মৃতানযনমীপ্নিতন্‌ । 
স্ষ্টিসংহারকর্তৃত্বং প্রাণকর্মণমেব চ। 
প্রাণানাঞ্চ প্রদানঞ্চ লোভাদীনাঞ্চ স্তস্তনম্‌ ৷ 
ইন্দিয়াণাং স্তত্তনঞ্চ বুদ্ধি-স্তস্তন মেব চ। 
কল্পবৃক্ষত্ব সত্যামুসন্ধানে অমরহকম্‌ ॥ 
অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকামা, মহিষ], বশিত্ব, গবিমা, ঈশিত, 
কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়-গ্রবেশ, মনোযায়িত্ব, অভীন্গিত-সর্বাজজন, 
বুদ্ধিস্তম্ভ, জলস্তস্ত, চিরজীবিত্ব, বায়ুস্তস্ত, ক্ষুৎগ্যস্ত, পিপাসান্তস্ত, নিদ্রান্তগ, 
কাঁয়ব্যুচ, বাকৃসিদ্ধি। ঈশ্সিতমৃতানয়ন, হৃষ্টিকতৃত্ব, সংহাব কত, প্রাণাকর্ষণ, 
প্রাণ প্রদান, লোভাদিস্তস্তন, হন্দরিয়স্তস্তন, বুদ্ধিস্তম্ভন, কলরক্ষত্ঃ অমবত্ব এবং 
সত্যান্থসন্ধান । এতন্মধ্যে ক্ষুধা জয় ও পিপাসা জয় নামক দ্বিবিধ সিদ্ধি লাভের 
বিষয় বর্ণিত হইতেছে । মুখের মধ্য দিয়া উদরে বায়ু এবং ভোজ্যাদি পদার্থ 
থাইবার ন্বন্ত যে কণ্ঠ ছিদ্র রহিয়াছে উহাকে কণ্ঠকৃপ বলা হয়, উক্ত স্থলে 
সংযম করিলে ক্ষুধা এবং পিপাসাব নিবৃত্তি হয়। নাভি প্রদেশে যেমন তৃতীয় 
চক্র আছে তজ্বপ কণ্ঠকূপের নিকটেও পঞ্চম চক্র বিদ্কমান রহিয়াছে, 
ক্ষুংপিপাসার ক্রিগ়্ার সহিত উক্ত চক্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান বহিয়াছে, 
এই হেতু উক্ত ককৃপস্থিত চক্রে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা জয় করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 
পঞ্চদশ সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে 
কৃশ্মনাডীতে সংযম করিলে স্থৈর্য্যলাভ হয় ॥ ৩১ ॥ 
পূর্ধে যেরূপ বল! হইয়াছে যে ক্রিযাসিদ্ধাংশেন সমস্ত বিষয় শ্রীগুরুদেবের 
মুখারবিন্দ হইতেই অবগত হইতে পারা যায়; তজ্প ঈড়া, পিঙ্গল! প্রভৃতির 
স্থান এবং গতি, কৃুম্মাদি নাড়ীর স্থান এবং যট্চক্রের [বিপেষ বিবরণ প্রতৃতি 
ক্রিয়াসিদ্ধাংশ ও শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জানিতে পারা যায়। যদিও 
প্রতাক্ষ শকের দ্বারা প্রতাক্ষ পদার্থ বর্ণিত হইতে পারে, তথাপি প্রতাক্ষ 


কূর্ম্মনাড্যাং স্থর্য্যম্‌ ॥ ৩১॥ দু 


al । 
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উন্থাক্ন পরিণাম কি হয় তাছাই বর্ণিত হইতেছে 

কর্ম্মাশয়ের কারণীতৃত ক্লেশ বর্তমান থাকায় তাহার বিপাকে জাতি, 
আয়ু এবং ভোগ হুইয়া থাকে ॥ ১৩৪ 

ইহ! পূর্বব শৃত্রেই বল! ভইয়াছে যে কশ্শের সংস্কার সমূহকে কর্ম্মাশয় বলা 
ছয়, যখন উক্ত কর্শাশয়ের কর্মস্কূপ বীজ হইতে ভোগবৃক্ষের উৎপত্তি হয় 
তখন উহাকে বিপাক বলে । যেমন যতক্ষণ পর্যন্ত তঞুলের উপরে তুষ বর্তমান 
থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই উক্ত তুষ-সহিত তগুল অর্থাৎ ধান বপন করিলে তাহ! 
বীজরূপে পরিণত হয়। তজ্জপ যতদিন পর্য্যন্ত ক্লেশ বিস্মান থাকে অর্থাং 
যতদিন পর্যন্ত সাধনের দ্বার পূর্বোক্ত ক্রেশের লয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত 
কর্মাপয়ের বিপাকরূপ কর্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবন| থাকে । এই কর্- 
বিপাক ত্ৰিবিধ । যথা! এক জাতি, দ্বিতীয় আমু এবং তৃতীয় ভোগ । যে সমস্ত 
য্যকির গুণ পরম্পর মিলিত হয় লেই সমুদায়ের নাম জাতি । গণই কর্ণের 
সহায়ক এই জন্য গুণ এবং কর্ণ্মভেদেই জাতিভেদ হইয়া থাকে । যেষন জীবের 
উদ্ভিজ্জ, শ্বেদজ, অগুজ এবং জরামুজ জাতি, মনুস্তেয় মধ] অনার্য) ও 
আর্ধ)জাতি এবং আধ্যগণের মধ্য ত্রাদ্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রজাতি; এরূপ 
দৈবজগতে খৰি, দেবতা এবং পিতৃ, এবং দেবতাগণের মধ্যে গন্ধবর্ষ, ফিল্পর, 
বিস্ভাধর প্রভৃতি অনেক জাতি । জীবের হুশ্ম শরীর ভোগ শরীর নহে অর্থাৎ 
নলশরীরের সাহায্য জীব কর্মুভোগ করিয়! থাকে । এক স্থূল শরীরের সহিত 
যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ঘন্বন্ধ থাকে তাহাকে আয়ুঃ বলে, যেমন এক মনুষ্যের আয়ুঃ 
জন্ম হতে মৃত্যু পর্যান্ত । বিষয়, ইন্ত্রিযম এবং তন্মাত্রার সাহায্যে অন্তঃকরণে থে 
খান এবং ছুঃখজ্ঞান হইয়া থাকে তাহার নাম ভোগ । আমৃষিজ্ঞান 
অবগত হইবার আন্ত উহ! বিবেচন! করা উচিত যে আয়ুঃ কিন্ধপে উৎপন্ন হয়? 
মহুক্কেতর জীবের আয়ুঃ সমষ্িগ্ররুৃতির অধীন । এ জন্য টছাঁদের মধে) বিচার 
করিবার কিছু নাই । কিন্তু বনুষ্যের আয়ুঃ নিশ্চয় করিবার ক্রম এই যে মন্তুধ] 
এক স্কুল শরীর পরিত্যাগ করির। বখন দ্বিতীর স্থূল শরীর ধারণ করে সে সময় 
উছার কর্মাশরে বর্তমান প্রাচীর সংস্কার সমৃকের কিজদংশ যাহ! প্রথমে বর্চিত 
হইয়া অন্ধুরোগূখ হয় উক্ত সংস্কার সমূহে ফলোৎপত্তি পর্যান্ত উক্ত জীবের জান্ুঃ 


সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যানূর্ডোগাঃ ॥ ১৩ ॥ 
১১ 
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বিবেচিত হয় ॥ যেমন সপ্তপ্রকার ধাতুর মধ্যস্থলে বদি চুম্বককে রাখি! দেওয়া 
যার তাহা হইলে উহার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অন্তান্ত ধাতু সমূহ নিজ নিজ স্থানেই 
পতিত থাকে কিন্তু লৌহ যেখানেই থাকুক আকধিত হইয়া চুম্বকের সহিত 
মিলিয়! যায় ঠিক ত্র ভ্রীবের এক স্ুলশরীর পরিত্যাগ করিয়! দ্বিতীর স্থুলশরীর 
গ্রহণ করিবার পূর্বেই অন্তিম প্রবল সংস্কার যে শ্রেণীর হইবে সেই শ্রেণীর সংস্কার 
উহার প্রাচীন সংস্কার সমূহ হইতে আকর্ষিত হইয়া উক্ত অন্তিম প্রবল সংস্কারের 
সহিত মিলিত হয় ও দ্বিতীয় শরীয়ের উপাদানরূপে পরিণত হইয়! থাকে; উছারই 
ফলে জাতি আয়ুঃ এবং ভোগ হুইয়! থাকে । এবং ভোগের যে সময় নিশ্চিত হয় 
তাহাকেই আয়ূঃ বলে। অন্ত ভাবেও ইহ! বুঝান যাইতে পারে । যেমন এক গভীর 
জলাশয়ের অস্ত:স্থলে যে জলরাশি থাকে তাহ। দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল 
তাহার উপরের জলই দেখিতে পাঁওয়] বায়, তঞ্জরপ চিদাকাশে অঙ্কিত অনন্ত কর্ণ- 
রাশি যেখানের সেইখানেই বর্তমান থাকে? কেবল দ্বিতীয় স্থলশরীর ধারণ করি- 
বার সময় চিদাকাশ হইতে আকধিত হইয়! যত প্রকার সংস্কার মনুয্ের চিত্তাকাশে 
সংযুক্ত হয় উহারই দ্বার! জাতি আমুঃ এবং ভোগের উৎপত্তি হয় । এবং উহার 
ভোগকানকে আয়ুঃ বল! হয়, ভোগের বিধয় অবগত হইবার জন্তু ভোগের সহিত 
যে তিনটী বস্তুর সম্বন্ধ রহিয়াছে তাঁহ! বিবেচনা কর! কর্তবা ৷ মনুস্তের মানসিক 
প্রকৃতি, শারীরিক প্রকৃতি এবং বিষয় । সাধু সর্যাসীর মানসিক প্রকৃতির সহিত 
বিষয়ী রাজার মানসিক প্রকৃতির তারতম্য হওয়ায় বিষয়ভোগেও তারতম] হইবে । 
ধর়প তামসিক মনুয়ের শারীরিক প্রক্কতি হইতে সাত্বিক মন্ুয্টের শারীরিক 
প্রকৃতির আকাশ পাতালের স্কায় পার্থক্য থাকায় বিষয়ভেগেও অনেক অন্তর 
হইবে । এবং বিষয়ের পার্থকা থাকিলেই ভোগেরও পার্থক) হইবে । অতএব 
ভোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বিবিধ বিষয় অবশ্যই অবস্থান্তর উৎপন্ন করিবে । 
এইরূপ কর্ম্মাশয় রূপ কর্মবীজ হইতে যে বিপাকরাপ বৃক্ষ উৎপন্ন ভয় উহার জাতি, 
আমুঃ এবং ভোগরূপ ভ্রিবিধ ফল৯ হইয়া থাকে । কর্ণাশয় হইতে কর্্মবিপাকের 
উৎপত্তি সন্বদ্ধে জিজ্ঞান্থগণের এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে এক কর্ম একই 
জন্মের খথব। অনেক জন্মের কারণ হয়। দ্বিতীয় সন্দেহ এরূপ হইতে পারে যে 
অনেক কর্ণা অনেক জন্ম প্রদান করে, অথব! অনেক কর্ণ একজন্ম উৎপর করে? 
ইহার উদ্ধযে বিচার যোগ) এই যে যদি এককর্শকে একজন্মের কারণ মান! যার 
-ভাঁহ! হইলেও সিদ্ধান্ত কয়| কঠিন হইবে, কেন না অনাদি কাল হইতে অনাদি 
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সৃষ্টি ্বার। অসংখ্য কর্ণ সমূহের মধ্যে পরমেশ্বর যদি এক কর্ণ হইতে একই জন্ম 
প্রদান করেন তাহ! হুইলে কর্ম সংগ্রহের সময় অথব! কর্ম্ম সংগ্রহের বখন কোন 
নিয়ম নাই অর্থাৎ একদিনেই অথবা অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ দেবধোলি 
পশ্ভযোনি এবং মনুষ্বযোনি ইত্যাদি বিবিধ যোনির উপযুক্ত কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে 
পারে তখন উক্ত নিয়যামুসারে জন্মও হওয়া উচিত। কিন্তু এক্সপ স্বীকার 
করিবার কোন নিয়মই বিচার যোগ্য পাওয়া! যাইবে না ও ভগবানের অন্রান্ত 
নিয়মে অনিয়মরূপ ভ্রান্তি দৃষ্টি গোচর হইবে; এইজন্ত এরূপ হইতে পারে ন! 
এবং এরূপ স্বীকার করিলে মনুষ্যণ্ণকে বিপ্রতিপরও হইতে হইবে । কেন না, 
যদি একদিনে ভ্রমবশত্ঃ কেহ সৎকর্শের সহিত পশুযোনি লাভের উপযোগী 
কোন কর্ম করিয়া ফেলে, এবং পুনরায় দেবযোনি লাভের উপযোগী 
কর্ম করে, কিন্তু এই নিয়ম শ্বীকার করিলে মধ্যে তাহাকে পশুষোনি লাভ 
করিতে হইবে এই জন্যই ইহা অসম্ভব । যদি এককর্ম্ম হইতে অনেক জন্ম 
তওয়! স্বীকার করা যায় তাহ! হইলে পূর্বাপরের অনন্ত কর্ম নিক্ষল হইয়া যায় 
স্থতরাং ইহাও অসম্ভব । কেন না যদি এক কর্ম হইতে অনেক জন্মের উৎপত্তি 
হয় তাহ! হইলে অপরাঁপব অনেক ক্বৃতকর্ম্মের ফলোংপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
এটব্রুপ অনেক কর্ম ও অনেক জন্মের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু এক 
সময়ে অনেক জন্ম হওয়া অসম্ভব । এই সমন্ত বিচাবের দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত 
হইল যে পূর্বাপরের সমস্ত কর্ম্ম কণ্মাশররূপ একস্থানে মিলিত হইয়! থাকে এবং 
ক্রমশঃ প্রধান ও অপ্রধান রূপে ফলদাঁন সহকারে দৃষ্টাদৃষ্টরূপ জন্ম এবং 
অন্মান্তরেব উৎপাঁদক হয় । অর্থাৎ যে কর্ম প্রধান হয় উহা হইতেই জাতি আয়ুঃ 
এবং ভোগন্ধপ এক জন্মের প্রাপ্তি না হয়, এবং এই জন্মেই যদি কোন তীব্র 
কর্ম করা হয়, পূর্যাসুত্রে যেরূপ বর্ণন কর হইয়াছে, তাহা হইলে উহাও এই সমস্ত 
প্রধান কর্ণের সহিত মিলিত হুইয়। এই ন্মেই ফল প্রদান করিয়| থাকে । এবং 
এই নিরমানুসারে অপ্রধান কর্মের মধ্যে কিছু প্রধান কর্খারূপে. পরিণত হই 
দ্বিতীয় জন্ম স্থষ্টি করিয়। থাকে । এই দর্শন ইহ! সিদ্ধ করিতেছে যে বোগশক্রি 
ধারা সাধক নিজ প্রাচীন বহুবিধ সংস্কার আকর্ষণ করিয়া অথব! নিজ নবীন 
কর্খকে দমি ত করিয়। নিজ জাতি, আঁয়ুঃ ও ভোঁগরপ অধিকারকে হ্যনাধিক করিতে ' 
দমর্থ হন । যোগধিজানের দ্বারা ইহ! সিদ্ধ হইতেছে বে অলৌকিক তপস্ত! 
চারা মগ্য্য নন্মীশ্বরের দেবজাতি লাভ এবং মানবীস্ব ভোগ হইতে দৈবী ভোগ 


৮৪ _. যোগার্শন । 
লাভ হওয়াও সম্ভব । তন্ধপ যোগমর্শনবিজ্ঞানেয় দ্বারা ইহ! সিদ্ধ হইতেছে 
যে রাজি বিশ্বামিত্রের স্তায় যদি কেহ লোকোতর় যোগ লাধনে প্রন্বত হয় ভবে 
নিজ শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া একই জন্মে ব্রঙ্ছধি 
হইতে পারে । ইহাই যোগদর্শনধিজ্ঞানের অলৌকিকতা | ১৩ ॥ 

ইহার ফলকি হয়? 

উনারা পুণ্য এবং পাপের হেতু, সুখ এবং দুঃখ ফলযুক্ত হয় ॥১৪॥ 

উদ্ধার] অর্থাৎ জাতি আমুঃ এবং ভোগ ৷ সংসারে ছুই প্রকার কর্ম হইয়া 
থাকে । এক পুণ্যরাপ শুভকণ্থ এবং দ্বিতীর পাপরপ অগ্তভ কন্ম। এই জন্ত 
জাতি, আহঃ এবং ভোগরূপ কর্পবিপাক পুণ। অর্থাৎ সুখদায়ক এবং পাপ অর্থাৎ 
হুঃখদারক হইয়। থাকে । পুণ্যকর্মজনিত জাতি, আমুঃ এবং ভোগ সুখদায়ক হয়, 
ধন্ভগ পাপকর্ণজনিত স্বাতি, আমুঃ এবং ভোগ ছঃখদায়ক হুইয়। থাকে । এই 
সংস্কার অন্ত ভোগ বৈচিত্রোর কারণ গুখগ্রদ বিবিধ দ্বর্গলোক, দুঃখপ্রদ নানাবিধ 
নরক লোক, ঘোর ক্লেশময় প্রেতলোক এবং শান্তিপূর্ণ পিতৃলোক প্রভৃতির শৃষ্ট 
ইইয়। থাকে । এই সমস্ত ভোগলোক কণ্মাশয়ের ক্রিয়ার সহিত সখন্ধযুক্ত । 
এই স্থূল সংসারেও জ্ঞানী সংন্যানী এবং জ্ঞানহীন গৃহস্থ, বলবান রাজা ও নির্ধাল 
প্রজা, সুখী ধনী এবং চঃখী নির্ধন প্রভৃতির ভেদ কর্ম্মাশর্নের প্রভাবানুসারেই 
হই থাকে ৷ কিন্তু জ্ঞানী যোগিগণের অনুভব বিশেষ বৈশিষ্বুক্ত ৷ ইহার 
বৰ্ণন পরবর্তী সুত্রে করা হুইবে । ১৪ ॥ 

বিবেকিগণ উহ! কিরূপ বিবেচন! করেন? 

বিষয় সখের সহিত পরিণাম দুঃখ, তাপঞ্খ এবং সংস্কার হুঃখ 

বর্তমান থাকায় এবং সন্বরজন্তমোগুণজনিত নুখছুঃখমোহাত্মক 
বৃত্তিনিচয়েরও পরস্পর বিরোধ হওয়ায় বিবেকিগণ বিষরস্থখ সমূহকে 
দুঃখই বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ 

প্রাণিমাত্রেরই রাগের দ্বারা সুখ এবং ছঃখের জান হইয়া থাকে । ধেখানে 
রাগ আছে সে স্থলে রাগের বিরুদ্ধ বৃত্তিও অবশ্থাস্তাবী । রাগের উক্ত বিরুদ্ধ 
বি নাব দেব । এই অন্ত জীব বে কিছু কর্ন করিয়া থাকে উদ কর্ম সমূহ 
রাগ হইতে উৎপর হইয়া! রাগজকর্প, অথবা ঘেষ হইতে উৎপন্ন হুইয়া হেষজ 


তে ছলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাইপুণাছেতুত্থাৎ ॥ ১৪ ॥ 
খঞ্চপধতিবিরোধাট্ট হঃখমেষ সর্বং বিবেকিবঃ ৪ ১৫ ॥ 


সাধন পাদ। ৮৫ 


কণর্ূপে অভিহিত হুইস্া থাকে ' জবীবগণ এই দ্বিষিধ কণাই কক্তিয়৷ থাকে । 
এই সমস্ত কর্থের ফল ছুই প্রকারে হয় । এক 'সুখদার্ক, দ্বিতীয় হঃখদাঁয়ক । 
সৃপ্ম বিচারের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে সুখদায়ক কর্ণ এবং ভঃখদায়ক কর্শোর 
মধ্যে এইটুকু পার্থক। বে, ঘে কর্মের ভোগে জীবের ইঞ্জিয় পরিতৃপ্ত হয় উহাকে 
সণ বলে এবং যে কর্শের খারা ইন্লিয়গণ পরিতৃপ্ত না হইয়া চঞ্চল তয় 
তাহাকে দুঃখ বল! তয় । এই বিচারের বিরুদ্ধে দেছাত্মবাদীগণ যদি সন্দেহ 
করেন যে এরুপ হইতে পারে না, কেন না, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগে পরিশ্রান্ত হইয়। 
আপন! আপনি শান্ত হইয়া যায় । এইজন্য বিষয় ভোগের ঘারাই শান্তিলাভ 
হইতে পারে । এই প্রশ্নের উত্তরে ইজ! বল! যাইতে পারে যে যদি প্ররুতিষ 
অবস্থা একরপ হইত তাহা হইলে কখন উহ সম্ভব পর হইত, কিন্তু প্রক্লতি 
রিগ্ুণময়ী এবং অস্থির, সেইজন্ত এক অবস্থার পরে অবস্থান্তর হওয়া অবস্তস্তার্বী । 
যখন বিষয় ভোগের দ্বার! ইন্জ্িয়গণ তমোগুপযুক্ত হইয়া শাস্তবৎ প্রতীত ভইতে 
থাকে সে সময়ে তষোগুণই উক্ত শান্তাবস্থার কারণ । কিন্তু পুনরায় যখন 
স্বাভাবিক নিয়ম|হুসারে গুণ সমৃহ পরিবর্তিত হইয়া তমোগুণেব স্থানে বজোগুণের 
ক্ষ,ত্রি হইতে থাকে তখন অবস্থাই উক্ত ইঞ্জিয়গণ কাৰ্য্য করিবার উপযুক্ত হয়! 
পুনরায় নিজ লক্ষের অনুসন্ধান করিতে থাকে । যেমন খ্বতাহতি দ্বারা অগ্নি শান্ত 
হয় ন।, কিন্তু সামান্য সময়ের জন্তু ভেজোহীন হইয়। পুনরায় তীব্রতর তেজ ধারণ 
কবে, তজ্প, জীবের ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ভোগের দ্বার! শান্ত হয় না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ 
অভযাসের দ্বার বলবান হইয়। বিষয়ভোগে প্রবলতর হইয়া উঠে। এইয়াপ 
বিচারের ছারা যোগিগণ সুখ এবং দুঃখ এই উভয়কেই পরম দুঃখ বলিয়া! মনে 
করেন । তেমন শারীয়িক রোগের উপশমকারী আঘৃর্কেদশান্ত্র চতুবু্ণছ অর্থাৎ 
বোগ, হেতু, আরোগ্য এবং চিকিৎসা এই চারিটীর দ্বার! শরীরের রোগ নাশ 
করিয়া থাকে তজ্জপ, ভবরোঁগনাশকারী ষোগশাপ্ নিজ চড়বুণহু অর্থাৎ হেয়, হেতৃ, 
হান এবং হানোপায় এই চতুর্কিধ উপায়ের দ্বার! জীবের যান ভবরোগ নাশ 
করিয়। দেয় । এই চারিচীর যধে! ছঃখবহছল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ 
হেয়ছেতু, সংযোগের অত্যন্ত নি্বত্তি ধান, এবং বিবেকের দ্বার পুরুষনাক্ষাৎকার 
কানোপায় । জীবহিতকারী পৃজ্যপাদ মহর্ধিগণ দর্শন শান্নের ঘার! সুখ এবং 

খের বিচার করিবার সমর ইহাই সিদ্ধান্ত ' করিয়াছেন যে বস্তুতঃ সখ এবং 

£খ উততরেই এক পদার্থ । কেন ন! স্রখের অভাবকে দ্রঃখ এবং দুঃখের 

১১ক 


৮৬ যোগদর্শন । 


শে পাটি পিপি এপি জট পা জর টি পর এস শি পি টি wl PPS APR প Sm OPP wl maf? 000 2 oP nia NP SP AAP ei Se Ne ATP PDP 


অভাবকে সুখ বলিয়া স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ ইন্জিয়গণ যখন নিজ বিষ 
লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হয় এবং উক্ত চাঞ্চল্য বশতঃ ইঞ্জিয়গণের যে বিকলত' 
উপস্থিত হয উছারই নাম দুঃখ । পুনরায় খন বিষয়লাভের দ্বার! ইন্জিয়গণ 
নিজ লক্ষ) লাভ করিয়। অল্লসময়ের জন্য নিশ্চঞ্চল হইয়! যায় উক্ত অবস্থার নাম 
স্থখ । তদনস্তর পুনরায় বিষয় ক্ষণভঙ্গুর হওয়ার জন্য ইন্দিয়গণের উক্ত 
অবস্থার পরিবর্তন হুইয়! যার, এবং অবলম্বনের নাশে পূর্বাবৎ উহার! চঞ্চচ 
হইয়া দুঃখোৎপাদন করিয়া থাকে। এই ক্রমানুসারে সুখ হইতে দুঃখ এব! 
দুঃখ হইতে সুখ লাভ হইয়া থাকে । এই কারণ বশতঃ পরম্পর এক অন্তে 
কাঁরথ হওয়ায় জ্ঞানবান যোগিগণ উভয়কেই ছুঃখস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন 
খ্বরূপের বিচারে হুঃখের ত্রিবিধ অবস্থা হয় । যথা--এক তাপদুঃখতা, দ্বিতী। 
পরিণামডঃখতা। এবং তৃতীয় সংগ্কাবহঃখত।। সুখের অবস্থায় মনুয্যকে নিজের 
সমান দেখিয়। ঈর্ষা নিকুষ্টকে দেখিয়া দ্বণার্দি বৃত্তি হইতে খে একপ্রকার ছুঃখোদয় 
হইয়। থাকে উক্ত অবস্থার নাম ভাপভ্ঃখতা । সুখ ভোগকালে সুখসাধনের 
বম্পূর্ণ জ্বভাবে সুখবিরোধী পদার্থের অস্তিত্ব ও তৎপ্রতি €দ্বধষের ছার! স্থখাভাবের 
আশঙ্ক। এবং সখ বৃদ্ধির অনুক্ষণ চিন্তাতে সুখপ্রয়াসী বিষয়ালক্ত মানব 
যে ছঃখ ভোগ করিয়। থাকে উহার নাম তাপদুঃণ । পরিণাম দুঃখ সম্বন্ধে পূর্কোহ 
বর্ধন কর! হইয়াছে, অর্থাৎ সুখ ভোগের পরিণামে ভোগ ভৃষ নিবৃত্ত না হইয়া 
স্বতাহুতিযুক্ত বন্ধির ন্যায় ক্রমশঃ বদ্ধিত হইলে যে অলাত্তি এবং চাঞ্চল্য জনিত 
হখ প্রার্তি হইয়। থাকে উহাকেই পরিণামহ্ঃখ বল! হয় । এতদ্িক স্থখ ভোগের 
পরেই অর্থাৎ যে বিষয়লাভ করিবার আন্ত হন্জরিয় সমূহ ধাবিত হইয়াছিল; সেই 
বিষয় পূর্ণ হইবার পরেই যে বিকলতার উদয় হয় সেই অবস্থাকেও পরিপাষহ্ঃখ 
বল। কয়। সুখকর অথব। হুঃখকর বস্তুর উদয়ে ভোগের দ্বার রাগ-ঘেষ-জনিত 
সংস্কারের উৎপত্তি হইয়| থাকে । এবং মংস্কার হইতে পুনরায় বাসন! সমূহ 
জাগ্রত হুইয়। সুখের প্রতি রাগ এবং দুঃখের প্রতি হেব ঝন্মাইয়া থাকে । 
এইছ্পে সংস্কার ধাক্কার অবিরাম গতির দ্বারা আব/গহন-চজ্রে পতিত হই 
জীবের যে হুঃখোদয় হয় উহাকে সংস্কার ছঃখবলে। এছাড়া বিষয় ভোগের 
ফাল অতীত হইয়া গেলে ( বেক্চপ বৃদ্ধাবস্থায় বিষয় সুখের স্মৃতি হয়) পুনরায় 
উৎ্। লাভ করিতে গিয়। নিরাশ হওতঃ পূর্ব সুখের স্বতির দ্বার৷ যে দুঃখ 
উৎপন্ন হয় তাছাকেও সংস্কারহুঃখ বল! হয়। প্রকৃতি ত্রিপুণময় হওয়ার 
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বিষয়ির অন্বঃকরণে প্রকৃতির স্বধর্ম্মামুসারে সর্বদাই সংগুণের দ্বারা স্ুখময়ী 
চিত্তবৃত্তি, রজোগুণের দ্বার! হুঃখময়ী চিততৃত্তি এবং তমোগুণের দ্বারা মোহময়ী 
চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে । এবং এই স্বগঞ্ঃণ মোহা'স্তক! বৃত্তি সমূহের মধ্য 
পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় কখন সুখময়ী বৃত্তির উদয় এবং অন্ত ছুই 
ৰৱির পরাভব, কখন ছঃখমরী বৃত্তির উদয় এবং অন্ত ছুই" বৃত্বির পরাভব, 
কখন মোহময়ী বৃত্তির উদয় এবং অন্ত দ্বিবিধ বৃত্তির পরাভব, এইক্সপে 
বিষয়ী জীবের চিত্তে গুণরৃত্তিবিরোধজনিত দুঃখ সর্কাদাই বর্তমান 
থাকে। এই ত্রিবিধ দুঃখরূপ পরিণাম ও গুণববত্তিবিরোধজন্তা হঃখ প্রত্যেক 
সখের সহিত সরিৰিষ্ট থাকে প্রজ্ঞাযুক্ত যোগিগণ এইরূপ বিচার সম্গার 
হইয়াই বিষয় সন্বস্বীয় সুখ এবং দুঃখ উভয়কেই নুবর্ণময় শৃঙ্খল ও 
লোহমর় শৃঙ্খলের ন্যায় বস্তুতঃ বন্ধনের স্বরূপ অবগত হইয়! ছঃখময় বিবেচনা! 
করিয়া থাকেন । বৈষয়িক সুখে এইরূপ দুঃখ বোধ কেবল মাত্র বিবেকী 
পুরুষের হদয়েই টৎপর হয়, অবিবেকী বিষয়ী পুরুষ এই সমস্ত বিষয়ে কিছু 
মাত্র ছঃখ দেখিতে না পায়! বিষয়মুগ্ধ হুইয়। পাকে । এই অন্ত সুত্রে 
“বিবেকিনঃ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । মহুযি বেদব্যাস এই হৃত্রের 
ভায়্যে লিখিয়াছেন যে বিবেকিগণ অক্ষিপাত্রের ন্যায় হুইগ থাকেন অর্থাৎ 
ঘেমন উর্ণাতন্ত শরীরের কোন অঙ্গে পঠিত হইলে যদিও উহার দ্বারা কোন 
রূপ ক্লেশ হয় না কিন্তু নেত্রে পতিত্ত হইলে ক্লেশদায়ক হয়, কখন কখন চক্ষু 
নষ্টও হইয়া যায়, ঠিক তদ্ধরপ বিষয়ন্থধের সহিত অবস্তন্তাবী পরিণামাদি দুঃখ 
'অববেকী বিষয়ির চিত্তে কোনরূপ ছুঃখ অন্মাইতে ন! পারিলেও বিবেকিগণ 
উহািগকে ছৃঃখের স্বর্ূপই বিবেচনা করিয়! থাকেন ৷ পূর্বস্ত্রে বল! হইয়াছে 
যে মিথ্যাজ্ঞানরূপিনী অবিগ্তাই ক্লেশ, কর্ম এবং কর্মফল সমূহের কারণ | এখন 
এই স্থত্রের দ্বারা মহর্ষি সুত্রকার এই সিদ্ধান্ত করিঘ! দেখাইয়াছেন ধে এই 
সমস্ত চইতে যে সুখ এবং ছুঃখরূপ ফলের উদয় হইয়া থাকে উহার মলে 
অবেস্তা বর্তমান থাকায় বাস্তবিক পক্ষে উভয়ই পরম ছুঃখকর এই অন্ত যোগযুক্ত 
জানি পুরুষের বিচারে উহ! পরিত্যাগ কর! কর্তব্য ॥ ১৫ ॥ 
এখন চতুর্বায,হের মধ্যে হেয়ের স্বরূপ লিখিত হইতেছে 
অপ্রাপ্ত দুঃখ পরিত্যাগযোগ্য ॥ ১৬ ॥ 
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ৰে ছুঃখ ভোগ করা হইয়াছে সে সে কিছুই বলবার প্রয়োজন নাই 
বাহ! শ্রুতি বর্তমান কালে ভোগ হইতেছে উহা বিচার করা! কর্তব্য নহে । 
যে হেতু এই উতভর়ধিধ হুঃখই জীবের সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছে । এখন যে 
ঃখ তবিষ্কত কালে উপস্থিত হইবে তাহাই বিচার করিবার যোগ) অর্থাৎ যাহার 
তোগ এখন৪ আরম্ভ হয় নাই কিন্তু হওয়া! অবশ্ভ্ভাবী। উক্ত অপ্রাপ্ত 
ছঃখের গতি বিচার করিয়। সর্বদা! পরিত্যাগ করিয়। দেওয়াকেই যোগিগণ 
পুরুষার্থ বলিয়। থাকেন, মহুধি নুত্রকারের এই হুত্রেরঅভিপ্রায় এই যে অপ্রাপ্ত 
ছঃখকেই ত্যাগযোগয বিবেচনা করিয়া সাঁধকগণ সাধনা করিয়া থাকেন। 
বিষেকজ্ঞানের উদর হইলে ভবিষ্যতে ফলগ্রদ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং 
আধিভৌতিক দুঃখের বীজ পর্য্যন্ত যখন বিনষ্ট হইয়! যায় তখন পুরুষের 
বন্ধনমাধন কোন বসন্তই থাকে না। এবং পুরুষ স্বশ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
সমর্থ হন। অতএব যোগিগণের পুরুযার্থ দ্বার। সর্বদা এরূপ প্রধত্ব কর! 
কর্তবা যাহাতে অনাগত ভবিষ্যৎ দুঃখের উৎপত্তি হইতে না পাবে। ত্রিবিধ 
খের আলোচন! কৰিলে ইহাই নির্ণয় হইবে যে স্থল এবং সুগ্ষশরীর হইতে 
সাক্ষাৎ উৎপন্ন যে শারীরিক এবং মানসিক ছুঃখের উদয় হয় উক্ত দুঃখ 
মমৃহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা হয়। দৈবপ্রেরণ। বশতঃ বজ্পাভাদির 
দ্বারা অথবা এরূপ অন্তকারণ হইতে যে সমস্ত দুঃখের উদয় হইয়া 
থাকে, উৎাদিগকে আধিদৈব দুঃখ বলা হয় এবং অন্ত বাকি অথবা অন্ত 
জীবের দ্বার। যে সমস্ত হুঃখলাভ হইয়া থাকে উহাদিগকে আধিভৌতিক বল! 
চয় । যদিও এই সমস্ত হুঃখ বর্থজ তাহ| হইলেও আধ্যাত্মিক দুঃখ সৰ্বদা 
জীবপিণ্ডে উৎপর হইয়! থাকে, দেবতাগণ শ্বয্ং আধিভৌতিক দুঃখ উৎপাদন 
করিয়! থাকেন । এবং আধিভৌতিক দুঃখ কর্মপ্রেরণ! বশতঃ অন্য গিণ্ডের 
দায় উৎপন্ন হইয়। থাকে । যদিও দেবতাগণই সমস্ত কন্মের প্রেরক তথাপি 
এইু ব্রিষিধ কর্ণের মধ্যে নিমিত্তে বর্তমান রহিয়াছে এবং এই সমস্ত 
দুঃখে স্ব স্বতন্ত্র অবস্থা বর্তমান রহিয়াছে তাহ! পূর্কাসুত্রে বিশেষ তাবে 
উল্লিখিত হুইয়াছে। অতএব তত্তবঙ্জানিগণ যখন নিজের বিচার দ্বারা হঃখের 
স্বরুপ এবং উহাদের অবস্থ|। নিয় করিয়। লইতে সমর্থ হ’ন; তখন অবস্তই 
উদছাদিগকে হেয় বিবেচনাকরির! উদ্ধা হইতে আগ্মরক্ষ। করিতে নিরন্তর প্রহ্ধ 
করিতে থাকেন ॥ ১৬॥ 
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দ্ৰষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ'হেয়ছেতু অর্থাৎ অনাগত ত্রিবিধ দুঃখের 
কারণ ॥ ১৭॥ 

দষ্টা অর্থাৎ দর্শন বর্ণ, দৃপ্ত অর্থাৎ যাহ! দেখা যায়, এই উভয়ের এব্ব- 
সম্বন্ধই ত্ৰিবিধ ছুঃখময় সংসারের কারণ। ত্রষ্টা পুরুষ অবিস্তা বশতঃ 
দৃপ্ত অর্ণাৎ বৃদ্ধিততবরপ অন্তকরণের সহিত ছিলিত হইয়। নিজেই নিজকে 
অন্তঃকরণের প্যায় বিবেচনা! করিতে থাকে । এইরূপ বিবেচনা করাই ষ্টা 
এবং দৃপ্যের একত্বসঘন্ধ । অনাদি অবিস্ভ। বশত! শুদ্ধ ঘুক চৈতন্য হখন্‌ 
নিদ্ধেই নিজকে অন্তঃকরণ বিবেচনা! করে তখন জড়রূপিনী ভ্রিগুণাত্মিক! 
প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ সমূহের দ্বার! প্রাকৃতিক অস্তঃকরণেও পরিবর্ন হইতে 
থাকে। অঅর্বাৎ বিষযেৰ সাহা'যয অস্তঃকরণ বিষয়বিশিষ্ট হইয়া উক্ত বিষয় 
সমূছের সাহাযোই সুখতঃখরূপ ক্রেশান্ুভব করে এবং উক্ত অনুভব চৈতন্তরূপ 
পুরুষ পর্যান্ত উপস্থিত হয়না থাকে । যেমন সংসারে অনেক বালক আছে 
এবং তাহাদের মধ্যে অনেকরই রোগও হইমা থাকে, কিন্ত রুগ্ন বালককে 
রোশের যন্্রপায় অস্থিব দেপিপ্না উক্ত বালকের স্মেহময়ী জননী যেষন নিজেই 
লিঙ্কে রোগান্থিতা বলিয়। মনে করেন, সংদারের অন্য বালককে দেপিক্গা 
ক্লেশানুব করেন না, তদ্ধণ শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্তও অবিস্তাবশন্তঃ নিজেই নিজকে 
জড়ময় অন্তঃকরণ রূপে মানিয়! লওয়ায় অন্তঃকরণে অনুভূত ক্লেশ সমূহ 
অনুভব করির। থাকে) তবজ্ঞানী পুরুষ হেয়হেতু সম্বন্ধে বিচার করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া ইহ! অবগত হুইয়। থাকেন যে, অঞ্জানজননী অবিস্য! হইতে চিজ্জড়- 
গ্রহিরপ যে দ্ৰষ্টা এবং দৃশ্যের মিথ)! সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে, উহাই সমস্ত রঃখের 
মূল। ভষ্টা, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এবং দুঃখের পরপারে স্থিত, দৃপ্তরূপিনী 
প্রকৃতি পরিণামিনী হুওয়ামু দুঃখপ্রসবিনী ; এবং এই উদ্ধয়ের অন্ঞানজাত 
মিথ] সম্বন্ধ যখন সমস্ত হুঃখের কারণ তখন উক্ত সম্বন্ধ যাহাতে স্থিত ন! হয় 
তত্তবজ্ঞানিগণ সর্ফাদ! যোগাহ্থপাপনে রত থাকিয়া দে বিষয়ে প্রধত্র করিয়া থাকেন । 
এই সুত্রে মহর্ষি সুত্রকারের তাৎপর্য) এই যে, ড্রষ্টা পুরুষ এবং দৃ্য অন্তঃকপ্পণের 
একত্ব সমন্ধই আদি কারণ হওয়ায় সমন্ত ক্লেশের নিদান স্বরূপ, এই এই ষ্ট! 
এবং দৃশ্থের একত্ব সম্বন্ধ যুমুক্ষ্গণের পরিত্যাগ করা কর্তব্য 0১৭০ 

ভর্ই,দৃষ্তয়োঃ সংযোগে! হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥ 

১২ 


৯৩ যোগদৰ্শন । 
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সম্প্রতি হান-বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথমে দৃষ্তের স্বন্তপ বর্ণিত হইতেছে 
প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাব, গুল সুক্ষ ভূত ও ইন্স্িয়াত্মক 
এবং ভোগ ও মোক্ষের হেতুড়ৃত ত্রিগুণময়ী প্রক্কৃতির ম্বরূপই 


দৃশ্য ১৮ ॥ 
সন্থগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব কার্য করা এবং তমোগুণের 
স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ আলন্ত। প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতিরূপ স্বত্ব, রমঃ ও 
তমোগুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ গুণ, এই তিনটি পরস্পর পরম্পরের সন্ঠিত 
মিশিপ। থাকে। যেখানে যে গুণের প্রাধান্ত সেখানে দেই গুণেরই রূপ 
দেখিতে প।ওয়। যায়, এবং এই প্রাধান্য বশত: উক্ত গুণ ও গুণের কার্যকে 
উক্ত গুণেরই-শ্বরূপ বর্ণন কব! হয়। এইজন্য সন্তবরজন্তমোগুণময় দৃহীকে 
প্রকাণক্রিয়াস্থিতিশীগ বলা হয়। সুত্রে কথিত ‘ভূত’ শব্দের দ্বার। পৃথিব্যাদি 
পঞ্চ কুল ভূত হইতে আরম্ত করিয়া রূপ রসাদি পঞ্চ তন্নার। পর্যন্ত স্থল সপ 
ভূতাম্রক দশটি বিষয় অবগত হওয়। উচিত। ইন্দ্িয় শব্দের দ্বার পঞ্চন শেন্নিয়, 
পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিরর এবং অস্তঃকরণ, যাহাতে মহত্ত্ব, অহং তত্ব এবং মন বর্তমান 
রহিয়াছে এই ত্রয়োদশ বস্তু বিবেচনা কর! উচিত । এইরূপে মহত্ব, অঠংতত 
মন, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয, পঞ্চ কর্ণ্মেক্রিয় ও পঞ্চ গহাভূত এই 
অরোবিংশতি তন্বকে দৃষ্ত বল! হয়, ত্রিগুণবৈবমে।র দ্বারা! উহ! প্রকটিত হুইয়! 
থাকে । এবং ব্রিগুণের মে সাম্যাবন্থ। উহাকে প্রকৃতি বলে । প্রকৃতি-বিকার- 
রূপ এই দৃপ্তের নহিত ওপচারিক সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় পুকুষ দৃষ্তের ভোক্। এবং 
এই দৃশ্থের স্বরূপ অবগত হইয়াই পুরুষ অপবর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
এইজনা পুরুষের পক্ষে ভোগ ও অপবর্গের প্রয়োঞ্জন হওয়ায় সুত্রে দৃশ্বকে 
“ভোগাপবর্ীর্ অর্থাৎ পুরুষেব পক্ষে ভোগ এবং অপবর্গের কারণ-স্বরূপ 
বল৷ হইয়াছে। প্ররুতি যখন স্বীয় ব্রিগুণবৈবম। বশতঃ পরিণামিনী হইয়! 
চহুবিংশতি অঙ্গে বিভক্ত হয় তখনই উহার নাম অবিদ্যা । প্রকৃতির এই 
বৈষয়্যাবস্থাই বন্ধনের হেতু । প্রহ্কৃতি ধখন স্বীয় পবিণাঁমিনী অবস্থা হইতে 
প্রত্যাবৃপ্ত হইয়। নিজ অ্রয়োবিংশতি বিকারকে নিজের মধ] মিলিত করিয়! স্বীয় 
চহুবিংশতি সাম্যাবস্থাতে উপস্থিত হয় এবং সব্বগুণময় স্বরূপ ধারণ করে 


একাশক্ষিপ্া্িতিশীমং ভূতেজ্রিয়ান্ককং ভোগাপবর্গ রং দৃহাং & ১৮॥ 


সাধন পাদ। ৯১ 
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%নহ তাঁহাকে বিভারপে অভিহিত কর] হয়। এবং এই বিচ্ঞাই জীবের 
মকব হেতু হয়| থাকে | এই জন্ই দৃশ্তকে ভোগ এবং মোক্ষ উভয়েরই হেতু 
নল’ হইয়াছে । এই সংসার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিস্তার মাত্র । ত্রিগুণগ্রকতিষয় 
অন্তুঃকরণ জিহ্বা। নাসিকা, কর্ণ, নেত্র এবং ত্বকৃরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়, রস, গন্ধ, শব, রূপ 
এবং স্পর্শরূপ পঞ্চ তন্মাত্রার সাঁচাঘো বাহিক বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিতে করিতে 
«তপ্রাধান্তাূলারে হাতিক্রিয়া। করিতে থাকে, সুতরাং সৃষ্টি কেবল ত্রিগুণমনী 
প্র$তিরই বিস্তার মাত্র ! ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, নিক্তিয্ন পুরুষ অবিদ্ধ। 
৫শ5ই নিজেই নিঙ্গকে অন্তূঃকরণরূপে মানিয়! লইয়াছে; এইজন্য প্রতাপশালী 
ধ শৃজয়ী যতারাঁজার যোদ্ধ.গণ কতৃক জয়-পরাজয়রূপ যুদ্ধকার্যয নিষ্পন্ন হলেও 
মহারাচ্াই যেমন উক্ত কর্শের ফলভোগ করিয়৷ থাকেন, তজ্রপ প্রকৃতিক্বৃত বন্ধন 
£ মোক্ষরূপ কর্শের ফল পুরুষই ভোগ কবিয়া থাকে । পুরুষ রষ্টা এবং প্রকৃতি - 
দু । অবিদ্ভা। বশতঃ যতদিন পর্যাস্ত দ্ৰষ্টা এবং দৃপ্তের সম্বন্ধ বর্তমান আছে, 
ততদিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি ও ততদিন পর্য্যন্ত ভোগও আছে। এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হুইয়। 
"লেই মুক্তশ্বভাব পুরুষ প্ররন্কৃতির শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুক হইয়া 
বাইবে ॥ ১৮ ॥ 
দৃপ্তের লক্ষণ বর্ণন করিরা এখন উহার চতুর্ধিধ অবস্থা বর্ণিত হইতেছে-_ 
গুণের অবস্থা চতুর্বিবধ যথা--বিশেযাবস্থা॥ অবিশেযাবস্থা। 
লঙ্গাবস্থা। এবং অলিঙ্গাবস্থা ॥ ১৯ ॥ 
আরও বিশেষভাবে দৃশ্তর্পিণী প্রকৃতির বর্ণন করিবার জন্তু এই সুত্রে 
হার চতুর্বিধ অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে । সাংখাদ্শনকর্ত। মহর্ষি কপিল 
রশ্ণময়ী প্রকৃতিকে চতুধিংশতি তথ্বে বিভক্ত করিয়াছেন; বথা-_-আঁকাশ, 
1 জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চহূত, শব, স্পৰ্শ, ন্ধুপ, রস ও গন্ধ এহ্‌ 
'ধ্চ ভন্মাত্রা, কর্ণ, ত্বকৃ, নেত্র, জিহৰ! এবং নাসিক। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্বিয় এবং 
{ই সমস্তের আধাররূপ অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি ও অহন্ধার এই ত্রিবিধ ভেদ, 
ইন্ধপে ত্ররোবিংশতি ও অব্যক্ত৷ প্রকৃতি সর্বসমেত প্রিগুণমরী প্রকৃতির* * 
তর্কিংশতি ভেদ । স্থল, সুক্ষ ও কারণ ভেদে এই চতুর্বিংশতি তত্বের অবস্থা 
হযিধ ও অবাক! প্রকৃতি, এই সমন্ত ছিলিত হইয়া গুণের চতুর্বিধ তেদ কীর্তিত 


বিশেষ/হবিশেষপিগষাতরাংলিঙগানি গুপপর্|ণি ॥ ১৯ ॥ 


৪২ ঘোঁগার্শন । 
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হইছে । বথা--পঞ্চভৃত,। পঞ্চকর্মেত্রিয়। পঞ্চজ্জানেন্সিয় এবং মন গর্যা 
বিশেধাবস্থা। পঞ্চ তন্মাত্তা ও অহঙ্কার ' পর্য্যন্ত অবিশেষাবস্থা, জ্ঞানের আধা 
মহতত্বই লিক্ষাবস্থাঃ এবং সাম্যাবস্থাযুক প্রক্কৃতিই অর্থাৎ প্রধানের অবস্থা 
অলিঙ্গাবন্থা, যোগিগণের এই চহুর্কিধ অবস্থার জ্ঞান হওয়। কর্তব্য | কেনন 
এই চতুর্বিধ অবস্থাই কেয়। এবং এই চতুর্কিধ অবস্থায় দৃপ্তের জ্ঞানের ছারা 
ভ্র্ট। পুরুষ নিজ স্বরূপে স্থিত হইতে পারে | যে পদার্থ হইতে পুরুষের বন্ধ 
হয় যদি যোগযুক্ত অন্তঃকরুণের দ্বারা যোগী উহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হুইঢে 
পারেন, তবে উহাতে অধিষ্ঠিত পুরুষকে নিজ দৃশ্বে কখন আবদ্ধ ছুই 
হইবে ন। ॥ ১৯ ॥ 
হেয়ন্ধপ দৃপ্তের বর্ণন করিয়া এখন স্রষ্টার বিষয় বর্ণিত হইতেছে 


. দ্ৰষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদিও চেতনমাত্র ও ধর্ম্মাধর্শ রহিত তথাগি 
বুদ্ধি বৃত্তিতে উপরত হইলে জ্রষ্টার ন্যায় প্রতীত হুইয়া থাকে ॥ ২০। 


মহধি নুত্রকার পূর্বন্ত্রে দৃপ্তের স্বন্নপ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়| এখ 

এই সুত্রে ষ্টার স্বক্নপ বর্ণন করিতেছেন । জ্ঞানরূপিণী বুদ্ধি দ্বারাই জীব সদসং 
রূপ কর্ণের বিচার করিতে সমর্থ হয়। জীবের আধারস্থল অন্তঃকরণ এব' 
অন্তঃকরণের প্রধান বৃত্তি বুদ্ধি, বুদ্ধির সহিত পুরুষের নিকট সম্বন্ধ বর্তমান 
বিচারবান পুরুষ যখন নিজ বুদ্ধির সদসৎ ভাবের বিচার করিতে থাকেন, তখন 
ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষই বুদ্ধির সদসৎ অবস্থার বিচাঁরকর্তী | বহিদৃ টি 
বন্ধিত হওয়ায় বুদ্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাতে এক্স 
বিচার হইতে পারে না, পুনরায় বুদ্ধি স্থির হইয়া গেলে জ্ঞানন্বর়প পুরুষে 
সাহায্যে উহ! এইকপ বিচার করিরার যোগ/ত৷ লাভ করে। ভ্ঞানম্বরূপ চেতন 
পুরুষের সাঁছায্যেই বুদ্ধিতে সদসৎ ধিবেচন! করিবার জ্ঞানশজি উৎপন্ন হয়। 
বুদ্ধির সহিত পুরুষের মন্বন্ধ যতই অধিক হয় ততই জ্ঞানশক্তি বর্ধিত হইতে থাকে, 
এই সমস্ত কারণ বশতঃই পুরুষ এবং বুদ্ধির স্বতন্তরতা! সিদ্ধ হই! থাকে । তর 
* পুরুষ শুদ্ধ সাঙ্গীন্বন্ধপ, ও কেবল চেতনমাত্র, দৃপ্ত প্রকৃতির সংসর্গ বশত! 
উহাতে প্রন্কতির দোষ প্রতিভাত হইতে থাকে এবং উক্ত চেতন পুরুষ প্রক্কতির 
রষ্টারণে গ্রতীরমান হইতে থাকে | এই হজে “মাও শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য 


টা মুলিমাঃ গুদ্ধোহপি প্রত্যায়াস্থপপ্ধং ॥ ২* ॥ 


মি...) রি ৯৩ 
লাল ন সপ পি জিপ ০০০০০৯০০০১১ 
এই যে পুরুষ বস্তুতঃ চেতন স্বন্রপ চেহনবিশিষ্ট বা উষ্ণ ধনী নষে। 


এইরূপ ধর্ধন্াভাব নিরসনের জন্তই মাত্র শবের প্রয়োগ করা হুইয়াছে। 
শুদ্ধ শব্দের অর্থ পর্িণানাদি ধর্শরহিত। গ্রতায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃতি। ইহার 
অনুসরণ করিয় চৈতন্তস্বকূপ এবং ধর্শধন্মিভাবরহিত উদাসীন পুরুষও 
ষ্টার সায় প্রভীত হইয়া থাকেন, ইহাই ধপ্রহায়ানপন্ত' শব্দের তাংপর্ধা 
বুদ্ধিতে গ্রতিবিদ্বিত হইয়া পুরুষের এইক্নপ অর্টারূপে প্রতিভাত হওয়াই বন্ধন, 
এবং বিবেকের দ্বার৷ নি উদাসীন চৈতন্তময় স্বরূপ অবগত হওয়াই ঘুক্তি। 
যেমন শুদ্ধ চ্কটিকমণির সন্মুখে যদি কোন রঙ্গের পদার্থ রাখা বায় তবে 
ক্ষটিবমণি স্বভাবতঃ নির্খবল, শুদ্ধ এবং সঙ্গরহিত হইলেও উক্ত রজেরই 
আকার ধারণ করে। ঠিক তক্্রপ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরিণামরহিত পুরুষ 
গ্রকৃতিরপ দৃস্তের সম্বন্ধ বশত্তঃ দষ্টার্পে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই প্রকার 
দৃশুরূপে দ্রষ্টার প্রতীতিই বন্ধন, ও দৃ্তের যথার্থ স্ব্নপ এবং নিজের যথার্থ স্বন্নপ 
অবগত হওয়াই পুরুষের মুক্তি ॥ ২০ ॥ 

দৃপ্ঠ এবং দ্রষ্টার স্বরূপ বর্ণন করিয়া এখন উহার পনম্পরাপেক্ষিত্ব সন্বন্ধ 
বর্ণিত হইতেছে __ 

ড্র পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদনের জন্যই দৃশ্যের স্বরূপ, কোন 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে । ২১॥ 

ইহ! পূর্বেই বর্ণন কর! হইয়াছে যে দৃশ্য অর্থাৎ পরিণামিনী প্রকৃতিই সৃষ্টি 
ক্রিয়া সম্পাদন করিয়! থাকে, পুরুষ নিধ্রিয়, কিন্তু দরষ্টা অর্থাৎ পুরুষ, এবং দৃষ্ত 
অর্থাৎ পরিণামিনী প্রন্কতির একত্র সম্বন্ধ নিবন্ধন অষ্ট! দৃপ্তক্বত কার্য্যকে নিজ 
বলিয়া স্বীকার করিয়। লয়। এখন এইট সুত্রে চি সুত্রকার ইছাই প্রতিপাদন 
করিতেছেন যে যদি এইরূপই হয় তবুও প্রকৃতি যাহ! কিছু করিতেছে উহা! 
পুরুষের ভোগ এবং মোঁক্ষেরই জন্ত করিতেছে। যেমন পুত্রোৎপন্ন হইলেই 
মাতৃব্বনে হুণ্যের ক্ষ, রণ (ওয়! স্বাভাবিক, বিন্ধ উক্ত ছঞ্চ পুত্ৰে ভোগের অন্তই 
হইয়া থাকে । পুরুষের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রকৃতির অস্তিত্ব যদি পুরুষের 
অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে প্রশ্কতিরও জন্তিত্ব থাকিত ন! । যেষন দিক্করিয় 
চুম্বকের সন্মুখে অবস্থিত লৌহের মধ্যে স্বভাবতঃই ক্রি! উৎপর হয়, তব 


তদর্থ এব দৃপ্বন্তাত্থা ॥ ২১ ॥ 
১২ক 


& ক্রয় পুরুষের * হত দিত দৃশ্যের মধে) তন্মাত্রা ইঞ্জিয় প্রভৃতি মে কিছু 

র এবং ক্রিয়া উৎপর হইয়! থাকে & সমন্ত কিছুই দৃশ্তের নিজের জন্য নদে 
কিন্তু পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদনের জন্যই হুইয়া থাকে । ইহাই স্বত্রগতত 
'এব’ শবের তাৎপর্য্য। পুরুষ প্রক্কতির উক্ত বিকার সমৃকে দর্শন করিতে 
করিতে উহ! হইতে পৃথক হইযর্ন! যখন স্বরূপস্থিত হইয়া! যায়, সে সময় উক্ত 
পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির অন্তিত্বেরও কোন প্রয়োজন হয় না| এইজন্ত স্বরূপ- 
স্থিত পুরুষের গ্রকৃতি সে অবস্থায় বিলীন হইয়! যায়, পর পর সুত্রে ইহা বিশেষ 
ভাবে বর্ণিত হুইবে । এই স্থত্রের তাৎপর্য) ইহাও যে নিত্য মুক্ত পুরুষেব পক্ষে 
প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবল বন্ধনাবস্থাতেই প্রয়োজন হয়__মুক্তাবন্থাতে কোন 
'আবশ্তক হয় না। কিন্ত প্রকৃতি পরাধীনা, সেজন্য প্রকৃতির অস্তিত্ব পুরুষের 
অস্তিহস/পেক্ষ । বেনন। প্রকৃতি শক্তিরূপিণী এবং জড়রূপা ও পরাধীন! 
হওয়ায় শক্তিমান চেতন ও স্বাধীন পুরুষের সতত! ব্যতিরেকে প্রকৃতির সত্তা 
থাকিতে পারে না । অতএব দৃষ্ প্রকৃতির সত্ব দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের 
জন্তই হইয়! থাকে । ২১॥ 

মুক্তামুক্ত পুরুষের পক্ষে দৃষ্বের স্থিতি কিন্প হয়? 


মুক্ত পুকষের প্রকৃতি নষ্ট হইয়া গেলেও বস্তুতঃ প্রকৃতির নাশ 
হয় না যে হেতু উহা অন্যের মধো ভান হইয়া থাকে ॥২২॥ 


দ্র&। অর্থাৎ পুরুষের জন্যই দৃষ্য অর্থাৎ পরিণামিনী প্রকৃতির প্রয়োনীয় তা, 
পর্বন্ছরে ইহাই ঈন্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে যদি বেহ আশঙ্কা কবেন যে 
যখন দৃগ্ভই পরিণাঁমরহিত এবং অক্রিয় হইয়া যাইবে, তখন জগতের সমস্ত 
দরষ্ঠাই মুক্ত হুইয়। যাইবে। ইহার উক্তরে ইহ! বলা যাইতে পাবে যে, যদিও 
জ্ঞানে উদয় হইলেই লমস্ত অধিষ্ঠান্্গ ভ্রমের নাশ ও মেই সঙ্গে সঙ্গেই দৃগ্ত 
পদার্থ সমূহের ও বিনাশ হুইয়া যায়, ইহ! সত্য, কিন্তু এরূপ পূর্ণন্তানর্পিণী 
খতম্তরার উদয় ও দৃপ্তর্বপিণী প্রকৃতির নাশ একই ভীবপিণ্ডে হইয়া 
থাকে৷ প্রক্কৃতি: পুরুষের অনাদি ও অনস্ত সম্বন্ধ অন্তান্তড অসংখা জীব 
পিণ্ডে বর্তমান থাকে | যে পিণ্ের দৃশ্য নষ্ট হইয়| যায় কেবল উহারই ভর! মুক্ত 
হইয়| ধান, কিন্তু ডষ্টা ও দৃষ্তের অন্বন্ধযুক্ত অনন্ত জীব অনাদিকাল হইতে 


ক্কতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যন্টং তদন্তসাধারণৃত্বাৎ ॥ ২২ ॥ 


সাধনপাঁদ । at 


অকাম লাশ পা 


অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, কেন না, জীবসষ্টির প্রবাহ অনাদি ও অনস্ত। থে 
পুরুষের প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কেবল ঠাহাতেই প্রক্কতির নাশ বিবেচনা 
কব! কৰ্তব্য, কিন্ত মন্তান্ত অনন্ত জীবের 'অনন্ত প্রর্কতি বর্তনান থাকিবেই। 
তববদ্ঞানপ্রাপ্ত জীবপিণ্ডের পুরুষ দৃষ্ঠের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। গেলেও 'অন্নান্ত 
দীবপিণ্ডে প্রকৃতির বৈভব পুর্ববৎ থাকিবে । সুতরাং এরূপ শঙ্কা বরা 
নিশ যোজন | ২২ ॥ 

অনন্ত জীবগণের মধে) এইরূপ অনাদি সংযোগ কি কারণে হইয়া থাকে 

দৃশ্ট এবং দ্রষটাব মধ্যে অরূপোপলন্ধিনিমিন্তিক যে তো গ্যভোক্ত - 
ভাব সম্বন্ধ উহাকে সংযোগ বলা হয় ॥ ২৩ ॥ 

শক্তি অর্থাৎ দৃগ্স্বভাব, ন্বামিশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্ট স্বরূপ এই উভয়ের 
'অবিদ্বা(জনিত যে ভোগ্য-ভোদ়রূপ সম্বন্ধ তাহাকে সংযোগ বলা হয়। অবিদ্তা 
অনা বলয়! প্ররু।পুকষেব অবিদ্যাযুলক এই সংযোগ ও অনাদি এবং বিয়োগাস্ত- 
স্থায়ী প্র অর্থাৎ পুরুষ যগন প্রকৃতির বরিগুণম স্বরূপ অবগত হইয়! তাহা হইতে 
পুথক্‌ হইয়! যায়, তখনই তাহার ভোগা-ভোক্ুভাঁব বিনষ্ট হইয়া স্বরূপ প্রাপ্তি 
হইয| থাকে । এইজন্য সুত্রে "মংযোগের হেতু প্রক্কতি এবং পুরুষেব 
স্বকূপোপলন্ধি* এইবপ বলা হইয়।ছে। ‘ব্বর্ূপোপলন্ধি' এই পদের সহিত 
স্ব অর্থাৎ দৃশ্ত এব" স্বামী অর্থাৎ দরষ্ট। উভয়েবই সম্বন্ধ থাকায় এই পদ উ্ভয়েবই 
বাচক ইহা বিবেচনা করা কর্তবা। পূর্ব স্থাত্রেব দ্বারা পুরুষের মুক্তির সিদ্ধান্ত 
নি':শ্চত হইলেও প্রকৃতি যে অনাদি ও অনন্ত ইহা? প্রমাণিত হইয়া থকে | 
যখন প্রকৃতি অনাদি ও অনপ্ত তখন উচা হহাত উৎপন্ন স্বীবস্বষ্টি-প্রবাহও 
অন!ধি ও অনন্ত হইবে ইহা জুনিশ্চিঠ। সুতবাং এন্থলে এরূপ আশঙ্কা 
হইতে পারে ঘে জীবস্প্টিলীলা-প্রনাগ বদ অনাদি ও অনন্ত হয়, তাজা 
হইলে এইরূপ হেগতেতুক স্বষ্টপ্রধাহের উৎপন্ির কারণ কি? অতএব 
সৃষ্টিব কারণান্েষণরূপিনী মহতী শব্কার নিরসন কবিবাব জন্ত মতখি হুত্রকার 
এই হৃরের অবতাবণা করিয়াছেন । প্রক্কতি যখন পুরুষের জন্যই, তখন প্রন্থতি 
পুরুষেরই ইচা স্থিরীকৃত হইল । পরমাম্ন্বরূপ পবমপুরুষেব মূল প্ররুতিরপিনী 
মহাগ্রক্কতি নিজ ত্রিগুণজনিত স্বভাবের দ্বার! মর্ধন। পরণামিনী হইয়া অনাদি 
অনন্ত ভীবন্ষ্টি প্রবাহকে প্রবাহিত করিতে থাকে, এবং নিজে এইগ্রপ স্বভাবলিদধ 


দবস্বামিশকোঃ স্বর্ূপোপলদ্ধিহেতুঃ দংযোগঃ ॥ ২৩ ॥ রে 


০ যোগদর্শন। 


পরিণাষধর্ণিদী হওয়ায় পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশরূগ অনন্ত জীবা! অবিদ্ধ! 
জানে জড়িত হুইয়! জীবরধণে অনাদি অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহে উৎপন্ন হইতে থাক্ষে। 
অতএব চিজড়গ্রস্থিরপ জীবভাবোৎপন্নকারী সংযোগ উৎপাদন করাই নৃল 
প্রকৃতির স্বভাব। সেইজন্ত অবিস্বারপ ধারণ করিয়া! মূল প্রকৃতির যেরপ 
একদিকে জীবভাঁব উৎপাদন করিনা দেওয়া স্বভাব, তদ্রপ অন্তদিকে বিষ্ঠা- 
রূপ ধারণ করিয়! জষ্টদৃশ্ু-সন্বন্ধকে দূর করিতে করিতে জীবগাবকে, যুক্তি 
দান করাও উহার গ্বতাব । ত্রিগুণময়ী মূলপ্রক্কৃতি হযোগুণের দিকে জীবপিগুকে 
উৎপাদন করিয়! দেয়, এবং সব্বগুণের দিকে জীবপিগুকে বিনীন করিয়া নিজ 
স্বরূপ ও পরমপুরুষের স্বরূপ প্রদর্শন করতঃ জীবকে মুক্তিও প্রদান করিয়া 
থাকে। এইছন্ত স্বীকার ফরিতেট হইবে যে, স্বশক্িনপ দৃপ্ত ও স্বামিশক্তিরূপ 
দ্ষ্টা উভয়েরই শ্বরগোপলঘ্ধি করাইয়। দেওয়া অঘটন ঘটনাপটিয়সী মূলপ্রক্ৃতিয় 
এই সংযোগরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং ইহাই অলৌকিক স্থষ্টিতত্বের 
রহস্ত | ২৩ ॥ " 

এখন হানি বর্ণনোদেশ্টে সংযোগের মূল কারণ বর্ণিত হইতেছে-- 

উহার হেতু অর্থাৎ কারণ অবিদ্যা ॥ ২৪ ॥ 


মহর্ষি নুত্রকার এই সুত্রে পূর্ব্থত্রকিত সংযোগের কারণ বর্ণন করিতেছেন 
পুর্ববর্ণিত অবিদ্যা, অর্থাৎ বৈপরীত্যজ্ঞানের বান! পূর্ণ বুদ্ধি আত্মন্ঞান 
প্রদান করিতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে বাসন বর্তমান 
থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত বাসনাযুকপদার্থ কিরীপে নির্বিষয়ক্ূপ মোক্ষ- 
পদ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগব/ন বেদব্যাস একটী 
হাস্তোদ্দীপক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন যে, এক নপুংসকের স্ত্রী আপনার 
পতিকে স্বিজ্ঞাঁস করিয়াছিল. হে আর্য্যপুত্র! আমার ভগ্মির সন্তান হইয়াছে, 
কিন্তু আপনি আমাতে সন্তানোৎপাদন কেন করিতেছেন না? এই কথা শ্রবণ 
করিয়! নপুংসকপতি উত্তর দিয়াছিল, আমি জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তোমার 
গর্ভে সন্তানোৎপদন করিব । এখন বিচারদীয় এই যে যখন উক্ত গতি বাচিয়া 
থাকিতে সন্ডানোৎপাদন করিতে অসমর্থ, তখন মুত হয় কিরপে সম্বানোৎপাদন 
করিবে. 'এইন্ধপই যখন বর্তমান অবস্থাতে বুদ্ধিরাগ অন্তঃকরণ কিছুই করিতে 


তন্তু হেতুরবিদ্তা ॥ ২৪ ॥ 


সাধন পাদ । ৯৭ 


LD) 
০০০ 


পারে না তখন রিয়া অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া কিরূপে কল্যাণ সাধন করিতে পারে? 
নিপর্য/য়জঞানক্রপিণী অবিগ্তাই বিবেকখ্যা:তহেতুবকপ সংযোগের কারণ। 
তাৎপর্য) এই যে যদিও সৃষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন কর! প্রকৃতির স্বভাব এবং উক্ত প্রবাহ 
অনাদি ও অনন্ত, তথাপি দ্রষ্টার সহিত দখ্েব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া! পুরুষকে 
আবদ্ধ করিবার মূল কারণ অবিদ্ত। | অবিদ্া। বিদূরিত হুহয়! গেলেই ক্রষ্টা এবং 
দৃশ্যের সম্বন্ধ দূর হুইয়া যায়, অন্তথা উক্ত সম্বন্ধ বিদূরিত হইতে পারে না! ॥ ২৪ ॥ 

হেয় এবং হেয়ের স্বন্মূপ বর্ণন করিয়া! সম্প্রতি তৃতীয় খুহরূপ হানের স্বরূপ 
বৰ্ণন করিতেছেন 


অবিন্ভার অভাবে সংযোগের অভাব হইয়া থাকে, উহাকেই হান 
বলা হয় এবং উহাই পুরুষের কৈবল্য প্রাপ্তি ॥ ২৫ ॥ 


যখন উহার অভাব হইয়| যায় অর্থাৎ যখন অবিদ্ার অভাব হইয়া যায়, 
তণন অন্তঃকবণ ও আত্মার সংযোগেরও অভাব হইয়া! থাকে, অর্থাৎ শুদ্ধ মুক্ত 
আশ্ম। যে নিজেই নিঙ্গকে অন্তঃকবণশৎ দৃপ্যেব ন্যায় স্বীকার করিয়াছিল উক্ত 
ভ্রম বিনষ্ট হইয়। যায়, তখন বন্ধন ছিন্ন করিয়! পুরুষ মুক্ত হইয়া যায়, এবং উক্ত 
মুক্তাবস্থাই কৈবল্যপদ ৷ পুর্্নথরকথিত পতম্তনা নামক পূর্ণন্তানের উদয় 
হইলে অবিদ্যা নামক যিথ্যজ্ত।ন বিনষ্ট হইয়। যায়, তখন অবিদ্ঠার অভাব 
হওয়ায় দরষ্ট দৃপ্যলংযোগেরও অভাব হইয়। যায়৷, এই অবস্থার নাম হান । 
এই হানাবন্থ! লাভের পর নির্ক্ধিকল্প লমধিরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইয়। থাকে । 
অবিগ্ভারূপ মিথ্যাল্তানের দ্বারাই অসত্যকে সত্য বিবেচন! করিয়া অন্তান- 
জনিত চিজ্জড়গ্রস্থ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই কারণ বশতঃই স্রষ্টা ও দৃহোর 
ংযোগে জীবভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল! খতন্তর! প্রন্তার দাহাযো, যোগে 
সাফগ্য লাভের দ্বারা অবিস্তার নাশ হইব! মাত্রই দ্রষ্টদৃগ্তসংযোগরপ চিজ্জড়- 
গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়! যায়) শব্দের দ্বারা ঠিক ঠিক ভাবে এই অবস্থার 
বর্ন করা সুকঠিন। নিরবয়ব রূপরছিত বস্তুর বিভাগ কর! অসম্তব, যখন 
বিবেকথ্যাতি উৎপন্ন হয় তখন অবিবেক হইতে উৎপন্ন পূর্বোক্ত সংযোগ আপন 
আপনি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহাকে ই হান বলে, যাহা সংযোগের হান, উহাই 
পুরুষের কৈবল্য ॥ ২৫ ॥ 


০ 


তদভাবাঁৎ সংযোগাঁভাবে! হানং তদ্দুশেঃ কৈবল্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
১৩ 


৯৮ যোগদশন । 


£ শি পিসি পি শরির পম লি 


শি শি 


এখন চতুর্থ বুহরূপছানোপায় নির্ণাত হইতেছে 
মিথ্যাজ্ঞানরহিত বিবেকখ্যাতি হানের উপায় ॥ ২৬॥ 
মূল প্রকৃতি অবিদ্যান্বর্নপে চিজ্জড়গ্রন্থি উৎগর করিয়া অষ্ট দৃপ্তের সঙ 
স্থাপন করিয়! থাকে । ইহাই জীবের বন্ধনাবন্থা ৷ কিন্তু পুনরায় যখন ৫ 
মৃলপ্রক্কৃতি বিদ্তান্ব্ূপে ভানগ্রসবিনী আখ্যায় ভূষিত হয় তখনই চিজ্জড়্খ 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায় এবং ত্রষদৃষ্তের মিথ্যাসম্বন্ব আপন! আপনি বিনষ্ট হইয়! যায় 
বুদ্ধি সমস্ত জীবের মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত বুদ্ধিতে রজঃ এব! 
তমোগুণের ন্যনাধিক সম্বন্ধ থাকায় বুদ্ধির জ্ঞানশক্তিতে তারতম্য লক্ষিত হয় 
অর্থাৎ থে জীবের মধ্য সগুণের আধিক্য যত অধিক হয়, তাহার বুদ্ধি ততই 
তীব্ৰ জয়, কিন্তু যাহাই কিছু হউক ন! কেন, জীববুদ্ধিতে কিছু ন! কিছু রজঃ 
এবং তমোগুণ থাকেই থাকে, এইজন্ত জীববুদ্ধি অসম্পূর্ণ, এবং জীববুদ্ধির 
পরিবর্ধনও অবষ্যন্তাবী ৷ বুদ্ধি যখন রজঃ এবং তমোগুণ হইতে উপরত হইয়া 
ক্তৃ'ত্বভোক্তত্বাদি অভিমান রহিত হইয়। যায়, শুদ্ধ সন্বগুণের আশ্রয়ে অন্তমু্ধীন 
হইয়। নিশ্চল পূর্ণভ্ঞানক্বপ বিবেকের অবস্থা লাভ করে, এবং উহাতে বিপ্লব 
অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের কোন সনম্ভাবন! থাকে না, সেই সময়ের উক্ত স্থির বুদ্ধিই 
হানাবস্থা লাভের উপায় । এই সৃত্বের তাঁংপর্যয এই যে, পুর্ণল!নরূপিণী বুদ্ধি 
যাহ! স্থির এবং নিন্মল অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ পরিবর্তনের সম্ত।বন! 
থাকে নাঃ উক্ত বিবেকখ্]াতিনামক বুদ্ধির উদয় হইলে মিথ্যাঙ্ঞানরূপ অবিদ্বার 
বীজ পর্যন্ত বিনষ্ট ছইয়। যায়, এবং তখনই হানাবস্থ। লাভের দ্বারা মুক্ত হুইতে 
পারে ॥ ২৬॥ 
এখন বিবেকখ্যাতির সপ্ত অবস্থা বর্ণিত হইতেছে. 
বিবেকখ্যাতিনিষ্ট পুরুষের প্রজ্ঞা! উত্তরোত্তর সমুন্নত সণ্তভূমিতে 
বিভক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ 
পুর্বাহুত্রে হানোপায়রূপ বিবেকখ্যাতির যে নবন্থা বর্ণন করা হইয়াছে, 
উক্ত অবস্থাল যোগিগণের মধ্যে শ্বরূপপ্রতিষ্ঠার জন্ত ধীরে ধীরে যে প্রজ্ঞা 
‘উদয় হয়, যাহাকে পুরুষের পক্ষে কৈবলাপ্রদ হওয়ায় প্রাস্তভুমি অর্থাৎ উদ্বম 


বিবেকথ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬। 
তন্ত মগ্তধা প্রান্ততৃমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 


সাধন গাদ। ৯৪ 


০ পাজি উনি PD টি পরি পির” সনি জর পবিস রিও mafia এ এটি এজ জে NAD ক ও পলি এ এনএ এট এ এ স্পা 


পরিণামশীল বল! হইয়াছে, শান্্কারগণ উক্ত প্রজ্ঞাকে সাত ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন, এবং পুনরায় এই সপ্তীবস্থাকেও দ্বিবিধ স্তরে বিভক্ত করা 
হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রথম বর্ণে চারিতুমি এবং দ্বিতীয় বর্ণে তিনটি ভূমি 
্থিয় কর! হইয়াছে । পূর্বকালে হেয় বিষয়ক কিছু জ্ঞান লাভ কর! আমার 
প্রশ্নোজন ছিল, এখন তাহা পূর্ণ হইয়! গিয়াছে, সাধকের এইরূপ অনুভব প্রথমা- 
বস্থাতে হুইয়া থাকে । সাধক যখন অনুভব করিতে থাকেন যে পূর্বকালে আমার 
তাগযোগ্য কামাদি অনেক হেয় বিষয় ছিল, কিন্ত এখন আমার হেয়বিষয় 
কিছুই অবশিষ্ট নাই, অৰ্থাৎ আমি এঁ সমস্ত অয় করিয়াছি, ইহাই দ্বিতীয়াবস্থার 
অনুভব ) তৃতীয়াবস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে পূর্বকালে হান 
বিষয়ে অনেক কিছু লাভ করিবার ছিল, কিন্তু এখন আমার কোনরূপ হাতব্য 
বস্তু লাভের অবশেষ নাই, অর্থাৎ এখন আমি সমস্ত লাভ করিয়াছি | চতুর্থা- 
বস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে আমি সম্প্রন্জাত সমাধিতে বিবেক 
নামক খাতির ভাবন! লাভ করিয়াছি, এখন আমার চিন্তনীয় বিষয় কিছুই 
অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ যাহ! কিছু কর্বব) ছিল আমি পূর্ণ করিয়াছি। প্রথম 
বর্গের এই চারিটী অবস্থা, এবং উহার নাম কার্য)বিমুক্তি অবস্থা । পঞ্চমাবস্থাতে 
সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে পূর্ববকালে আমি অনেক বৃদ্ধি (বাসন! ) যুক্ত 
হওয়ায় বিবিধ দুঃখে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার স্মন্ত দুঃখ বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণ এখন শান্তিময় হইয়া গিয়াছে। 
ষ্ঠাবস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে আমি এখন কোন অন্ত ভূমিতে 
উপস্থিত হইয়াছি, আমার অন্তঃকরণের সমস্ত গুণ দর্ধবীজের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, 
মর্থাৎ দ্বীন হইতে যেমন অস্কুরোগগম হয় না, তজ্প আমার অন্তঃকরণে এখন 
কোনরূপ বৃত্তি উঠিতেই পারে ন!। সপ্তমাবস্থাতে সাধক অন্থুভব করেন যে 
॥খন-কোন অনুভব আমার অবশিষ্ট নাই, অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া গেলে তাহার 


[ভাবে স্থিত হইয়া আত্মদ্বরপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধায়, এই সপ্তমাবস্থারই নাগ 
'কবল্যপদ । শেষোক্ত ত্রিবিধ অবস্থাকে দ্বিতীয় বর্গ বল! হয়, এবং ইহার নাম 


টত্তবিমুজি অবস্থা । সাধক যতই উন্নতন্তরে উন্নীত হইতে থাকেন ততই এই 
পভূদিতে অগ্রসর হইতে হইতে সর্বশেষে কৈবলাপদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥২%। 
এখন এইরূপ সগুধা বিভক্ত বিবেকখ্যাতির উদয় কিরূপে ভইতে পারে 


বাহ! বর্ধিত হইডেছে-_ 


১০৪ 'যোগার্শন । 


শরবত পানি of পন IAP পর নাস্তা ০ 


যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মালিন্য বিনষ্ট হইয়া 

গেলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ 

মহষি হুত্রকার পূর্ব হুত্রে বি্ৃতভাবে বিবেকখ]।তির অবস্থা সমূহ বর্ণন করিয়! 
এখন এই সুত্রের দ্বারা উহার উৎপত্তির উপায় বর্ণন করিতেছেন । গ্রন্থি দেওয়া! 
যেখন কর্ণ, তঙ্জগ গ্রন্থি মোচন করাও কর্ম । এইকপ জীবের সাধারণ কর্দও কর্ম 
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনয়প কর্ম্মও কর্ম্ম। গ্রন্থি দেওয়ারপ কর্ণের ঘবার| যেমন পদার্থ 
আবদ্ধ হহয়| যায় ও গ্রন্থমোচনর্নপ কর্শোর দ্বারা পদার্থ মুক্ত হয়? তদ্রপ 
সুকৌশ্লপূর্ণ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দ্বার] জীব ক্রমশঃ পূর্ণজ্ঞান লাও করিয়া যুক্ত 
হইয়| যায় । যমাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধক যতই পরবর্তা সাধনের অধিকারী 
হইতে থাকেন, ততই অন্তঃকরণের মালিন্য অপগত হইতে থাকে এবং জ্ঞানের 
উজ্জ্বগ দীপ্তি বদ্ধিত হইতে থাকে । অবশেষে তিনি বিবেকথ্যাতির পূর্ণাবস্থা লাত 
করিয়া মুক হইয়া যান। মনুষ্য যেমন তারে স্তরে আরোহণ করিয়। ছাদের 
উপরে আরোহণ করিতে পারে, সাধুক যোগীও তদ্রপ যোগ সাধনের সুকৌশল- 
পূর্ণ ক্রিয়া সমূহ সাধন করিতে করিতে ক্রমশ: অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে পরিণামে 
নিৰ্ম্মল বিবেকখ্যাঁতি লাভ করিয়া নির্কিকল্প সমাধিতে উপনীত হইয়া থাকেন ও 
মুক্তিপদ্‌ লাভ কবিতে সমর্থ হন ॥ ২৮ 

যোগাঙ্গ কি কি? 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং 
সমাধি যোগের এই অফীবিধ অঙ্গ ॥ ২৯ ॥ 

যে যোগ সাধনের দ্বারা কৈবল) পদ লাভ হইয়! থাকে তাহ! অষ্টভাগে 
বিভক্র। এই আট বিভাগকে আট অঙ্গ বলা হয়। অর্থাৎ সাধক যেমন 
ধীরে ধীরে উন্নত হইতে থাকেন তেমনি ক্রমশঃ অষ্টাঙ্গ সাধনের উন্নত অঙ্গের 
অধিকায়ী হইয়৷ থাকেন । অধিকার অনুসারেই প্রীগ্তরদেবের নিকট হইতে 
সাদক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন৷ এইরূপ বিচারান্থমারে উক্ত অষ্টাঙ্গের 
দুইটি ভূমি আছে। যথ| এক বহিবঙ্গ ভূমি, এবং দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ ভূমি । 
প্রথম চারি অর্থাৎ যম, নিয়ম, আঁদন এবং প্রাণায়াম, এইগুলি বহিরঙ্গ ভূমির 


যৌগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্বিক্ষয়ে বিষ্তানদীত্তিরাবিবেকখ্যাতে। ॥ ২৮ ॥ ১ 
মমলিয়মাসনগ্রাণায়ামগ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োইষ্াবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 


সাধন পাদ। 3৪৩ 
AAA ANAT AAS AAAS 


পন্তভূ“ক ! এবং শেষ চারিটি অর্থাৎ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি 
এইগুলি অন্তরঙ্গ ভূমির অন্তভূ“ক । বহিরঙ্গ ভূমির সাধনায় কেবল অন্তঃকরণের 
নির্শলতা বর্ধিত হইয়| অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়, এবং তখন যোগ 
সাধনাতে রুচি বর্ধিত হয়। বহিরঙ্গ সাধন মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কায়ণ 
নহে। কিন্ত অন্তরঙ্গ সাধনের দ্বারা অস্তঃকরণের একাগ্রতা লাভ হয়, এই 
একাগ্রতাই যুক্তিলাডের সাক্ষাৎ কারণ। এইজন্য অন্তরগতুমির সাধন সমুহই 
মুজিপদ লাভের সাক্ষাৎ কারণ বিবেচিত হুইয়া থাকে। পর পর সুত্রে সবিদ্ৃত 
ভাবে এই অষ্টাগ্যোগ বর্ণিত হইবে ॥ ২৯ ॥ 

প্রথমাঙ্গের বর্ণন করা! হইতেছে__ 

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়। ব্রহ্ষাত্য্য এবং অপরিগ্রহ, ইহাদিগকে যম 
বলা হয় ॥ ৩০ ॥ 

দেষ বুদ্ধিবশতঃ কোন ক্কালে কোনরূপে কোন প্রাণির কোনরূপ অনিষ্ট 
ন! করার নাম অহিংসা। অর্থাৎ যেরূপ নিজের ক্রেশ হয়, তদ্বপ প্রাণি 
মাত্রেরই হইয়| থাকে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া সমস্ত প্রাণির উপরে 
সমভাব স্থাপন করতঃ তাহাদের যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট ন! হয় সেরূপ প্রযত্ত 
করাকে অহিংস। বলা হয় । এই অহিংসা সাধন যমেব অন্যান্ত সাধনের মধ্যে 
সর্ব প্রধান । বাক্য এবং মনকে সংযত রাখিয়া বিষয় যেয়পই হটক সেই 
ভাবেই প্রকাশ করার নাম মৃত্য । প্রীভগবান বেদব্যাস সত্যের এল্লপ অর্থও 
করিয়া থাকেন যে, যে বাক্য ছল-কাপট্য-রহিত, ভ্রমশূন্ত এবং সার্থক, যাহার 
দ্বার সমস্ত প্রাণির উপকার হইয়া থাকে, কোন প্রাণির কোনরূপ কষ্ট 
না হয়, তাহাই সত্য । অন্যায় রীতিতে অক্তের দ্রব্য গ্রহণ করা অর্থাৎ আম প্রদত্ত 
ভ্রব। মালিকের বিনা অনুমতিতে গ্রচণ করার নাম চুরি, এই চৌর্ধয বৃত্তির 
অভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণে এই বৃত্তি উদিত ন! হওয়াকে অস্তেয় বলে ৷ উপস্বেন্তরিয়কে 
প্রবশে রাখা অর্থাৎ মনকে দমিত করিয়া বীর্যয রক্ষা করাকে বরহ্ধচর্যয বল! হয়। 
শ্ররণ কীর্ঘনাদি মৈধুন-ত্যাগ ও ইহার অন্তভুকি। ধনের সংগ্রহ, রক্ষা 
এবং বায়নূলক কার্যে সর্বত্র হিংসারপ দোষদৰ্শন করিয়া! ব্ষিয় পরিত্যাগ করাক্ষে 
অপরিগ্রহ বলে। এইরূপ অহিংস! সা, অস্তের, ব্রহ্ধর্য্য ও অপরিগ্রহরপ 
ধষ লাঁধনের দ্বার! সাঁধক যোগের প্রথম অধিকার লাভ করিয়! থাকেন ॥ ৩৭ ॥ 


| অহিংসাসত্যান্ডেয়বক্ষচর্য্যাংপরিগ্রহ! যমাঃ ॥ ৩৭ ॥ 


১০২ | যোগদর্শন । 


ক PUREED, SESE IR 


প্রথমার্চয়প যমের বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে 

জাতি, দেশ, কাল এবং সময় হইতে পৃথক তাবাপর উত্ত যমসমূহ 
পালন করাই মহাত্রত ॥ ৩১ ॥ 

জাতি, দেশ, কাল এবং সময়ের কোন বিচার না করি! সমদশী হইয়া 
সফল সময় যমসমূহের অনুষ্ঠান করিলে পরম কল।প লাভ হয় । অর্থাৎ মনুষ্তগণ 
যেমন মনুয্যজাতির মধ্যে ব্রাঙ্গণ এবং পশ্তজাতির মধ্যে গবাদি জাতির হিংসা 
কর! অমুচিত বলিয়া বিবেচন। করে, দেশের বিচারে যেমন কাণ্তাদি তীর্থে হিংসা 
কর! পাঁপ বলিয়া মনে করে, কালের বিচারে যেমন মনুয্গণ পর্বদিনে হিংসা 
বরে না, এবং »ময়ের বিচারে যেমন সন্ধ্যাদি সময়ে হিংসা করে না! এরূপ পক্ষ- 
পাত পরিত্যাগ করিয়া সার্বভৌম লক্ষ্য স্থির করিয়া মনে এরপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে 
যে কখনও কোনকাঁলে কোন প্রয়োজনে হিংসা না কর! হয়, এইরূপ পাতি, দেশ 
কাল এবং সময়ের বিচার না করিয়। যদি সাধক হিংসা-রহিত হইতে পারেন, 
তাহা হইলেই তিনি অছিংস| সাধনের মহাব্রতধরী নামে অভিহিত হইবেন । 
এবং এইরূপ সত্য, অস্তেয়, বন্ধচর্যয ও অপরিগ্রহাদির সাধনেও জাতি, দেশ, 
কাল ও সময়ের বিচার পরিত্যাগ করিয়! সাধন করিতে পারিলে মহাত্রত করা 
হইবে। এই সুত্রের তাৎপর্য) এই যে যদিও সাংসারিক জীবের পক্ষে জাতি, 
দেশ, কাল ও সময়ের বিচারান্থসারেই ধীরে ধীরে যমের অভ্যাস কর! হইয়। 
থাকে, তথাপি এই নিয়ম গৌণ । দৃঢ়ত্রত হইয়া সমস্ত সময়ে সার্বভৌম দৃষ্টি রাখিয়া 
যমের সাধন! দ্বারাই যথার্থ কল্যাণ হইয়। থাকে এবং ইহাই করণীয় । স্বার্থ" 
পরতাই জীব্ভাব ও পরার্থপরতাই ঈশ্বরভাঁব । কেবল নিজ অথবা নিজ আত্মীয়ের 
সম্বন্ধ রাখাই জীবভাব এবং সংসারের সমস্ত জীবগণকে নিজের বিবেচন! 
করাই ঈশ্বরভাব। তাঁৎপর্য্য এই যে, যখন জীব জগতের সহিত তাদাত্ম)ভাঁবে 
নিজ অন্তঃকরণকে যুক্ত করিয়! দেন, তখনই তিনি মহাত্রত ধারণ করিয়া ঈশ্বর- 
রাজ্যে উপনীত হইয়া থাকেন, এবং এই অবস্থাতে উপস্থিত.হুইয়াই সাধক 
যোঁগানুশীসনন্নপ মুক্তিমার্গের বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! থাকেন ॥ ৩১ ॥ 


ঘিতীয়াঙ্গ বর্ণিত হইতেছে-_ 


এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছ্ন্নাঃ সার্বাভৌম। মহাব্রতম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


সাধন পাদ । ১৩ 


৪০ 


শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এইগুলিকে 
নিয়ম বলে ॥ ৩২ ॥ 


শৌচ শব্দের অর্থ পবিভ্রত। ৷ অর্থাৎ স্ান"মার্জনাদি ক্রিয়| দ্বার! শরীয়কে 
পৰিত্ৰ করার নাম বাহ শৌচ, এবং মৈত্রী সরলভাদি সথততি সমূহের দ্বার! 
দানমিক মল বিধৌত করাকে অন্তঃশৌচ বলে। এইরূপ বাতিক ও" 
অন্তঃশীচের দ্বার। শৌচসাধন হইয়া থাকে । সকল অবস্থাতেই নিজকে সুখী 
বিবেচনা করার নাম সন্তোষ । অর্থাৎ বিচারের দ্বারা সাধক যখন এরূপ 
অনুভব 'ও বিচার করিতে থাকেন, যে সুখ এবং ছুঃখ উভয়ই ক্ষণভদ্ুর, তখন 
উক্ত জানবান্‌ সাধক সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকিতে পারেন । এবং এই 
আব্চলিভাবস্থাই সন্তোষ নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । শীতের আধিকা এবং 
খ্র্নের আতিশয্য বশতঃ যে ক্রেশানুভব হুইয়া থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় উদরে যে 
বিকলগতা উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি শারীরিক বিকারসমূহ সহ করার নাম তগন্ত!। 
শাস্ত্রে যে কচ্ছ, চান্্রাযণ, দাত্তপন, অনশনাদি ব্রত লিখিত হইয়াছে উক্ত সমস্তই 
তপশ্তার সাধন ৷ পূর্বে যর্মিও তপ্তার বিস্তারিত স্বস্থ লক্ষণ বর্ণন কর! হইয়াছে 
কিন্ত এস্লে শ।বীবিক তপস্তার সহিতই অধিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট এইরূপ বিবেচন! 
করিয়! লইতে হইবে ৷ মোক্ষধর্্মোপদেশক শান্্রসমূহ পাঠ এবং মনন করাকে 
স্বাধ্যান্ন বলে। জগৎকর্তা পরমেশ্বরের প্রতি অচল ভক্তিযুক্ত হই! নিজক্কত 
লৎকর্ম সমূতের ফল তাহারই চরণে অর্পন করিয়। দেওয়ার নাম ঈশ্বর প্রণিধান । 
ঈশববপ্রণণানের বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । এই 'জন্ত এন্থলে 
পুনরায় তাঁহার পুনরুক্তি কর! হইল ন! । এগপ্কলে ঈশ্বরপ্রণিধানের তাৎপর্য! 
বৈধীভক্ি । এইরূপ শৌচ, সস্তে/ষ, তপ, ঘ্াঁধ।য় ও ঈশ্বব গ্রণিধানরূপ নিয়ম 
মাখনের দ্বার! সাধক পবিত্রচিত্ত হইয়া যোগমার্গের উন্নত অধিকায় লাভ করিতে 
সমর্থ হন ॥ ৩২ ॥ 
সম্প্রতি যম নিয়মবিরে।ধিনী বৃত্তির টদয়ে কি করা কর্তব্য তাহাই নিদ্দিষ্ট 
হইতেছে। 
নিতর্কবাধন অর্থাৎ যোগবিরোধী হিংসাদিবৃন্ধি নিচয়ের দ্বারা 


শৌচসন্তোষতপঃন্ঘ।ধ্যায়েম্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥ * 


সর ৬০ ই সি ই রস পতাত  প 


১৪৪ যোগধর্শন । 


শসা 


NAAN INAS PNA 
be) 


বমাদি যোগাঙ্গের উচ্ছেদাশঙ্কা উদিত হইলে উক্ত বৃত্তিসমূহের প্রতিপক্ষ 
ভাবের চিন্তা করা উচিত ॥৩৩। , 

যম নিয়মাদিতে হিংনাদির যে সম্পূর্ণভাবে নাশ হইয়া যায় এরূপ বিচার 
কর। সঙ্গত নহে, অর্থাৎ যম এবং নিয়মের সাধনে যে যে ধর্ণ্মপ্রতিকূল! বৃদ্ধির 
নিরোধ লিখিত হইয়াছে উহাদের বিরুদ্ধ বৃত্তিনিচয়ের প্রাপ্তিকেই যম এবং নিয়ম বল! 
হয়। এবং উক্ত প্রতিকুল বৃদ্ধিনিচয়কে নিরুদ্ধ করিলেই উহ! সাধিত হইয়া 
থাকে | অর্থাৎ অন্তঃকরণে বখন যখন ভিংসাদি বৃত্তির উদয় হয় এবং অন্তঃক্রণ 
এরূপ ইচ্ছা করিতে থাকে যে অমুক লোককে বিনাশ করি, অথবা দুঃখ প্রদান 
করি, নিজ হন্দরিয়নুখের জন্য অমুক মিথ] কথা বলি, অমুকের ত্রব্য অপহরণ করি, 
বিষয় বাসন! পরিতৃপ্তির আন্ত ব]ভিচার করি, ধর্ম্মাধ্ম্ম বিবেচনা না কারয়! দান 
গ্রহণ করি ইত্যাদি, অথবা সাধকের হৃদয়ে শৌচের বিরোধিনী 
শৌচাঁভাববৃত্তির উদয় হয়, সন্তোষের বিরোধিনী অসন্তোষের বৃত্তি 
উদিত হয়, তপোনাশকারিণনী বৃত্তির উদয় হয়; স্বধ্যায়ে অশ্রদ্ধা 
উপস্থিত হয়। এবং নাস্তিক্যের ভাব কদাচিং প্রকটিত হইয়া! যায়, তবে 
গুরূপদেশান্সারে সাধবের এরূপ বিরুদ্ধ বৃত্তির চিন্তা কর! কর্তব্য, যাং! দ্বারা 
উছার অন্তঃকরণের উক্ত পাপকর যমনিয়মের প্রতিকূল বৃতিলমৃহ দমিত হইয়া 
হায় । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান ধাইতেছে যে কর্ণের প্রতিক্রিয়া ভাবণ! দ্বারা হিংসা 
বিনষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ হিংসা করিলে জন্মান্তরে আমাকে তাঁহার প্রতিফল 
ভোগ করিতে হইবে, যাহার হিংসা করিলাম দেই প্রতিহিংসা করিবে, এইরূপ 
বিরুদ্ধভাবনার দারা সাধক হিংস! হইতে রক্ষা! পাইতে পারেন । এইরূপ সাধক 
যদি গুরুদেবের আদেশানুসারে কর্মাবিপাকরূপ নরকাদিছঃথের ভয়ে অন্তান্ত বিরুদ্ধ 
বৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রযত্ব করিতে থাকেন, তবে তিনি যোগপথের 
পথিক হইতে পারিবেন, এবং এই নিয়মান্সারে সাধন করিতে থাকিলে তিনি 
দিন প্রতিদিন যমনিয়মে অগ্রসর হইতে থাকিষেন ॥ ৩৩ ॥ 

এখন বিতর্কের শ্বরূপঃ উহার ক্রম এবং প্রতিপক্ষতাবনার বিচার কর! 
যাইতেছে 

বিতর্ক হিংদাদি, উহা স্বয়ং কর! হয় অথবা অন্যের দ্বার! কৃত হয় 


বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


সাধন পা । 5৫ 


বা করিতে সন্মতি জ্ঞাপন করা হয়, লোভ ক্রোধ অথবা! মোহ হইতে 
উহার উৎপত্তি হয়, উহ! মৃতু মধ্য ও অধিমাত্র হইয়া থাকে, ইহার 
ফল অনন্ত দুঃখ এবং অভ্ঞান, ইহাই উহাতে প্রতিপক্ষ ভাবনা ॥ ৩৪ 1 


পূর্বসুত্রে মহধি হুয়কার প্রথমে যম এবং নিয়মরূপ যোগের দ্বিবিধ 
অঙ্গ কীর্তন করিয়াছেন, পুনরায় উদ্ধার সাধনোপায় সবিস্তৃতভাবে বণন 
করিয়। সম্প্রতি এই সুত্রের দ্বার, উহার বিরুদ্ধ বৃত্তি নিচয়ের বিস্তারিত ভেদ 
এবং অবস্থার বিধয় বর্ন করিতেছেন। প্রধাণতঃ হিংসাদি তিন প্রকারের 
ৰইয়| থাকে, যথা__কৃত। কাবিত এবং অনুমোদিত | যে কিংস! ত্বঘং কর! হয় 
উহ কৃত, যাহা অন্যের দ্বারা করান তয়, তাহ! কারিত 'এবং যাহাতে সন্ম'তদান 
করা হয় তাহাকে অনুমোদিত বলা হয় । পুনরায় এই ত্রিবিধ হিংলার মধোও 
প্রতোকের লোভ ক্রোধ এবং মোহের বিচারে তিন তিন ভেদ হইয়। থাকে, 
অর্থাৎ যখন মাংসাদির লোভবশতঃ হিংসা! করা হয় তখন উহা! লোৌভজ, বপন 
হিংসার প্রতিশোধ লইবার অন্ত ক্রোধবশতঃ কর! হয় তখন ক্রৌধর্দ, ‘অমুকফে 
বিনাশ করা আমার ধর্ম”, এইরূপ বিচার করিয়া মোছের দ্বারা যে ছিংস! 
কর। হয় ত্বাঙ্কাকে মোহ্জ বলে। পুনরায় এই ত্রিবিধ ভেদের প্রত্যেককে মুছ 
মধ্য এবং তীব্রভেদে তিন তিন ভেদ কর! হইয়া থাকে। এইরণে পূর্ব্ব- 
কথনানুলারে হিংলান্বপ পাপেক সপ্তবিংশতি ভেদ হইয়া থাকে । প্রকৃতিভেদে 
প্রাণিসমূহের যখন অসংখ্য ভেদ হয় তখন উক্ত প্রকার গুণের তারতম]াহুসায়ে 
এই হিংসারূপ পাপের সগ্তবিংশতি ভেদেরও অনন্ত ভেদ হইয়া! থাকে) 
এবং এই নিয়মানুসারে অসত্যাদি পাপবৃত্তি সমূহেরও অনন্ত ভেদ হইয়া থাকে । 
এখন এই যোগবিরুদ্ব হিংসাদি বৃন্তিলমূহের দমনার্থ প্রতিপক্ষ ডাবন! কিরুপে 
কর! কর্তব্য তাহাই বর্ণিত হইতেছে কাহাকেও আঘাত করিবার সময় 
প্রথমেই মনুষ্য উহার বলবীর্যে/র নিন্দা করিয়। থাকে । পুনরায় শস্ত্র ধারা উহাকে 
ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে এবং তৎপশ্চৎ তাঁহাকে বিনষ্ট কবিয়া থাকে | 
এই ক্রমানুসারে উক জীব নিজরুত পাপকর্শের ফলভোগও করিয়া থাকে । 
অর্থাৎ বীর্ষ্যের নিন্দ। দ্বারা পরজন্মে হীনবীর্য) হয়, হঃখ প্রদানের দ্বার! ছঃখলাত 


০ 


বিতর্কাঃ ছিংসাদয়ঃ কৃতকারি তাহমোদিত। লোভক্রোধমোহপুর্ববক1 মৃদ্যধ্যা- 
ধিমাত্র! হঃখন্ঞানানন্তফল| ইতি প্রতিপক্ষত।বনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
১৪ 


১০৬ যোগার্শন 1 


হইয়া থাকে এবং বধ করিলে উক্ত ব্যক্কি কর্তৃক হত হইয়া থাকে ০ 
হইয়া থাকে। স্বতিশান্ত্রেও লিখিত হইয়াছে যে 


যো যং হস্তি বিন! বৈরং প্রকামং সহসা পুনঃ। 
হন্তারং হস্তি তং প্রাপ্য জননং জননান্তরে। 


বিন! কারণে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে উক্ত নিহত জীব পরজন্বে নিজ 
ঘাতককে বিনাশ করিয়। থাকে | কর্ধ-বৈচিত্র্যবশতঃ এইকপে জীব যথ! নিয়মিত 
দুঃখয়প ফলডোগ করিয়! থাকে । মানব বদি এইরূপ শাস্্রোক্ত পুণোর বিচারে 
ও পুণ্য বিবেচনা! করিয়। ছিংস! করে তাহ! হইলে পরলোকে তিনি পুথাপ্রভাবে 
সুখলাড করিবেন সত্য, কিন্ত হিংসারূপ কার্ষে/র জন্য তাঁহাকে হীনায়ুঃ অবস্তাই 
হইতে হইবে। মীমাংসা দর্শনে এইরূপ কর্মের অদ্ভুত গাতিরহন্ত বর্ণিত 
হইয়াছে। এতন্তির্ন তদোগুণাত্মক হিংসাদি পাপকার্ষের অনুষ্ঠানের ফলে 
পাঁপিগণের অন্তঃকরণ ক্রমশঃ ঘোর অজ্ঞান-তমনাচ্ছর হইয়া যা ও এইরূপে 
জীব হিংস/দি পাপাসক্ত হইয়া অত্যন্ত অধোগতি ও ঘের নরকবস্ত্রণা ভোগ 
করিয়া থাকে। এইক্পে যোগবিরোধিনী হিংসাদি বৃত্তি দমনের জন্য হে 
সমস্ত প্রতিকূল বিচার উত্থিত হয় তাহাদিগকে প্রতিপক্ষভাবন বল! হয়। 
এই ছুত্রের তাৎপর্য) এই যে পাপবতিন্নপ বিতর্কের তে? অনস্ত। এবং তাহা 
হইতে অবশেষে যথারীতি ছংখভোগই হইয়া' থাকে । এই কারণ উক্ত 
যোগবি্বকারি বৃত্তিগমূহকে যম নিয়মরূগ প্রতিপক্ষভাবনার দ্বার! বিনষ্ট করিয়া 
দেওয়। কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥ 

এখন যোগিগণের চিত্তে উৎসাহ বর্ধনের অন্ত উক্ত যোগাঙ্গ সমূহের নিয়মিত 
অনুষ্ঠানের দ্বার! লব্ধ সিদ্ধিদনূহ বর্ণিত হইতেছে 


অহিংস! প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত জীব তাহার নিকট বৈরভাব 
পরিত্যাগ করে ॥ ৩৫ ॥ 


', জক্পতি এই শুয়ে পূর্ণরণে অহিংস প্রতিষ্ঠিত হইলে যে কলোদর হইয়া 
থাকে ভাহাই বর্ণিত হইতেছে । যোগী যখন পূর্ণরণে হিংসা কুত্বৃতিসমূহ দমন 


. জহিংসাগ্রতিষ্ায়াং তৎসন্নিধে। বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫॥ 


সাথন পাদ । ১৪৭ 


০১১০১ UAVS 
করি! স্বীয় অন্তঃকরণে অহিংসাবতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হ'ন, সে সময়ে 
ঙাহার নিকটে সমাগত জীবগণেয় বৈরভাব বিনষ্ট হইয়| যার, অর্থাৎ সেই 
মুহূর্ধের জন্ত উক্ত মহাপুরুষের সঙ্ঈগ্রভাবে সমাগত বাক্তিগণও অহিংসাযৃত্ধি- 
সম্পন্ন হইয়। থাকেন। এস্থলে যদি কেহ এন্সপ আশঙ্কা কয়েন যে হিংসা করাই 
ব্যাগ্রাদি জীবের স্বভাব, সুতরাং প্রন্কৃতি নিজ প্রভাব কিয়গে পরিত্যাগ 
করিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, হিংসা কর! ব্যাস্রাদি পশুর স্বভাব নহে, 
যদি এগ হইত তাহ! হইলে তাহারা নিজ পুত্রকলত্রাদিয়ও হিংস! ঝারিত। কিন্ত 
উহাদের মধ্যে তযোগুণের আধিক্য হওয়ায় লামান্ঠ কারণেই তাষোগুণের উদর 

। থাকে ; এবং ইহাই হিংসাধিকা হওয়ার কারণ । যেখানে উক্ত কারণের 
অভাব হ্বিত্তমান থাকিবে, সেই স্থলেই হিংসাবৃত্তি উদিত হইবে না। অর্থাৎ যে 
লাথক মহাত্মাগণের মধ্যে হিংসার বীজ পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ শাস্তির 
প্রভাবে তাহার নিকটে হিংশ্র পশডও শান্ত হইয়া যায়। এই বিজ্ঞান আরও 
সুন্মভাবে প্রণিধান যোগ) । ব্রহ্ষাণ্ড এবং পিগ্ডের মধ্যে হৃদয়াকাশ পরিব্যান্ত 
রহিয়াছে । এইজন্ত অন্তঃকরণকেও ব্যাপক বল! হয় । যেমন এক ত্রদ্ধাণ্ডের 
সমষ্টি অন্তঃকরণ ব্রহ্মার অন্তঃকরণ এবং প্রত্যেক জীবের অস্তঃকরণ বারি অন্তঃকরণ 
তজ্প প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণাকাশ ব্যষ্টি আকাশ, উছাই চিত্তাকাশ নাষে 
অভিথিত। এবং এক ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি চিত্তাকাশ অর্থাৎ সমষ্টি অন্তঃকরণের 
আকাশকে চিদাকাশ বল! হয়। সমষ্টি এবং বাটি সম্বন্ধে এই উভয়েই মিলিত 
হইর্ন। অবস্থান করে। এই কারণ বশত:ই প্রেমিগণের প্রেম পরম্পয়ের 
অস্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । যোগিগণ অন্ঠের অন্তঃকরণের ডাব 
অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। এইজন্তই দেবগণ মনুস্থগণের শায়ীরিক এবং 
মানলিক সমস্ত কর্খের গণন| করিতে সমর্থ হন । যাহাই হউক যখন যোগির 
চিত্তে অছিংসাবৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়! যায়, এবং তাহার অন্যঃকরণ হিংসার খাত 
গ্রতিঘাতে চঞ্চল হইলেও হিংসীবৃদ্ির উদয় হয় ন! । লে সময়ে তাহার নিকটে 
যে অন্তঃকরণ বর্তমান থাকিবে স্বাভাবিকরূপেই উহার মধ্যে উক্ত ভাব 
প্রতিফলিত হইবে। এবং এইরূপ হইলেই ছিংঅরপন্তর অন্তঃবরণ স্বভাবতই 
ছিংসারহিত হইয়। যায়। পুরুশক্তিযর নিকটে লঘুশকি আপন! আপনি দিত 
হইর! বায়, এইজন্ত লখুনক্িবিপিষ্ট পণ্ডর অন্তঃকরণ গুরুশকিবিশিষ্ট যোগিয় 

£করণের প্রস্তাবে স্বতাৰ্তঃ শান্ত ছইয়! যার ॥ ৩৫ ॥ 


১৪৮ ফোগদখম । 


তথাচ 
সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা ক্রিয়া না করিলেও যোগী ক্রিয়াফলাশ্রয় 

হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ 

সমপ্রতি এই সূত্রের দ্বারা সম্পূর্ণরপে সত্য প্রতিষ্ঠিত চইলে ঘে ফলা 
হইয়| থাকে তাহাই বণিত হহঁতেছে। যোগী যখন সত্যাভানে সুদৃঢ় হই 
উঠেন অর্থাৎ যখন তায় মুখ হইতে অসত্য বাক্য বহির্গতই হয় না, তপন 
তাহার বাক) সিদ্ধ হইয়! যাঁ়। অর্থাৎ তখন তিনি যাহ! কিছু উচ্চারণ করেন 
তাহার ফল অবশ্থস্ভাবী। যেমন, তিনি যদি কোন মূর্খকে পণ্ডিত বলেন তাহা 
হইলে মূর্খ পণ্ডিত হইয়! যায়, যদি দরিদ্রা'বে ধনবান বলেন তাহা হইলে দরিড্র 
ধনবান হইয়| যায়, যদি বন্ধ্যাকে পুরবর্তী বল! হয় তাহ। হইলে বন্ধ্যা পুত্রেবতী 
হইয়! যায়। এই অসস্তব কিরূপে সম্ভবে পরিণত হয় যদি এন্ধূপ আশঙ্কা উত্থিত 
হয়, তহ্ত্তরে ইহাই বল! যাহতে পারে, যে যোগির অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়! গেলে 
তিনি যাহ! কিছু দেখিতে পান এবং পুনরায় তীহার স্বভাব সত/ময় হইয়া 
যাওয়ায় তিনি যাহা! কিছু করিয়া থাকেন সত্যই করিয়। থাকেন, এইজন্য পরে 
যাহা হইবে তাহার অন্তঃকরণ পূর্বেই তাহা অনুভব করিয়া! লয়, এবং তরহইলারে 
ভাগ)চক্রফেও পরিবর্তিত করিয়৷ তাহার মুখ হইতে বাক) বিনির্গত হয় | ৩৬ ॥ 

তথাচ J 

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ববরত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ 


সম্প্রতি পূর্ণরূপে অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত 
হইতেছে। লোভক্যয় করিতে পারিলে চৌর্য/রত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় সে 
অবস্থায় সাধক সংসারের সমগ্ত প্রাণীর বিশ্বাসভাষন হইয়। থাকেন, এবং 
অভিলাষ না করিলেও সুন্দর শুন্দর বস্তু সঙ্গুখে উপস্থিত হইয়া থাকে । যেমন 
অহিংস! বৃত্তির উদয় হইলে হিং বাত্রাদি পণ্ডও ভ্লাধকের নিকট অহিংসাবৃত্তি- 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে তদ্রপ অন্তেয় বৃত্বির উদয়ে বিশ্বাসহীন সংাসাঁরিক জীব- 
গধও তাহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে । যতদিন পর্য্যন্ত মানবের ইচ্ছা বর্তমান 
থাকে ততদিন পর্যন্ত তাহার অভাব বোধ থাকে, কিন্তু লোভয়প ইচ্ছা বিদূরিত 


সতাপ্রতিষ্ঠীয়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
অন্তেয় প্রততষ্ঠায়াং সর্বারত্বোপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


সাধনপাঁদ । $03 


০০ 


হইয়। গেলে সাধকের সমস্ত অভাব বিদুরিত হইর! যায়। এবং মংসারের 
কোন পদার্থই তীহার অলন্ধ থাকৈ না। তন্তক়্পেও ইহা! বোধগম্য হইতে 
গারে যে পূর্বর্গন্মের কর্ম্মাহুদারেই মনুস্য অভাব অমুভব বরিয়। থাকে, পর্বজন্মে 
যে সমস্ত পদার্থের দুর্ব্যবহার করা হয়, অথবা অন্তাররূপে সংগৃহীত হয় 
জন্মান্তরে মানব দেই সমন্ত পদার্থেরই অভাব বোধ করিয়। থাকে । যাহ! হউক, 
যোগিগণের অন্তঃকরণে যখন অন্তেয় বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঘায় তখন অভাবোৎ- 
পাদক কর্থের বীজ পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়। যায়। এই কারণ বশতঃই এইরূপ 
কাবস্থাপর় মোগিরাজের পক্ষে কোন বস্তই অপ্রাপ) থাকে না ॥ ৩৭ ॥ 

তথা6-- 

ব্ৰহ্মচৰ্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ 

ব্রহ্মচর্য৷ পূর্ণ'রূপ প্রতিষ্ঠিত হইলে ধে ফলোদয় হয় তাহাই বর্ণন করা 
হইতেছে ৷ যখন পূর্ণরূপে ব্রহ্ধচর্য) লাধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক শারীরিক 
এবং মানসিক বীর্যঃলাভ করিন্ব। থাকেন । শুক্তই শরীরের মধে) প্রধান ধাড় 
এইজন্য ইহার নাম বীর, ইহাই শরীরের মধ্যে সপ্তম অর্থাৎ সর্য্বোরত ধাতু । 
পূর্ণয়পে শুরু রক্ষিত হইলে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হইয়া! থাকে । অর্থাৎ 
এন্ধচর্যয সাধনের দ্বার! শরীর এরূপ নুপটু হয় যে সংগা কোন প্রকারে বিচলিত 
হয় না। প্রধান ধাতুর দ্বারা শরীর পূর্ণ হইলে অন্তান্ত ধাতুও পূর্ণরূগে 
সুরক্ষিত হইয়া থাকে! এই পুর্ণন্বকই শারীরিক বীর্য বলা হয়। শরীরেন্ব 
সহিত মনের একত্ব সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে । অর্থাৎ শরীর বীর্য/বান্‌ হইলে 
মনও বীর্ধযবান হইরা থাকে, দ্বিতীয়তঃ মনের সহিত ঝাঘু এবং বীর্যের ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ নিহিত। কেন ন! হৃত্টিক্রিয়াতে দেপিতে পাওয়া যায় যে উক্ত ক্রিয়াতে 
মন ধর্ত! এবং বীর্য) কারণ-স্থলাতিষিক, এইজন্য ব্রহ্মচর্য! ব্রতের দ্বারা মন এক্সপ 
তেঅস্কর হয় যে উহ! যাহ ইচ্ছা! করে তাহাই করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৮ ॥ 

তথাচ 

অপরিগ্রহ স্থির হইলে জন্ম কেন হয় তাহা বুঝিতে পারা 


যার ॥৩৯॥ 


ব্ৰহ্মচৰ্য; প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যযলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 
অপরিগ্রহহ্থ্ের্য জন্ম কথস্তাসস্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥ 


ক ১৪ 


9৪ | ধৌগছখনি। 


শি APA AMADIS 


অপরিগ্রহ পূর্ণন্ূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাভ হইয়া থাকে তাহাই 
বর্ণিত হছইতেছে। সাধকের দ্বদয় ধখন একেবারে লোভগুন্ত হইয় যায়, কোনঝগ 
বিষয় লাভের বাসন! তাঁহার অন্তঃকরণে বর্তমান থাঁকে না তখনই উক্ত পূণ 
বৈরাগ্য যুক্ত অন্তঃকরণে পূর্ণ শান্তি বিরাঁজিত হয় এবং উহা অপয়িগ্রতের 
পূর্ণাবস্থা | অপরিগ্রহের এই পূর্ণাবস্থাতে সাধক পূর্ব্বজন্মের আনলাত করিয়া 
থাকেন । অর্থাৎ এই পদে উন্নীত হুইক্স! সাধক জানিতে পারেন যে আমি 
পূর্বজন্মে কে ছিলাম, পূর্বাজন্মে আমি কিরূপ বর্ম করিয়াছিলাম ইত)দি। 
তীব্র বৈরাগের উদয়ে অন্তঃকরণ ধগন বিষয় বাসনা রহিত হইয়া শান্ত হইয়া 
যায়, তখন ত।হাকে আবদ্ধ করিবার জন্য কোন পদার্থ থাকে ন! এইরূপ 
অন্তঃকরণ বহিদৃ'ষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অন্তুর্থীন হইয়া গেলে যপার্থ জ্ঞানের 
আভাষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং উক্ত শুদ্ধ জ্ঞানের লাহায্যে নানাবিধ বিধনন 
অবগত হইতে সমর্থ হয়। চিত্তের মধে) জীবকৃত কর্মসমূহ্র সংস্কার বর্তমান 
থাকে, কিন্ত নাদাবিধ বৃত্তির দ্বারা চিত্ত চঞ্চল হওয়ার দন্ত উক্ত সংস্কার অপ্রকা- 
শিত থাকে, যখন অপরিগ্রহের পূর্ণাবস্থার উদয় হয় এবং চিত্ত স্থির হইয়। যায়, 
তখন আপন! আপনি উক্ত সংস্কার সমূহ হইতে স্বৃতির উদয় হয় এবং পূর্বান্কত 
সমস্ত কর্ম জীবের স্থতিপথে উদিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

বমাঙ্গের অন্তর্গত সিদ্ধি সমূহ বর্ণন করিয়া সং্্ুতি নিয়মসাধনজনিত সিদ্ধি 
সমূহ বর্ণিত হইতেছে 

শৌচের দ্বারী স্বীয় অঙ্গের প্রতি ঘৃণা এবং অন্যের দ্বার! অসংসর্গ 
লাভ হইযা থাকে ॥ ৪০ ॥ 


শৌচ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন 
শৌচাভ্যাস করিতে করিতে সাধক বখন শেষ সীমায় উপনীত হ’ন তখন এই 
শরীর পরম অপবিত্র এবং ইহার সঞ্ই অপবিত্রতার কারণ এইরূপ অনুভব 
করিতে থাকেন । দেহাধ্যাস অর্থাৎ দেহকে আপনার বলিয়| মনে করাই 
জীবের বন্ধনেপ্ন হেতু; শৌচ সাধনার দ্বারা ষখন এই পর্চভৌতিক শরীরের 
প্রতি তীব্র দ্বেষঘুদ্ধি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উহাকে পরম অপবিত্র বিবেচন। বরিয়া। 
জীব যখন তাহার প্রতি অনাসক হইতে পারে, তখনই মোক্ষসাধনার বাসন! 


শৌচাৎ শ্বাদভুগগ্দ! পরৈরসংসগশ্চি ॥ ৪০ ॥ 


সাঁধনপার্গ । . ১5১ 


শিল্ড 


প্রবল হইতে পারে ॥ ইহ! প্বতঃসিঞ্ধ যে যখন নিজের শরীরের প্রতি ঘেববুদ্ধি 
উৎপন্ন হয় তখন অন্য শরীবের জংসর্সে্ছা আপন! আপনি বিনষ্ট হইয়! যায়| 
এই বিজ্ঞান আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে শৌচের লক্ষণ বিশেষভাবে বিবেচন! 
কবিতে হইবে। স্থল শরীর সম্বন্ধীয় অপবিত্র মলাদিতে অরুচি এবং তাহা হইতে 
নিজকে রক্ষা করিতে পারিধে যখন বহিঃশৌচ হুইয়। থাকে এবং পাপজনক 
'বল্বৃত্তিসযূহে অরুচি ও পুণ/জনক অক্রষ্্বতিসমূহের দ্বারা অস্তঃকরণকে পরিপূর্ণ 
করিয়া কৌশলের দ্বারা পাপজনক বৃত্তিমমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গাঁরিলে যখন 
অন্তঃশৌচ হুইয়া থাকে তখন ইহ! অবপ্ত স্বীকার্য্য যে শৌচাঁধনতৎপর যেগির 
প্রবৃত্তি ও গত্তি অপবিত্র ও অনতোর দিক্‌ হইতে পবিত্র এবং সত্যের দিকে 
সর্বদা হইয়া থাকে । এইন্সপ হইলেও শরীরের ক্ষণতঙ্গুরতা এবং বৈষয়িক 
সুখেৰ নশ্বরত। যোগী যখন অনুভব করিতে সমর্থ হ’ন, তখন যে তাঁহার চিত্তে 
গ্ভাবত£ই নিজ শরীরের প্রতি অনাঁসক্তি এবং অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
করিবার অনিচ্ছা উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৪৭ ॥ 
শৌচ সিদ্ধির অন্রূপ ফল বর্ণিত হইতেছে 
সত্বশুদ্ধি, প্রসন্নতা, একাগ্রতা, ইন্দ্রিযজয় এবং আকত্মদর্শনযোগ্যতা 
লাভ হুইয় থাকে ॥ ৪১ ॥ 
অন্তঃকরণের মলিনত! বিদুরিউ হই গেলে অন্তঃঠকরণে যখন কেবল 
সন্বগুণের বিশেষ প্রকাশ হইতে থাকে জ্ঞানাধিক্যবশতঃ এবং ক্রিষউবতিক্প 
তমোগুণ দূর হইয়! যাওয়ায় উক্ত অবস্থাকে সত্ত্তদ্ধি বলা হয়। তমোময় ক্লিট" 
বৃত্তি সমূহ বিদুরিত হইয়া গেলে মনের মধ্য ঘে একপ্রকার সুখোদদ্ন হুইয়। থাকে 
তাঁহারই নাম সৌমনপ্ত অর্থাৎ মানসিক প্রসন্নত৷। সৌমনন্য সত্বস্তদ্ধির এক 
প্রধানতম ফল। অর্থাৎ যে অন্তঃকরণে সবশ্ুদ্ধির উদয় হয় আপন! আপনি 
তাহাতে মৌমনন্তের উদয় হওয়। স্বভাবিক । মন শুদ্ধ হইলে উহা স্বভাবতঃ 
স্থির হইয়া যায় এবং উক্ত অবস্থারই নাম একাগ্রতা । বিষয়সংশ্লিষ্ট না হইলেই 
ইঞ্জিয়গণ পরাজিত হইন্স। থাকে। অর্থাৎ শৌচের দ্বারা যখন শরীরের প্রতি 
প্রীতিই নষ্ট হুইয়া যায় তখন ইন্দিয়গণের বিষয়াসক্তি কিরূপে সম্তবপর? এইন্ধপ 
বিষয় হইতে ইন্জিয়সমূহকে পরারৃত ক্রিয়া লওয়ার নাম ইত্িজেয়। এইরূপে 


লব্ত্তদ্ধিসৌননস্তৈকাঞ্রেঞ্জিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥ 


Pin জা 


১১২ যোগদর্শন। 


পিস পিপি 


যখন অন্তঃকরণের বৃতিসমূহ নিশ্চল হইতে থাকে, সে সময় আপনা আপনি 

অন্তঃকরণে আত্মার্শনযোগ্যতা উপস্থিত হয়ণ এই শৃত্রের তাৎপর্যযই এই যে 

শৌচ সাধন পূর্ণ হইলে কেবল পূর্বনত্রোক্ত ফলমাত্র লাভ হয় না, কিন্তু সত্বশ্তদ্ধি, 

চিত্ত প্রসাদ, একাগ্রতা, ইন্জিয়নয় ও আত্বদর্শন যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪১। 
অথচ-. 


সন্তোষ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বখলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪২॥ 


সন্তোষ পূর্ণরপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাভ হইয়া! থাকে এইনুত্রে তাহাই 
বৰ্ণন করিতেছেন । প্রীভগবান বেদব্যাস লিখিয়াছেন-_. 


ঘচ্চ কামন্থখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ হখং | 
তৃষ্ণাক্ষয়মৃখস্তৈতে নাহতঃ ঘোড়শীং কলাম্‌ ॥ 


ংসারে যে কামজনিতন্থখ এবং স্বর্গে যে মহান্‌ দিব্যম্থখ এই সমস্ত 
তৃষ্ণাক্ষয়্জনিত সুখের যোড়শাংশের একাংশও হইতে পারে না। তাৎপর্য) 
এই যে বাসনাই নানাবিধ ছঃখের কারণ, সন্তোষ উদয় হইলে বাসন! যখন 
একেবারে বিনষ্ট হইয়! যায় তখন ছুঃখ থাঁকিতেই পারে না সে অবস্থায় 
একমাত্র সথখই বর্তমান থাকে । এই কারণ সন্তোষই পবম সুখস্বরূপ । সুখের 
বহন্ত সম্বন্ধে বিচাব_করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, বিষয় হইতে কখন সখ 
লাভ হয় না) কিন্তু বিষগ্গরকে অবলম্বন করিয়। চিত্ত একাগ্র হইলে উক্ত 
এক|গ্রনিষ্ঠ অস্তঃকরণে সুখময় আত্তার যে প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয়, উহা 
হইতেই বিষয়ী লোক সুখ লাত করিয়। থাকে । বিবয় পরিণাষী এবং 
ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় উহাতে যে একাগ্রতা সাধন কনা হয় তাঁহাও স্ষণভঙ্গুর এবং 
পরিণামনীল হইয়া থাকে । সেই কারণ বশতঃ বিষয়ের সংযোগে আখ্- 
গ্রতিবিষ্থ জনিত যে সুখোদয় হইয়। থাকে তাহাও ক্ষণভঙ্গুর হয়। কিন্তু বাসনাশুন্ত 
চিত্তে সন্তোষের উদয় হইলে চিত্তে চাঞ্চল্য একেবারে বিনষ্ট হইয়। যায় ও 
চিত্তের একাগ্রতা! সম্পূর্ণভাবে ন্ুদূঢ় হয এবং উক্ত একাগ্রনিষ্ঠ চিত্তে আত্মার 
গ্রতিষ্ঠ। সর্কনা ভাদমান থাকে | সা'ন্তবী পুরুষ উহ! হইতে অতু)তদ অবিনশ্বর 
সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪২ 


০ 
চি 


লস্তোবাদনুত্তমন্গখলাভঃ ॥ ৪২॥ 


সাধন পা । ১১৩ 


ARTA IT NPP els তা wa Ne Not Cha Not রণ সা we এ আর টি SII ও পো লাল সি ২০ তা ২০ জিনি 


তথাচ 

তপস্কার দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষমু হইয়া গেলে কায়নিদ্ধি এবং ইন্লিয়- 
[সন্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ | 

তগন্ত। পূর্ণরূণে প্রতিষ্ঠিত হইলে মে ফলোদয় হইয়া! থাকে তাহাই এই সুত্রে 
বর্ণিত হইতেছে । রঙজস্তমৌগুপজনিত ললাবরণার্দি অপ্তদ্ধির ছারা জীবের 
অভান্তরীণ সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া! থাকে; তপন্তার অনুষ্ঠান বাব! যখন উক্ত 
অশুদ্ধি সমুহ বিনষ্ট হইয়া ধায় তখন যোগী অণিমা লঘিমাদি বিবিধ শরীর* 
সম্বন্ধীয় সিড়ি লাঙ করিয়া থাকেন, ইহাকেই কায়সিছধি বলে। এইরূপ 
তপন্তার সাধন দ্বারা অস্তঃকরণে দু়তা এবং শুদ্ধত সম্পাদিত হইলে অন্তঃ করণ 
যখন একাগ্র হইতে থাকে তখন শ্বভাবতঃই উক্ত যোগির ইঞ্জিয়সবূহ পূর্ণশক্তি- 
সম্পন্ন হইয়! যায়, অর্থাৎ সে সময় যোগী দুরদর্শন, দূরশ্রবণ এবং ইঞ্জিয়ণক্রির 
পূর্ণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরপ এরপী সিদ্ধির অংশস্বরপ 
ইন্দিয়গণের পূর্ণতাই ইন্দরিয়সিদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তপঃসাধনার 
পূর্ণাবস্থায় এইরূপ অদ্ভুত কায়সিদ্ধি এবং ইঞ্রিয়সিদ্ধি লাত হইয়া থাকে । 
যতদিন পর্যাপ্ত রজন্ডমোজনিত মল বিগ্পমান থাকে তঙদিনই জীবভাব বর্ত্তমান 
থাকে, কিন্তু অন্তঃকরণ যতই নির্দল হইতে থাকৈ, উক্ত অন্তঃকরণ ততই ঈশ্বর- 
সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হুইয়া থাকে । অতএব মলরহিত ও ঈশ্বরতাবরাজে) 
নিমগ্ন অন্তঃঠকরণে এন সিদ্ধি, সমূহের প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর ৷ এইজপ্ই 
এরূপ অধিকায় সম্পরর যোগিগণের মধ্যে স্থল কার়সিদ্ধি এবং সৃন্মরাদ) 
বিষয়ক জ্ঞানেন্জিয় সিদ্ধির প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক ॥ ৪2॥ 

তথাচ 


স্বধ্যায়ের দ্বার! অভীষ্টদেব লা হুইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ 


সঙ্্রুতি এই হুত্রের দ্বার! স্বাধ্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় 
হইয়া থাকে তাহাই বৰ্ণি তইতেছে। বেদ অথবা বেদসপ্রত মোক্ষশান্বের 
পঠন ও মনন অথব! মন্ত্রপ করাকে স্বাধ্যায় বলা হয়। এইরূপ স্বাধ্যায়, 
সাধনের পূর্ণাবস্থায় অভিলধিত দেবতা লাভ হইয়া! থাকে । গুরু হাতত 


কারেব্রিয়সিদ্ধিরগুদ্ধিক্ষয়াতপস$ ॥ ৪৩ ॥ 
স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ ॥ ৪9 ॥ 


' $$8 | যোগদর্শন | 


অথবা দেবতা যে কেহ দোক্ষ বাসনা পূৰ্ণ করিতে সমর্থ হ’ন ডিনিট্‌ অভীক 
দেব। রেদ অথবা যোক্ষনাপ্ৰ অথ্/যন করিতে করিতে অস্ধঃকরণ যখন নির্মল 
হয় তখনই মহ সাধু, মহাত্মা অথবা' খরুদেবের দর্শন মাড় করিতে সমর 
হইয়। থাকেন। বেদাখ ও মোগ্গশাস্মে মনন করিতে করিতে পূর্ণজান বা 
করিয়া সাধক যখন প্রকৃতি ও পুরুবের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হ’ন, তখনই 
গাধক তকের হৃদয়ে তক্তমনোরঞ্জন দেবাদিদেব অভীষ্টদেব প্রীভগবান্‌ প্রকটিত 
, হইয়৷ খাকেন। এততন্তির প্রণবরপ মন্ত্র জপের দ্বার! কিরূপে ভগবদর্শন হ্ইয়া 
থাকে পূর্বেই তাহ সবিস্তৃত ভাবে বর্ণন কর। হইয়াছে। এইরপে স্বাধ্যায় 
সাধন! সিদ্ধ হইলে সাধক গুরু ও গোবিন্দ স্বরূপ অভিলবিত দেবতার দর্শন 
লাড় করিয়া থাকেন। এরূপ অপরদিকে নিজ সগ্ডপোপাসনাতেও নির্জ নিজ 
সম্প্রদায়ের গুর্নপদিষ্ট মন্ত্রে জপ ও অর্থচিত্তন পূর্বক নিজ নিজ সারের 
গীতা শাস্ত্র পঠনের দ্বার! জানশক্রি এবং জিযাশক্তির সাহায্যে নিজ নিজ 
অচীষ্টদেবের প্রাপ্তি ঘটিয়| থাকে, এ ব্ষিয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥ 
তথাচ 


ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারাও সমাধি লাভ হইয়া থাকে ৪৫ ॥ 


ঈশ্বর প্রণিধান পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাত হয়, তাহাই এই সুত্রে 
বর্ণন কর| হইতেছে। ঈশ্বরগ্রণিধানের দ্বার। নির্কিক সমাধি লাভ ধরিয়া 
কিনুপে মাধক মুত্র হইতে পারেন, প্রথম পারে তাহা বিষেশরূণে বর্ণিত 
হইয়াছে, সেন্বর এস্থদে তাহ! পুনরুক্তি করা হইল না! । ভক্ত সাধক যখন 
ঈশ্বরভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়| পরাঁভক্তিরাজে) উপনীত হইয়! সমস্ত কর্মফল 
নিজ প্রিয়তম হাদয়নাথের প্রীতির জন্তু অর্পণ করিয়! থাকেন; তাহারই প্রেমে 
উন্মত্ত হইয়। ভিতরে, বাহিরে, জড়ে, চেতনে, সুখে, হুঃখে, সত্যে, অসত্যে, উত্তমে, 
অধমে, যেখানে, সেখানে, সর্বত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করিয়৷ থাকেন, তখনই 
উক্ত ভক্ততুলতিলক কৈবলাপদদ্বপ সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
অন্তবিধভাবেও এই বিজ্ঞান অবগত হওয়া! যা । ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বার! কিরপে 
শকতত্ব লাভ হইতে পারে, ইহার বিষয় পূর্বেই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । 
সঙগাধি ভূমিতে অগ্রসর হইবার সময় সংযষের ঘার। সিদ্ধি প্রাণ্তি এবং একতত্বের 


সমাধিপিছিবানরপ্রণিধান।ৎ ! ৪৫ ॥ 


সাধন পাদ। 5১৫ 


দারা নির্ধাবর়া সমাধি প্রাপ্তি বিষয়ে সরলতা ও সুগৰত! হইয়া থাকে । এই 
অর যধন 'ঈশ্বরপ্রণিধানের ধারা স্বাতাবিকয়পে একতব দাত হইয়! থাকে ও 
একত্র সাহায্যে যোগীয়াজ নির্ধাকল্স সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইতে গধর্ধ 
হই! থাকেন, তখন ইছা সিদ্ধ হইল যে, একতত্বের প্রধান সহায়ক ঈশ্বঃএ্রণিধান 
নিৰ্বিকল্প সঙগাধিরও প্রধান সহায়ক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । দহি ছু 
কারি এ পর্য্যন্ত যয ও নিরমন্প ছুইটি অঙ্গেরই বর্ণন করিয়াছেন । পূর্বোক্ত সুত 
সমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় বে, ধম: এবং নিয়মের প্রাক অঙ্গ পূর্ণযাপে_ 
অভ্যাস করিলে যে ফলোদর হইতে গাঁরে তাহাই পৃথক্‌ পৃথক্‌ সপে সি করা 
হইয়াছে, এবং যম ও নিমের সাধনাবস্থাতে পূর্ধোন্লিখিত অবস্থাসমূহ পূর্ণথ 
লাভ করিতে পারে ন।; অর্থাৎ যোগী যেরূপ সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে 
থাকেন, সেইনপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন ॥ ৪৫ ॥ 

যম এবং নিয়মের সাধন ও সিদ্ধির বিষয় বর্ণন করিয়া তৃতীয় যোগাদয়প 
আসনের লক্ষণ বনি করিতেছেন - 

যাহা স্থির এবং সুখকর তাহাকেই আসন বলা হয় ॥ ৪৬ ॥ 

শরীর ষের্কপে রাখিলে হুখলান্ত হইয়া! থাকে এবং মনহ্বৈর্য্যের সঙ্গে সঙে 
আত্মগ্রসাদ লাভ হয়, উক্ত রূপে শরীর স্বাপন করিবার পদ্ধতিকে আসম বল! 
হয়। এক অবস্থায় মানব কখন স্থির সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, এইজ 
মহ্য় কখনও হস্তপদ প্রসারণ করিয়া আকাশের দিকে বক্ষ রাখিয়! চিৎ হইয়া, 
ফখন উবুড় হইয়। অর্থাৎ পৃষ্ট উপরের দিকে করিয়া, কখন এক পাশে, কখন 
বসিন্না কখন দাড়াইয়। থাকে। শরীর চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল হয়, সেই 
কারণ ব্রিকালদর্শা আচার্য্যগণ উপবেশন করিবার বহুবিধ এরূপ উপায় বির্দেশ 
করিয়াছেন বে বাহ! অভ্যস্ত হইলে শরীরের শাস্তি নাংতর সঙ্গে সঙ্গে মনেরও 
শাত্তিলাত হইয়া থাকে, এবং সেই সময়েই মন যোগের উপযোগী হই থাকে । 
তুল শরীক সুত্র শরীরের বিস্তার হাজ।। সেইজৱ বৃয শরীর চঞ্চল হইলে তাহার 
যুলীতুত সুক্ষ শরীরও চঞ্চল হইয়া থীকে। কিন্তু বদি কোনয়গ ক্রিয়ার দ্বারা 
স্থল শরীর স্থির হুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে মনের মধ্যেও স্থির হুখ্রে 
উদয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ কি আছে? যোগশাস্ত্রের আচার্য্যগণ 
নানার্ূপ আসনের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং উহার প্রত্যেকের খুকু পথক্‌ 


স্থিরন্থখষাসনম্‌ ॥ ৪৬ 


১১৬ যোগার্শন। 


তিনি TRANS ও এরি এ রি খপ এ ও 


ফলও বর্ণিত হইয়াছে । চতুর্বিধ যোগ সাধনার মধ্যে হঠযোগের জচার্াগণ 
চুরাশী প্রকার আসন বর্ন করিয়াছেন । কিন্তু লয়যোগের আচার্যযগণ কেবল 
চাক্িপ্রকার.আসন প্বীকার করিয়! থাকেন। এই আসন সমূহের অতিরিক্ত 
যোগৃশাস্তরে চতুর্কিংশতি প্রকার মুদ্র। বর্ণিত হইয়াছে, এই মৃদ্রাসমূহের মধে 
কতকগুলি প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রয়োগ কর] হয়, এবং কতকগুলি প্রত্যাহার 
ধারণা ও স্থল এবং জ্যোতিধ্যণনের সহায়ক হব ॥ ৪৬ ॥ 
. আসনের লক্ষণ বর্ণন করিয়া তাহার সিদ্ধির উপায় বর্ণিত হইতেছে 
, প্রবত্ধের শৈথিল্য এবং অনস্ত সমাপত্তির দ্বারা আসন সিদ্ধ হইয়া 

থাকে ॥৪৭॥ রর 

এই সূত্রের দ্বার! আসন সিদ্ধির লক্ষণ এবং উপায় বর্ণিত হইতেছে। যে 
সময়ে প্রধত্ন শিথিল হইয়! যায় অর্থাৎ আসনাত্যাম করিতে করিতে যখন উক্ত 
আসন সাধকের প্রকৃতিগত হইয়। যায়, অর্থাৎ দেছাধ্যাসের বিচার না থাঁকাধ 
আসন সম্বন্ধে যখন পূর্ণরূগে প্রযন্্ের শিথিলত! ₹ইয়! যায় তখনই আসন সাধনের 
সিদ্ধাবস্থা বিবেচনা কর! কর্তব্য । এইরূপ শারীরিক সাধনের দ্বারা সাধক 
যখন মানসিক একাগ্রত। প্রাপ্ত হ’ন, তখনই যোগির চিন্তাকাশ চিদাকাশে এবং 
চিদাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় এবং যোগী অনস্তনাগরূগী অনন্ত আকাশ 
ও অনস্তশায়ী পরমাঞ্মা বিষ্ণুতেও.চিত্তকে একার করিতে সমর্থ হইয়| থাকেন, 
হু উহাকেই অনন্ত সমাপত্ধি বলিয়| বর্ণন করা হইয়াছে। এবং এইয়প 
আসনাভ্যাস দার! শরীর ও মন স্থির হইয়| গেলে পূর্ব্বোক্ত অঙগমেজয়তাদি 
যোগবিত্রগনৃহ সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়। যায়, ইহাই আসনসিদ্ধির উপায় এবং 
লক্ষণ । এইরূপ সাধন সিদ্ধির দ্বারা ঘোগ সাধন বিষয়ে সাধক যথেষ্ট সাহা! 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ 

এখন আসন সিদ্ধির ফল বর্ণিত হইতেছে-- 

আসন জয় করিলে ঘন্বিগ্ দূর হুইয়া যায় ॥ ৪৮ ॥ 

এই সুত্রে আঁসনসিদ্ধিয় ফল কথিত হইতেছে। একের মধ্যে অপরের যে 
কাভাব তাহাকে ঘন্ব বল! হয়। অর্থাৎ শীতে গ্রীয়ের অভাব এবং ত্রীয়ে শীতের 


গ্রযত্বশৈথিল্যানস্তসমাপত্বিভ্যাম্‌ ॥ ৪৭1 
ভূতে ঘন্বানভিঘাতং ॥ ৪৮ ॥ 


সাধন পাদ । ১১৭ 


ভাব ৷ এইরূপ সুখে তুঃখের অভাব এবং হুঃখের মধ্যে সুখের অভাব ইত্যাদি 
ইত্যাদি দন্ববিশ্ব । আসন সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে পর শরীর যখন সম্পূর্ণ 
স্থির ও নিশ্চল হইয়া যার এবং মনও নিশ্চল হইয়া কোন অনস্তভাবে বিলীন হইয়া 
ষায়। সে সময় উক্ত শরীর এবং মনের উপরে স্বভাবতঃই শীতোঞ্চার্দি ঘন্ছের 
প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে ন!। এবং উক্ত আসনসিদ্ধ ধীর যোগী অনায়াসেই 
আধ্যাম্মিক মার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হ₹’ন । ইহাই আসনশিদ্ধির দ্বার! 
হন্ৰবিদ্র দুর হওয়ায় ভাৎপর্য) ॥ ৪৮ ॥ 

এখন আসনসিদ্ধির সহিত প্রাণায়ামের সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া তাহার লক্ষণ 
বলিতেছেন-_ 

আসন স্থির হইয়া গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়া 
যায়, উহাকেই প্রাণায়াম বলা হয় ॥ ৪৯॥ 

সম্প্রতি গ্রাণায়ামের বিষয় বলা হইতেছে । যে সাধক আসন সিদ্ধ করিতে 
অসমর্থ, মানসিক চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাগার বাছুও চঞ্চল খাকে । লে কারণ তিনি 
প্রীণায়াষের অধিকারী হইতে পারেন ন! । শ্বাসের নির্থমণ এবং প্রবেশরূপ যে 
ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, উহার অবরোধ মূলক সাধনকে প্রাণায়াম বল! হয়। ইহা 
প্রত্যক্ষই উপলদ্ধি হইয়া থাকে যে মানব দ্রুত গমন করিতে করিতে অথবা! 
ক্লু গদনকারী অশ্বে আরোহণ করিয়। যাইতে যাইতে কোন গভীর চিন্তা করিতে 
পারে না । মনঃসংবম করিতে হইলে শয়ীরকে অবশ্যই নিশ্চল কর! প্রয়োজন । 
সুতরাং আসন সুদৃঢ় করিতে না পারিলে মনোজয়কারী প্রাণান্বামকার্ধে) সাফল্য 
লাত কর! অসম্ভব | শ্বাস প্রশ্বাসের স্থকৌশলপূর্ণ সাধনের ধারা এই প্রাণায়াম 
সিদ্ধ হইতে পারে । পরবর্তী হতে উহ! বিশদরূপে বিবরিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ 

প্রাণায়াষের বিশেষত! বর্ণিত হইতেছে 

উক্ত প্রাণায়াম দেশ কাল ও সংখ্যাবিশিষ্ট হুইয়! বাহবৃত্তি অর্থাৎ 
রেচক, আভ্যন্তর বৃত্তি অর্থাৎ পুরক এবং স্তস্তবৃত্তি অর্থাৎ কুস্তকের 
সহিত দীর্ঘ ও সুক্ষ৷ হইয় থাকে ॥ ৫* ॥ 

পুরক অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ কর! আতান্তর বৃত্তি, রেচক অর্থাৎ শ্বাস পরিতাগ 
কর! বাহ্বৃত্তি, পুর্বান্থতরে এই উভয়েরই বর্ণন করা হইয়াছে । যেখানে স্বান 


তস্মিন্‌ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥ 
বাহ্যাংভ্যন্তরস্ত্ভত্বত্তিদেশকালনংখ্যাডিঃ প্গিৃষ্ট দীর্ঘসুন্থাঃ | ৫০ ॥ 


১৩৮ ঘোর্গার্শম । 
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প্রশ্বাস ওয়েট থাকে না, ভিতরের উ্ক শুতব্তিকে কু্তক বলা হয়। 
রেচক পূরক এবং কুম্ভক ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম সীপন হইয়া থাকৈ, কিন্ত 
কুস্তকের উপয়ই লক্ষ্য বর্তমান থাকে। অর্থাৎ প্রীণযায় যতই স্থির হইবে 
ততই প্রোণায়াষ সিদ্ধ হইবে । প্রাণায়াম সাধনে শরীরের বিশেষ বিশেষ 
স্থানে স্তম্ভন করিবার বিধি আছে শ্রতরাং প্রাণায়াষে দেশ আছে । রেচক, 
পূরক এবং কুস্তফে সময়ের ভেদ রক্ষিত হইয়াছে একারণ প্রাণায়াঘে কাল 
আছে, এবং সংখ্য! দ্বার! প্রাণায়াষ সাধনাত্যাসের নিয়ম রক্ষিত হয়, এজন্য 
প্রাণায়ানে সংখ্যাও বর্তসান রহিয়াছে । এইরূপ দেশ, কাল এবং সংখ্যার 
সাঁহাষে কুম্ভক অভ্যাস করিতে করিতে লাধক প্রাপায়াষের অভ্যাস করিতে 
লদর্ধ হুইয়া থাকেন । প্রথম প্রথম প্রাণায়নাম বিস্তার দীর্ঘ থাকে, অর্থাৎ 
প্রাণায়াম প্রবলবেগে প্রবহমান হইতে থাকে, কিন্তু বতট্‌ কুম্ভক অভ্যাস হইতে 
থাকে, ততই প্রাণবাছুর গতি বেগধীন হুইয়া হুক্ম হইয়| যায়। যতই 
উদ্ধার গতি সুক্ষ হইতে থাকে ততই অন্তঃকরখে বৃতিনমুহ স্বভিত হুইয়| মায় । 
পয়ব্তী হুত্রে প্রাণায়ামের পরাবন্থার বিষয় প্রকাশ কয়! হইবে ॥ ৫৭ ॥ 

বাহা এবং আত্যন্তরীণ বিষয় সমূহ যে সময়ে পরিত্যক্ত হয়, 
তাহাই চতুর্থাবন্থা ৷ ৫১ ॥ 

প্রাণায়াষের ক্রিয়া হত প্রকারের হইতে পারে তাহাদের গতিকে চায়ি 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ রেচুকের গতি, পূরকের গতি, 
ফুস্তকের গতি এবং চতুর্থ উক্ত ত্রিবিধ বিচারশূত্ত গতি। যোগশাম্তের নানানিধ 
গ্রন্থে প্রাপায়ামের আটপ্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ দেখা যায় । তাহাদেক নাম 
লহিত, স্্যভেদী, ভ্রামরী, শীতলী, তন্তরিকা, উজ্দাযী, মৃদ্ধ। এবং কেব্লী।। 
ইহাদের মধেঃ সকলেরই গতি উক্ত ত্রিবিধ হুত্রকধিত উপারের উপরে নির্ভর 
কষক্মিতেছে অাঁৎ কাহারও মধ্যে নিযনমপূর্কাক রেচক পুরক করিবার বিধান 
আছে, কোন কোনটীতে কুন্ভফের উপরই অধিক যিচার কর! হইয়াছে, এবং 
কোন কোন সাধনে কুস্তকের পরাধনস্থায় উপস্থিত হইয়া! রেচক, পূরক ও কুদ্তক 
হইতে উপরত হইয়া শান্তির অবন্থ! লাত করিবার উপরে লক্ষা রাখা হইয়াছে । 
প্রথম পাছে প্রাণায়ামের কিছু বিষয় বপন করা হইয়াছে, ও ই বিশেষজ্ঞান 


বাহাংত্যন্তরবিধয়াগেক্ষী চতুর্থ! ॥ ৫১॥ 


সাধন পদি । ১১৯ 


শব্দের ছ্বার] প্রকাশ করা যাইতে পারে না, কেনন! প্রীথরুদেখের উপ- 
দেশের ছারাই কিনব! মিদ্ধাংশ লাভ হইতে পারে। এই সতের তাৎপর্য এই যে 
রেচক, পুরক ও কৃত্তকরপ প্রাপবায়ুর স্থকৌদনপুণ” ক্রিয়া সাধন করিতে 
করিতে বখদ প্রাণ ও পানের করিত রুদ্ধ হইয়া! বার তখন লে সময় সাধকের 
অন্তঠকছণ স্থির ভূইয়া! বাহ ও আত্যন্তরিক বিষয় হইতে শুন্য হইয়া! যায়, 
প্রণাগায়ের এই পুর্ণাবন্থ। এবং রেচক পুরক কুন্তকের এই গরাবস্থাই এই স্থত 
কথিত প্রাণায়ামের চতুর্থাবন্থ। ॥ ৫১॥ 
এখন গ্রাপায়াষ সাধনের ফল বণিত হইতেছে--. 
প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বার জ্ঞানের আবরণরূপ মল বিনষ্ট হইয়া 
যায় ॥ ৫২॥ 
মহৰ্ষি কুত্রকার পূর্বহুত্রে প্রাণাযাষের সবিষ্থৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া, এখনৰ 
উহ। পূর্ণরূগে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদগ্ব হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন.। 
£করণের চাঞ্চল্যই জানের আবরণ মলশ্বর্ূপ । অর্থাৎ বুদ্ধি যতই চঞ্চল হইবে ততই 
উদ্ধার মধ্যে চৈতন্তরূপ জ্ঞানের প্রকাশ কষ হইবে ও তষের প্রকাশ বদ্ধিত হইবে, 
কিছু অন্তঃকরণ যতই স্থির হইতে থাকিবে, ততই বুদ্ধি নিহ্স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে 
থাকিবে । এইরূপে যদি অন্তঃকরণে কোন বৃত্তি উখিত না হয়, তাহা হইলে 
জন্বঃকরণ একেবারে শান্ত হইয়া যায় ও ধীরে ধীরে বুদ্ধির আবরক তমোরপ মল 
বিদুরিত হইয়। যায় এবং বুদ্ধি নিজ পূর্ণাবস্থার উন্নীত হুইয়া থাকে । পূর্ব পূর্ব সুত্রে 
অনেক স্থলেই মন, বাছু এবং নীর্ষে।র একত্বের বর্ন কর! হহয়াছে। প্রাগায়াম 
সাধনের দ্বারা প্রাণ এবং অপানের গতি রুদ্ধ হইলে প্রাণবামু যখন স্থির হইয়! 
যায়, মলের সহিত বায়ুর একত সম্বন্ধ থাকায় অন্তঃকরণও সে সময় স্থির হইয়া 
যায়, এবং অস্তঃকরণের বৃত্তি যখন স্থির হইয়া যায় তখন স্বভাবতই বুদ্ধির 
উপরের স্থিত মল বিদুরিত হইয়। যাইবে ও বুদ্ধি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে 
থাকিবে ॥ ৫২ ॥ 
অন্তবিধ ফল বর্নিত হইতেছে 
তখন ধারণাতে মনের যোগ্যতা হয় ॥ ৫৩॥ 


ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
ধারণ চ যোগ্যতা মননঃ 1 ৫৩ ॥ 


১২৬ ধোগার্শন 1 


লি 
কেটি কিক কে 


পূর্বোজরপে প্রাণারাম সাধনের দ্বার! অন্তঃকরণ হখন শুদ্ধ হইয়া বায় 
. সেসময় যোগির মানসিক শক্তি বন্ধিত হওয়ায় ক্রমশঃ ধারণ! অর্থাৎ যনকে 
একাগ্র করিবার শক্তি বর্ধিত: হইয়া বায়। এই সুত্রে তাৎপর্য্য এই যে, 
প্রাণায়াম সাধনের পূর্বে যোগী কেবল বহির্জগতেই বিচরণ করিতে থাকেন, 
কিন্তু প্রাণায়াম সাধনে যোগাত। লাভ করিতে পারিলে তিনি মনোরাজ্যযূপ 
' আন্বর্জগিতে স্বাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই সুত্রের ইহাও 
তাৎপর্য) এই যে যদিও প্রাণায়ামতূষির পরেই প্রত্যাহারতূমি তথাপি প্রাণারাম 
কেবল প্রত্যাহারেরই সহায়ক নহে। কিন্ত মনকে সুযোগ করিয়া। ধারপারও 
সাহায্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ 
ক্রহপ্রাপ্ত পঞ্চমাঙ্গরপ প্রত্যাহার বর্ণিত হইতেছে 
ইন্সিয়গণণ নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বধন চিত্তের 
স্বর্ণের অমুকরণ করে সেই অবস্থাকেই প্রত্যাহার বলা হয়॥ ৫৪ 1 
মহ্ধি সুরকার সংগতি এই সুত্রের দ্বারা প্রত্যাহার অর্থাৎ পঞ্চম যোগাগ 
বর্ন করিতেছেন । তন্মাত্রার শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়| মন যখন ইঞজিয়ের 
সহিত সংধুক্ধ হয় এবং ইন্দরিয়ের ঘ/রা বিষয়কে গ্রহণ করিয়া বিষয়বৎ প্রতীত 
হইতে থাকে উহ্বাই অগ্তঃকরণের বন্ধনাবহ! । কিন্ত যে সময় এরূপ ক্রিয়া করা 
ধায় যাহাতে ইন্জিয়গণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত না হয়, বরঞ্চ বিধয় হইতে পৃথক 
হইয়| বুদ্ধিতত্বের অনুগমন করে উক্ত অবস্থার নাম প্রত্যাহার, কচ্ছপ যখন 
কোন কাৰ্য্য করে, তখন মে নিজ উদর হইতে হন্ত পদ বাছির করিয়া কার্য) করে, 
কিন্তু যখন সে কার্যয করিতে ইচ্ছা করে না তখন নিজ হস্ত পদকে সঙ্কুচিত 
করিয়া! লয়, এরূপ ইঞ্জিয়গণকে বিষয় হইতে মাকর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণের 
শুদ্ধদরূপের দিকে সঞ্চালিত করার নাম প্রত্যাহার । প্রাণায়াম সাধনের 
যেন বহুবিধ ক্রিয়া আছে, তঞ্জপ প্রত্যাহার সাধনেরও নানায়প ক্রিয়া দেখিতে 
পাওয়া! যায, কিন্তু এ সমন্ত ক্রিয্নাসিদ্ধাংশ হওয়ায় শীগুরুদেবের উপদেশ লভ)। 
সমস্ত মধুষক্ষিক! যেমন রানী মধুযক্ষিকার অধীন থাকে অর্থাৎ রাণী মক্ষিকা 
যেদিকে যায় সমস্ত মক্ষিক। নেই দিকেই ধাবিত হয়, তঙ্জপ জন্তঃকরণ অর্থাৎ 
ঘন যেদিকে দৌড়িতে থাকে ইন্ত্িয়গণও সেইদিকে ধাবিত হইয়া বিষয়ের 


ব্বব্যিয়াংলংপ্রয়োগে চিত্তস্ত শ্বরূপান্থকার ইবেজিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥ 


সাধনপাদ। ১২১ 


সহিত সংযুক্ত হয়। প্রত্যাহার মন্োরাঝোর .সাধন। সুকৌশলপূর্ণ প্রত্যা- 
হারের ক্রি! সমূহের দ্বার! মনের, তন্বা। সমূহের দ্বারা ইন্জিরগণের সঘদ্ধ 
বিচ্ছিন্ন ছইয়! যাওয়ায়, ইন্ত্িরগণ 'অন্তঃকরণে বিলীন হুইয়া! স্থির হইয়া বায়, 
ইহাই প্রত্যাহারের অবস্থা ॥ ৫৪ ৪ 

প্রত্যাহার সাধনের ফল বর্ধিত হইতেছে 

প্রত্যাহারের দ্বার! ইন্সিয়গণ অত্যন্ত বশীভূত হইয়া যায় ॥ ৫৫॥ 

গতি এইনুরে প্রত্যাহার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে অত্যুত্তদ 
ফলোদর হইয়। থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। শবাদি বিষয় সমূহে পূর্ণরূপে 
বিরক্তি হইর। গেলে অর্থাৎ বিষয়বাদন। একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই 
ইঞ্ছির জয় কর! হয়। কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্রিয়গণের অনাদিকাল হইতে 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । সুতরাং আপনা! আপনি সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া! অসম্ভব 
সেই কারণ বশতঃই ইন্জিরগণের স্বত।বসিদ্ধ বিষয়ব্তী শক্তিকে ব/দন বল! 
হয়। ইন্্িয়গণের এই বাসন তখনই দূর হইতে পারে যখন তাহাদিগকে 
এন্সপভাবে একেবারে পুরুধার্থ হীন করিম! দেওয়। যায় যাহাতে তাঁহারা 
চলায়মাণ হইতেই ন! পারে। তন্মাত্রা সমুহের উত্তেজনায় মন যখন ইন্জি়গণের 
সহিত আসিয়৷ মিলিত হয়, তখনই ইন্ত্রিগণ শ্বভাবতঃই বাহির হইয়| পড়ে, 
কিন্ত প্রত্যাহার সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণ যখন এরপ বশীভূত হইয়া পড়ে, বে 
পূর্ণ বৈরাগ্যের উদগ্ন হওয়ায় উহ! বিষয় ভোগের জন্য উন্তিয়গণের সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই ইচ্ছ৷ করে না, তখন আপনা আপনি ইন্রিয়গণ 
পুরুবার্থ হীন হইয়া যার। ইহাই প্রত্যাহার সাধনার পূর্ণাবস্থা। এইরূপ 
অবস্থাতে যদি বিষয়ের সহিত ইন্দিয়গণের সম্বন্ধও হুইয়া যায় তাহ! হইলে 
পুরুষার্থহীন হওয়ার জন্ত পূর্বের স্যার বিষয়ে আসক্ত হইয়া! পড়ে না অর্থাৎ 
পূর্বাবন্থায় যেমন বিষয়ে মুগ্ধ হুইয়া বাইত এই অবস্থার আর সেরূপ হইতে 
পারে না। এইরূপ প্রত্যাহার সাধনের সিদ্ধাবস্থাতে সাধক বিষয়রাজ্য হইতে 
ইঞ্জি সমূহকে পৃ্ণভাবে আকৃষ্ট করিয়া জিতেজিয় হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন 1৫৫1 

ততঃ পরমাবপ্ধতেন্জিয়াণাম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 

মহৰ্ষি পতঞ্জলিরুত সাংখাগ্রবচন সম্বন্ধীয় যোগশাস্বের 
সাধনপাদের সংস্কৃত তাব্যের বঙ্গানুবাদ 
সমাপ্ত হইল। 


বিভূতি পাদ । 


প্রথম পাদে যোগের স্বর্পপ কি? তাহা! বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাে 
যোগ সাধন, উহার অবান্তর ভেদ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গার্দির বিষয় বর্ণন কর। হইয়াছে। 
সম্প্রতি এই পাদে উহার ফলাফল বর্ণন করা হইতেছে | যোগক্পপ মহান্‌ 
করবৃক্ষ ৷ যমনির়মাদির দ্বার! উহার বীজাধান হইয়া! থাকে, আসন প্রাণায়ামাদি 
দ্বার! অস্ভুরিত, প্রত্যাহারের ছারা কুন্গুমিত, এবং ধারপাধ্যানাদি দ্বারা উহা 
সুমধুব ফল প্রসব করে । 

এইজন্য পুর্বরপাঁদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার সাধন 
বৰ্ণন করিয়! সম্প্রতি ক্রমপ্রাণ্ড ধারণাঙ্গ বর্ণন করিতেছেন 

অন্তর্গতের বিশেষ বিশেষ স্থানে চিত্তকে আবদ্ধ করাকে 
ধারণা বলা হয় ॥ ১ ॥ 

দ্বিতীয় পাদে অন্তঃগুদ্ধি, ক্লেশসমূহের বিনাশ এবং যোগাঙ্গসমূহের মধ্যে 
পঞ্চাঙ্গের বিষয় বর্ণন করিয়া! মহধি স্ত্রকার সম্প্রতি তৃতীয় পাদ আরম্ভ 
করিয়াছেন এবং এই সুত্রে যষ্ঠাঙ্গ ধারণার উপায় প্রথমে বর্ণন করিতেছেন । 
সাধক “যখন পূর্বোক্ত সাধনসমূহের ঘার| বহির্জগতকে পরাজিত করিয়া 
প্রত্যাহার সাধনের বলে অন্তর্জগতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হ'ন তখনই তিনি 
অন্তঞগতে ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকেন । অন্তর্জগতের বিশেষ বিশেষ 
স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হওয়াকে ধারণ! বলে; যেমন প্রাপায়ামাদির নানারূপ 
সাধন আছে, তজ্প ধাঁরণাঙ্গেরও নানারূপ নিয়ম আছে শ্রীগুর়দেবের নিকট 
হইতেই উহা! অবগত হইতে পার! যায় । ধারণাও দ্বিবিধ । বথা--সুলধারণা, 
এবং দুক্থধারণা, নাভি প্রভৃতি শরীরের স্থান বিশেষে বে ধারণ! করা হয় 
তাহাকে স্থল ধারণা এবং পঞ্চ সুন্ম মহাভৃতে যে ধারণা কর। হয় উহাকে সুন্ 
ধারণা বল! হয়। এইরূপ বাহ্‌ এবং আত্তর ভেদে ও উহার আরও হইপ্রকার 
ঢেদ কর্তিত হইয়া থাকে ৷ অর্থাৎ পূর্কোললিখিত দ্বিবিধ ধারণাকে অন্তর্ধারণা 
এবং প্রথম অধিকারির পক্ষে বহির্দিক হইতে যে ধারণার অভ্যাস করান হইয়া 


দেশবন্ধশ্চিত্তভধারণ। & ১৪ 


বিভূতি পাদ। ১২৩ 


থাকে তাহাকে বাহ ধারণ! বল! হয়। ধারণার ক্রিয়াতে সফলকাষ হইতে 
পারিলে পুনঃ পুনঃ যোগিকে প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হয় ন|। সে অবস্থাতে 
তিনি বহির্খগিত হইতে উপরত হইয়! অন্তর্জগতেই নি অস্তঃকরণকে স্থিত 
রাখিতে সমর্থ হুইয়৷ থাকেন, বহিব্বিষয় সমূহ ধারপাবস্থাতে উন্নীত যোগির 
সমাধিমার্সে কোনক্প বিগ্ন প্রদান করিতে পারেনা ৷ সমাধিভূষিতে প্রবিষ্ট 
হইবার পক্ষে এই ধারণ! সাধলাই প্রথম দ্বার স্বরূপ ॥ ১ ॥ 

ক্রমপ্রাপ্ত ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইতেছে__ 

উত্ত ধ্যেয়বস্ততে চিত্তের যে একতানতা তাহাকে ধ্যান বল! 
হয়॥২॥ 

সম্প্রতি মহধি হুত্রকার যোগাঙ্গের সপ্তমাঙ্গ ধ্যানের বিষয় বলিতেছেন। 
ধারণান্ধ স্থানসমূহে ধারণ ক্রিয়নাসাধনের অন্তে ধারণাগত ধোয়বস্তর সহিত 
মনের যে একতা, তাহাকে ধ্যান বল! হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থানসমূহে ধ্যেয়কে 
অবলম্বন করিয়! তাহার জ্ঞানে বিলীন হইয়া যে অন্ুপমের জ্ঞান লাভ করিতে 
পার! যায়, উক্ত জ্ঞানের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ রাখার নাম ধ্যান । যেমন পূর্বোক্ত 
সাধনসমূহের বহুবিধ ভেদ, কীর্তিত হইয়াছে, ত্রপ ধ্যানেরও নানাবিধ ভেদ 
বর্তমান রহিয়াছে । শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত 
হওয়া কর্তব্য । যোগসাধনমার্থের যেরূপ চারিপ্রকার ভেদ পুর্বে বর্ণন কর! 
হইয়াছে; ধ্যানেরও সেইরগু.চারিপ্রকার ভেদ বর্তমান রহিয়াছে । যেমন স্থুল- 
ধ্যান, জ্যোতি্ধঠান, বিশ্ুধ্যান এবং বহ্ষধ্যান । যোগী যখন স্থুধধ্যান করিবার 
সময় নিজ অভীষ্টদেবের সর্বাঞ্গহন্দরী বনোময়ী স্ুল-মৃর্তি হৃদয়পটলে 
দর্শন করিতে থাকেন, তখন প্রথম উক্ত মূর্তির ধারণা নিজ অন্তঃকরণে হইয়! 
থাকে, তদনস্তর উক্ত ধারণা হইতে যখন ধোয়াকার বৃত্তির উদয় হয় তখন 
তাহাকে ধ্যান বল! হয়। জ্যোতি জ্যোতিধ্যান এবং বিন্দুময় বিদ্দুধ্যান ও 
সগ্ুপ, সুতরাং এই নিয়ম সেখানেও বর্তমান রহিয়াছে। ব্রদ্ধধ্যান কিন্তু সম্পূর্ণ 
বিলক্ষণ ভাবে উদিত হইয়া! থাকে | যোগিরাঁজ সর্বোতম বহ্ধধ্যান করিবার 
সময় প্রথমতঃ সচ্চিদানদ্দময় ভাব অয়ের ঘারা নিজ অন্তঃকরণকে ৰহ্মধারণার 
সহিত যুক্ত করিয়া! থাকেন, তৎপরে ব্রিভাঁবকে অবলম্বন করিয়! উক্ত ত্রিভাবময় 


তত প্রত্যরৈকতানত! ধ্যানম্‌॥ ২ ॥ 


১২৪ " যোগাদৰ্শন । 


বহ্মধায়ণাযুক্ত অন্তঃকরণকে বিনাশ কয়িয়| ত্রিভাবাদর অক্ষত্বরপের ধ্যানে সমর্থ 

হইয়া থাকেন। এই ধ্যান-সাধনই সমাধিভূষিতে অগ্রসর হইবার দ্বিতীয় ছার 

স্বরপ। অর্থাৎ ধ্যান সাধন সিদ্ধ হইয়া গেলে সমাধিভূষি লাভ হইয়া থাকে ॥২। 
সম্প্রতি অন্তিম অঙ্গ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইতোছে-- 


উক্ত ধ্যান যখন ধোয় মাত্র ক্ষুততিযুক্ত হয় এবং স্বরূপশৃন্তের 
দ্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে তখন তাহাকে সমাধি বলা হয় ॥ ৩ ॥ 


সম্প্রতি যোগের শেষ লক্ষ] অষক্টাঙ্যোগের শেষ অঙ্গ সমাধির বিষয় বর্ণিত 
হইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যাতা অর্থাৎ যিনি ধ্যান করিয়া থাকেন, ধ্যান 
অর্থাৎ ধ্যান করিবার শক্তি, ধ্যেয় অর্থাৎ যাহার ধ্যান কর] হয়, এই ত্রিবিধ 
বন্তই স্বতত্তর .স্বতন্র্বূপে প্রতীত হইয়। থাকে, সেই লময় পর্যান্ত এই অবস্থাকে 
ধ্যান বল! হয় | কিন্ত যখন উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাই মিলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ 
এই তিনটীর পুথক্‌ পৃথক সত্তা! বর্তমান থাকেন! তখনই তাহাকে সমাধি 
ব্লা হয়। সমাধির এই প্রথম অবস্থা এবং সমপ্রজ্জাতযোগ পূর্বে যাহা 
বর্ণিত হইয়াছে এই উভয়বিধ অবস্থার মধ্যে গ্রডেদ এই থে সমাধিতে চিন্তা 
বিনষ্ট হইয়া গেলে ধোয়ের স্বর্ূপ ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়না, কিন্ত 
সম্ভ্রজ্ঞাত যৌগের অবস্থায় ( যে অবস্থা! এই সমাধির প্রথম অবস্থার পরে হইয়া 
থাকে ) সাক্ষাৎকার উদিত হইলে সমাধি অবস্থার অগম্য বিষয়ও প্রতীত হইতে 
থাকে। সাক্ষাৎকারযুক্ত এবাগ্রাবন্থায় উক্ত সম্প্রন্তাত যোগ অর্থাৎ সবিকল্প 
সমাধির উদয় হইয়া থাকে | এইরূপে এই সমাধি অবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে গারে। বথা-প্রথম সাধারণ সমাধি অবস্থা, দ্বিতীয় সবিকল্প 
সমাধি অবস্থ। এবং তৃতীয় নির্কিকল্প সমাধির অবস্থা, (ইহা হইতে কৈবল্যপদ 
লাভ হইয়া থাকে) এই ত্ৰিবিধ অবস্থাই ক্রমান্বয়ে পরপর উদিত হুইয়! থাকে। 
এই সুপ্ত বর্ণিত সমাধির প্রথম অবস্থার উদয় তখনই হুইয়। থাকে, যখন ধ]ান- 
রূপ স্বতন্ত্র বৃত্তি ধ্য়ন্ধপে প্রতীত হইতে থাকে, অর্থাৎ সে সময়ে ধ্যানের স্বরূপ 
প্রতিভাত হয়না, ধ]াতার মধে] ধ্যের স্বভাবের আবেশ হইয়া! যাওয়ার সমাধির 
গ্রথম অবস্থায় সাধক প্রথমে এই ভুমি লাভ করিয়া! পরে অগ্রবর্তিনী ভূমিতে 
অগ্রসর ছইয়। থাকেন । সাধারণ সমাধি সমস্ত বাক্তিতেই উদিত হইতে পারে। 


তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং শ্বয়পশূন্তমিব সমাধিঃ॥ ৩॥ 


বিভূতি গাঁ । ১২৫ 


কোন কবি যখন কাব্য ভাবে ভাবান্বিত হয়; কাব) রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন, সে 
সময়ে তিনি . কখন ফখন নিজ অগম্য বিষয়ও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন। যোগী যখন অন্তের চিত্তে সংযম করিয়া! থাকেন, ( সংঘমের লক্ষণ 
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ) মেই সময়ে উক্ত সংযনে এই প্রথম সমাধির ঘারাই তিনি 
অন্তের অন্তঃকরণতত্বকে অবগত হইতে সমর্থ হইয়া! থাকেন। সঞ্চল প্রকারের 
যোগলিদ্ধি বিষয়েই এই অবস্থার সমাধি কামপ্রদ হইয়া থাকে । সগুণ উপাসনার 
সমস্ত প্রকার ধ্যান প্রণালীর দায়! মহাভাব প্রাপ্ত হইয়া, থব| হঠ যোগের 
বায়ু নিরোধ প্রণালী দ্বারা মহাবোধ লাভ করিয়া, কিন্ব। লয়যোগ প্রণালির 
নাদবিন্যুর একীকরণে মহালয় লাভের দ্বারা যে সমাধি হইয়া থাকে এ 
সমস্তকে সবিকল্প সমাধি বল! হয়, এবং জ্ঞানময় রাজযোগের সাছাবে) আত্মজ্ঞান 
উপলব্ধির দ্বার! যে বিকলশুন্ত সমাধির উদয় হয় তাহ! নির্কিকল্প সমাধিরূপে 
আখ্যাত হুইয়! থাকে । প্রথম সমাধি কেবল সংযম মূলক, দ্বিতীয় ও তৃতীয়. 
সমাধি একতত্ব মূলক হইয়! থাকে । প্রথমে যে সমাধি হইয়া থাকে উহা! স্বয়ং 
অনুভব করিতে পারা যায়না, সমাধির ছার! কার্যয সম্পাদন মাত্র হইয়া থাকে। 
দবিতীয়াবস্থার সমাধি অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু উহ! বিকল্পশূক্ত ও চিরস্থায়ী 
হয়না, এবং তৃতীয় সমাধি বিকল্প রহিত ও চিরস্থারী হইয়া অদ্বৈত অবস্থা 
উৎপন্ন করিয়া! থাকে। এস্থলে হুত্রকার কেবল প্রথম শ্রেণীর অবস্থ। বিরত 
করিবার জন্তই সমাধির উক্তন্ূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩॥ 

সম্প্রতি উক্ত ত্ৰিবিধ (ধারণা ধ্যান ও সমাধি ) এক সঙ্গে প্রযুক্ত হইলে 
যেরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে-- 

উক্ত তিনটা একত্রে মিলিত হইলেই সংযম হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 

পুর্বকঘিত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ( সাধারণ সমাধি ) এই তিনটী 
একত্রীভূত হইয়া সংযমক্ পে অভিহিত হইয়। থাকে । অর্থাৎ যখন কোন এক 
বিষয়ে এই অিবিধ অঙ্গের একত্র মমাবেশ কদ হয় সেই সময়ের উত্ত অবস্থাকে 
সংযষেরই অবস্থ| বল! হইবে। একতত্বের বর্ণন পূর্বেই কর! হইয়াছে এবং 
উক্ত বর্ণন প্রসঙ্গে একতত্বের সহিপ্ত সমাধির সম্বন্ধ ও প্রদর্শিত হইয়াছে? 
সংগতি সংঘমের স্বরূপ বর্ণন করিয়া এখন সমাধির সহিত সংঘমের সম্বস্ক-রহ্ত 


প্রমেকআরসংঘমত ॥ ৪ ॥ 


১২৬ যোগাৰ্শন। 


প্রদর্শিত হইতেছে। একতত্বাত্যাসের দ্বারা ধৈতভান বিনষ্ট হইয়া যাত্রায় 
সবিকয় সমাধিভূমি হইতে সত্বর নির্কিকল্প সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইয়া 
অনায়াসেই অদ্বৈত আত্মন্বরপোপলঘ্ধির অবকাশ লাত ফরিয়| থাকেন, যেহেতু 
একতত্বের দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিূহ নিরুদ্ধ হইয়। বায় ও অন্তঃকরণ দ্বৈতভাব- 
শুন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সংযমের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সাধারণ সমাধিতে বিষয়ের 
ধারণ! থাকে, ধ্যেয়ের ধ্যান বর্তমান থাকে তথাপিও সমাধি হ্ইয়। থাকে। 
যদি এরূপ না হইত তাহ! হইলে অলৌকিক সিদ্ধিসমূহ কিরূপে লাভ করিতে 
পারা যাইত? এই্ন্ত এইরূপ সমাধি দ্ৈতভাবের দ্বার! পূর্ণ। এই জটিল 
বিষয়চী অন্তভাবে ও অবগত হইতে পারা! যায়, যথা স্বতিশাস্তে_ 

সংযমশ্চৈকতত্ব্চ শক্তিদ্বয়মলৌকিকম্‌। 

পুরো! বো বণিতং দেবাঃ ? ময়! সম/কৃতয়াহনঘাঃ ॥ 

জ্ঞায়তে সংযমস্তব্রধারণাভূমিতে! ধ্রবম্‌। 

ধ্যানভূম্যাস্ত ভে! দেবাঃ একতত্বং প্রঙ্গায়তে ॥ 

এবং হি ধারণা-ধ্যানসমাধীতি ক্রিয়াত্মকম্‌। 

দৃষ্যাশ্রয়াৎপ্রযুক্তং সনির্জরাঃ ? সংযমো ভবেৎ ॥ 

যদ! আত্মানমুদ্দিশ্য এয়মেতত প্রযুজ্যতে। 

একতন্বং তদোদেতি হোষা বৈদাস্তিকী শ্রতিঃ ॥ 

হে নিষ্পাপ দেবগণ? আমি সংযম এবং একতত্বরূপ যে অলৌকিক শক্তি- 

দুয়ের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, হে দেবগণ তন্মধ্যে ধারণাভূমি হইতে সংযম, এবং 
ধ্যানভূমি হইতে সথনিশ্চিতভাবে একতত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে । ধারণা, ধ্যান এবং 
সমাধি এই ত্ৰিবিধ ক্রিয়া যখন এই দৃপ্তকে অবলগ্থন করিয়। প্রযুক্ত হইয়! থাকে 
তখন উহাকে সংযম বল! হয়। এবং যখন কেবল আত্মাকে লক্ষ) করিয়। প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে তখনই একতত্বের উদয় হইয়া! থাকে ইহাই উপন্যিদের রহস্ত। 
একতত্ব মূলক সমাধি সবিকল্পই হউক অথবা নির্বিকল্পই হউক, উহার সহিত 
প্লারণাভূমি এবং ধ্যানভূমির কোন সম্বন্ধ ন! থাকার ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে যে 
ধ্যান ভূমির অবসানে একতত্বের উদয় হইয়! থাকে, কিন্তু সংযমের সহিত ধারণার 
সম্বন্ধ থাকায় ধারণাভূমি হইতেই সংযমের ক্রিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে, এবং 
ক্রমশঃ ধ্যানভূমি ও সমাধিভূমির সহিত ধারণাভূমি, এই ব্রিবিধভূমিকে একত্রে 


বিভ্‌তি পাঁদ। ১২৭ 


মিলিত করিয়া উক্ত ত্রিবিধভূমি হইতে একেবারে স্বীর ক্রিয়াকে পূর্ণবলের ধার! 
যুক্ত করিয়া ফলোৎপাদ্দন করিয়া! থাকে। সংঘম কেন করা হয়? এবং উক্ত 
ত্রিবিধভুমির একত্র অভ্যাসর্ূপ সংযম ক্রি। ঘবায়| কির্ূপে কি ভাবে দিব্যফল 
দাও হইয়া থাকে? মহৰি সুত্ৰকার পরবর্তা সুত্রে তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥ ৪॥ 

সংঘষ অভ্যাসের ফল বর্ণিত হইতেছে-. 

উহাকে জয় করিতে পারিলে প্রজ্ঞার উদয় হুইয়! থাকে ॥ ৫ ॥ 

পর্বানথত্র কথিত সংযম সাধনার দ্বারা অর্থাৎ সংযম যখন পূর্ণরূপে অত্যন্ত 
হয়৷ যায় তখন সমাধিবিষয়িণী বুদ্ধি প্রকাশিত হুইয়া থাকে। সংযম যতই 
স্থির হইতে থাকে ততই পূর্ণজ্ঞানময় পরষাত্মার অঙুকম্পায় সমাধিবিযয়িণী 
দিবা বুদ্ধি প্রকাশিত হয় ও অবশেষে পূর্ণ হুইয়! যায় । সমাধিবিষয়িণী বুদ্ধির 
তাৎপর্য) এই যে, ভ্রষহীন বুদ্ধি যোগসিদ্ধি বিষয়ে কার্য্যকারিণী হইয়! থাকে, 
সংযম সিদ্ধির দ্বারা তাহাই উদিত হয় ॥ ৫॥ 

এখন সংযমের প্রয়োগ বিধি বল! যাইতেছে 

যোগ ভূমিতে সংযম প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ 

দ্বিতল অট্রালিকাতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে প্রথম তল! 
অতিক্রম করিয়! যাইতে হয় তজ্প সংযমের দ্বারা প্রথম ভূমি জয় করিয়া 
তৎপরে যোগী যোগের দ্বিতীয় উত্তম ভূমিতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন । 
এইরপে যোগী যখন নিয়ভূমি হইতে উচ্চতর ভূমিতে আক হ’ন তখন তাঁহাকে 
আর নিয়ভুমিতে আগমন করিতে হয় না। যেহেতু, উদ্জ বিষয় সমূত তিনি 
শ্বয়ং অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগাবস্থাতে 
যোগের দ্বারাই যোগলাভ হুইয়| থাকে। অর্থাৎ উন্নত ভূমিতে ভগবৎ প্রকাশ- 
রূপ সমাধিজানই সংযম ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া এক অবস্থ। হইতে সাধককে 
দ্বিতীয় অবস্থাতে উন্নীত করিয়! দেয়। সংক্ষিপ্ত মর্স্ম এই মে, সংযম ক্রিয়া 
প্রয়োগস্থান কেবল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ ভূমিতেই হইয়া! থাকে। 
এবং সংযম ক্রিয়া ধারণা ভূমিতে বিষয় ধারণ! দ্বার! প্রকটিত হইয়| বিষয়াকার 
বৃত্তির সাহায্যে ধ্যানভুমি হইতে সমাধি ভূমিতে গমন করিয়া! সিদ্ধিলাভ করিয়া! 


"__ ত্য়াংপ্রজ্ালোকঃ ॥৫॥ 
তন্তুভূমিযু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥ 


১২৮ যোগর্ণন। 


থাকেন। ফল সিদ্ধির পক্ষে সংযম ক্রিয়া ধারণা ভূমিতে অরুরব্বপে প্রকট 
হইয়া! সমাধি ভূমিতে সিদ্ধিরপ ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ 

অষ্টাদের মধ্যে পূর্কোজতিনটির বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে 

পূর্বব পূৰ্বৰ হইতে এই তিনটি অন্তরঙ্গ ॥ ৭॥ 

এই বিভূতি পাদে ধারণা ধ্যান, এবং সমাধি এই ত্রিবিধ অঙ্গই বর্ণিত 
হইয়াছে কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহ্ধি সুত্রকার বলিতেছেন যে যোগলাধন 
যেমন অষ্টানযুক্ত, তননুসারে আট প্রকার ক্রিয়াভূষি হওয়াও স্াতাবিক। 
উজজ আট প্রকার যোগভূমির মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এবং 
প্রত্যাহার এই পঞ্চাঙ্গের সাধন দ্বারা বহির্জগতকে জয় ফরিতে পার! যার। 
অন্তর্জগতের সহিত উক্ত পঞ্চভূমির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্তমান নাই | যে 
হেতু যোগী প্রত্যাহারের দ্বারা বহির্জগতকে বিশ্বত হইয়া অন্তর্জগতে উপনীত 
হইয়া থাকেন । অতএব প্রথম পাচ প্রকারের যোগভুমি অন্তর্জগতের কোনরূপ 
ক্রিয়াতেই সাক্ষাৎর্ূপে কার্য্যকারিণী হয় না। ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধির 
যে ত্ৰিবিধ ভূষি আছে এ সমস্তই অন্তব্ গতের ভূমি | সংযমের সহিত উহাদেরই 
সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইতেছে, এবং ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিভূমি পর্যন্তই যে সংযম 
ক্রিয়| বিস্তৃত হইয়| থাকে তাহাই প্রমাণিত কর! হইয়াছে । যোগের অ্টাঙ্গের 
মধ্যে প্রথম পঞ্চাঙ্গের সহিত বহিজগতের এইরূপ অধিক সম্বন্ধ হওয়ায় পূর্বে 
দ্বিতীয় পাদে এ সমস্ত বিষয় সবিস্ৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে । এবং ধারণা, 
ধ্যান, ও সমাধিরপ বিবিধ সাধনের সহিত অন্তজগতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান 
রহ্য়াছে। সেই কারপবশতঃই এই তিনটীকে অন্তরঙ্গ সাধন বিবেচনা করিয়া! 
সম্যান্াত সাধনয়প বিভূতি পার্দে নিবেশিত কর! হইয়াছে । এই নুত্রের 
তাৎপর্য) এই যে যোগের প্রথম পঞ্চা্দ বহিরঙ্গসাধনের এবং পরের জিবিধ 
অঙ্গ অন্তর রূপ সম্ত্রজাত বোগসাধনের অন্তর্গত ॥ ৭॥ 

সম্্ুজাত সমাধির সহিত উহাদের সম্বন্ধ নির্ণাত হইতেছে 
. উহাও নিবাঁজ অবস্থার বহিরঙ্গ ॥ ৮॥ 
.. যোগের পঞ্চাদতুমি বহিজগতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া! যেমন 
অন্তজণগতের ধারণ ধ্যান এবং সমাধিরপ ত্রিবিধাঙক্গ তমির বহিরঙগ রূপে 

জরমন্তরজং পূর্বোেভা? ॥ ৭ | 

স্তদপি বহিরঙগং নিরবীজন ॥ ৮॥ 


| বিভূতি পাদ । ১২৯ 
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বিবেচিত হর, তনব্রপ ধারণা, ধ্যান, সঙ্গাধিকূপ সংযম ক্রিয়ালন্ধ সমশ্রক্তাত 


যোগাবন্থাও নির্বা্রূপ অসমরজ্জাত' যোগাবস্থার বহিরঙ্গ। সম্পরজাত-যোগ 
অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যের, এবং ধ্যানের বোধ থাকে, এবং কিছু 


না কিছু অবলম্বন ও থাকে সেই কারণই উহ্থাতে প্রকৃতির বীজ নিহিত থাকে, 
কিন্তু অদংপ্রজ্জাত যোগরপ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বীজের নাম পর্যন্ত থাকে না। 
এই সমাধি নির্বীজ বলিয়াই সমশ্রজ্জাতরূপ সবীজ সমাধি ইহার বহিরঙ্গ । 
এইলন্ত স্বতিশাস্্রে উক্ত হইয়াছে 

প্রোত্বোধয়তি জীবেষু নানাশক্তি হি সংযমঃ । 

এশীর্নেবাত্র সন্দেহে! নাংল* মোচয়িতুং ত্বসৌ ॥ 

অবিষ্ভা পাশগয়দ্ধাপ্জীবাংস্তান্‌ পাশবন্ধনাৎ । 

একতন্বন্ত শক্লোতি ভক্তান দৃশ্যপ্রপঞ্চতঃ ॥ 


হঠাদাকৃষ্য তেভ্যো| হি শিবত্বং দাতুমভূতম্‌। 
সাধনং সংযমোপেতং যোগস্তাভ্যুদয়প্রদম্‌ ॥ 


কেবলং স্বেকতসত্বস্ত পাহাধ্যাৎ সাধ্যতে তু যৎ। 
সাধনং তদ্ধিযোগস্থ নিঃশ্রেয়সকরং ঞুবম্‌ ॥ 


এতদেবাস্তি যোগস্ত রহস্যং শ্রথতিমূলকম্‌। 
যোগন্ত সাধনানাং হি তন্বজ্ঞানপ্রকাশকম্‌ ॥ 


সংঘমের দ্বারা এইরূপ অনন্ত খনীশক্তি দীবের মধ্যে প্রকটিত হইয়া! থাকে, 
কিন্ত উহার দ্বারা পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। কেবল মাত্র 
একতত্বের ছারা আমার প্রিয় ভক্তগণ দৃপ্তপ্রপঞ্চ হইতে নিজকে পৃথক করিয়া 
অপূর্বব শিবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন। সংঘমযুক+ যোগসাধন 
অচ্যুদ্মকর এবং একতত্বের সাহায্যে সাধিত যোগ নিঃশ্রেয়সকর হইয়া থাকে । 
ইহাই শ্রুতিমূলক এবং সাধকগণেরপক্ষে যোগতন্ব প্রকাশক যোগের রহন্ত। 
এই নুত্রের তাৎপর্য এই বে, সংযম ক্রিয়ার ফল সম্প্রজ্ঞাতসসাধির সহিত সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট, নির্বা্জ নির্কিকল্প সমাধির সহিশড উহার ফোন বন্বন্ধই নাই। নিবাঁজ 
সমাধির ফল যোক্ষরপ পরাসিদ্ধিলাত । কিন্ত দিব খরশব্যারূপ সকল রকমের 
নাঁনাধিধ অপরালিদ্ধি সমূহের সমদ্ধ সম্তরন্ঞাত সমাধির সহিতই বর্তমান থাকে । 

১৭ 


১৩৪ যোগদৰ্শন । 


PAP SNE টিপস পিএ এরি, 


এবং এই সমস্ত অবস্থা নিবাঁজ সমাধির বহিয়ঙগ, মুযুক্ছু যোগিগণের সর্বাদ। উহ 
শ্বরণ রাখা কর্তবা ॥ ৮॥ , 
, সম্প্রতি নিবাঁজ সমাধির অন্তরঙ্গরূগ নিরোধ পরিণাম বর্ণিত হইতেছে । 

ব্যুখানসংস্কীরের বিলয় ও নিরোধসংক্কারের প্রাদুর্ভাব, এবং 
নিরোধ সময়ে চিত্তের ধন্মারূপে উভয়ের সহিত যে অন্বয়, উহ্থাকে 
নিরোধ পরিণাম বলা হয় ॥ ৯৪ 

অন্তঃকরণ যে সময়ে নিজ স্বাভাবিক গুণ অথবা! নিজ অভ্যাস ও সংস্কারের 
বশবর্তী হইয়! নৃত্য করিতে থাকে, সেই সময়ের উক্ত অবস্থাকে বুখান সংস্কার 
বল! হয়, এবং একতত্বাত্যামের দ্বারা যখন অন্তঃকরণের স্বাভাবিক চাঞ্চল 
বিনষ্ট হইতে থাকে সেই সময়ের উক্ত অবস্থাকে নিরুদ্ধ সংস্কার বলা হয়। 
অন্তঃকরণে বু/খান সংস্কারের উদয় হইলেই নিরোধাবস্থা বিলীন হুইরা যার 
এবং এইরূপে অন্তঃকরণে যখন দিরুদ্ধসংস্কার উদিত হুইয়। থাকে, সেই সঙ্গে 
সঙ্গেই ব্যুখান সংস্কারের লয় হইয়া থাকে । এইরূপ নিশ্চল অস্তঃকরণে হুদ 
ভাবে ধে সমস্ত পরিপামিনী অবস্থা বর্তমান থাকে উক্ত অবস্থাসনূহকে নিরোং 
পরিণাম বল] হয়। অন্তঃকরণ যখন চাধ্লাময় রুখান সংস্কার হইতে 
নিশ্চঞ্চলরূপ নিরোধ সংস্কারে পরিণত হইয়! যায়, সে অবস্থার তাহার বৃত্ভিসমূহ 
নিরুদ্ধ হইয়া গেলেও বীজরূপে কিছু ন! কিছু বর্তমান থাকে এইরূপ কারণরূপ 
স্থিত সবীজ অবস্থার নাম নিরোধ পরিণাম, অর্থাৎ বুঃখান সংস্কার অস্তঃকরণে 
যখন বিলীন হয় ও নিরোধ সংস্কার উদ্দিত হয়, সেই সময়ে অন্তঃকরণ উভঃ 
সংস্কারের সহিত যুক্ত হইলেও নিরোধম্বরূপেই প্রতীয়মান হইতে থাকে, অন্তঃকর' 
পের এই অবস্থার নামই নিরোধ-পরিণাম । জীবস্মুক্ত যোগিরাজ এইরূপ নিরোধ 
পরিণাম অবস্থাতে স্থিত হইয়| প্রারন্ধ ভোগ করিতে থাকেন। একতত্বের 
সিদ্ধি ঘারা ধণ্ঠন্তর৷ উদিত হইলে জ্ঞানামির সাহায্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সংস্কার 
সমূহ সে সময়ে তাহার বিনষ্ট হইয়! যায়। অর্থাৎ সঞ্চিতের সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও ক্রিয়মাণের সংস্কার সংগৃহীত হয় না। কেবল নিরোধ 
গরধিণাষেযর ছারা! সমাগত যে সমস্ত শরীরসম্পাদক সংস্কার অন্তঃকরণে বর্তমান 
থাকে, তাহাদেরই ফলরূপ কার্য হুইর! থাকে ॥ ৯ ॥ 

বুঃখাননিয়োধনংক্কারয়োরভিতবপ্রাহর্ডাবৌ নিরোধক্ষপচিন্তা্য়ো নিরোধ 
পরিণাদঃ ॥ ৯৪ 


বিভূতি পাদ । ১৬১ 


নিরোধ পরিণাষের ফল বর্ণিত হইতেছে 

নিরোধ-পরিণামের দ্বার! , অন্তঃকরণে শান্তিপ্রবাহ প্রবাহিত 
হয়। ১০, | ৰ 

নিরোধ সংস্কারের অবস্থাতে জীবন্ুকধ যোগিরাজের অতীত বিষয়ে আসক্তি 
অথব। অগ্রবর্তী বিয়য়ে ও কোনরূপ বাসন! থাকে না । কেন না আত্বক্জানের 
হারা আসক্তি দূর হইয়! যাওয়ায় পূর্বের সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায় । এবং বানা 
ক্ষয়ের দ্বারা ভবিষ্যতের ইচ্ছাও বিনষ্ট হইয়া! ঘায় । সে সময় উক্ত নির্কিকল্প সমাধি- 
স্থিত যোগিরাঁজের মধ্যে কেবল নিরোধ পরিণামের দ্বার! ক্রমপ্রাপ্ত শরীরের 
প্রারদ্ধ ভোগের জন্য কতকগুলি সংস্কার কার্য করিতে থাকে । এইরূপ দর্বোত্বম 
ভ্ঞানরূপিনী খতস্তরার অবস্থাতে রজোগুণ এবং তমোগুপের সম্পূর্ণভাবে লয় 
হইয়| যায়। এইজন্ তাহাদের অন্তঃকরণে সর্বদা জ্ঞান ও পরমাননাপুর্ণ 
শান্তি-মন্দাকিনীর অবিচ্ছিন্নধার। প্রবাহিত হইতে থাকে ॥ ১৪ ॥ 

অনশ্পরজ্জাতকালে প্রকটিত নিরোধ পরিণামের স্বন্নপ বর্ণন করিয়া সমপ্রতি 
সম্প্রজ্ঞাতকালে উদয়-যোগা সমাধি-পরিণাঁমের বিষয় বর্ণিত হইতেছে 

সর্ববার্ঘভার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয়ই অন্তঃকরণের সমাধি- 
পরিণাম ॥ ১১ ॥ 

সংযমের লক্ষণ এবং তাহার উপযোগিতা! বর্ণনাস্তর মুযুক্ষু যোগিগণের 
লক্ষ্যস্থির ব্াখিবার উদ্দেশ্যে মহৰি সুত্রকার নির্বাজ সমাধিতে উপস্থিত হুইবায় 
জন্তু নিরোধ পরিণাম ও তাহার ফল বর্ণন করিয়া সম্প তি সংযমের সাহায্যে 
সবীঙ্গ সমাধিতে লাভযোগ] সমাধি পরিণামের বিষয় বর্ণন করিতেছেন । নান! 
বিষয়ের সংস্কার হইতে অন্তঃকরণে থে চাঞ্চ] উপস্থিত হয় তাহারই নাদ 
নর্বার্থত৷ । এই সর্বার্ঘতাঁও অন্তঃকরণের গুণ এবং একাগ্রতাও অন্তঃকরণের 
গুণ। সর্বার্ঘতা যে সময়ে বিলীন হইয়। যায় সেই সময়েই অন্তঃকরণে একাগ্রতার 
উদয় হইয়া থাকে । এইরূপ সর্বার্ঘতার ক্ষয়াবস্থা ও একাএরতার উদয়াবস্থা 
লাভের দ্বারা অন্তঃকরণে যে গরিপামের উদয় হইয়| থাকে তাহাকেই সমাধি 
পরিণাম বল! হয়। ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে যে উন্নত তুমিলন্ধ জ্ঞান 


তত প্রশাস্তবাহিত। সংস্কারাৎ ॥১০ 
সর্বাথতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদযৌ। চিত্ত সষাধি-পরিণা়ঃ ॥ ১১ ॥ 


১৩২ যোগদর্শন ৷ 


স্বাভাবিকরূপেই সাঁধককে উন্নততর শ্রেষ্ঠ ভূমিতে পহছাইয়া দের । এরপেই 
একাগ্রতার উন্নত ভূমিতে অন্তঃকরণ যখন উপস্থিত হয় তখন স্বভাবতঃই সমাধি, 
ভূমিতে অধ্যায় হইয়া যায়। সে সময় নিরোধ-পরিণাম লাভ ন! করিয। 
বাসনাজনিত সংক্কাররাপ বীজের আশ্রয়ে সবিকল্প সমাধি অবস্থাতে অন্তঃকরণের 
যে পরিণাম হইয়া! থাকে তাহাকেই সমাধি পরিণাম বল! হয়, উহাই খঁলীসিছি 
প্রাপ্তির মূলকারণ ॥ ১১ ॥ 

সমাধি পরিণাঁমের দ্বার! সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য সমাধি পরিণামান্তর লম 
অন্তবিধ পরিণাম বর্ণিত হইতেছে__ 

তৎপরে শান্ত উদিত প্রত্যয়ের সমানতারূপ চিত্তের যে স্থিতি 
তাহাকেই একাগ্রতা. পরিণাম বলা হয় ॥ ১২ ॥ 

ধ্যান ভূমি হইতে একতত্বের উৎপত্তি এবং ধারণাভূমি হইতে সংযমের 
উৎপত্তি হইয়া! থাকে। অতএব একতত্বের সাহায্যে বাসনাবীজপুর হইয়া 
অন্তঃকরণ চিরস্থায়ী নিব্বীঞ্জ নির্কিকল্প সমাধির উৎপাদক হইয়! থাকে, উহা 
হইতে পরাসিদ্ধিরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইয়| থাকে । ধারপাভূমি হইতে বাসনার 
বীজ সঙ্গে লইয়া সংযম ক্রিয়া গ্রকটিত হয়, এবং ধ্যানভূমি হইতে সমাধিভূষিতে 
উপনীত হইয়া সিদ্ধির বাসন! বীজকে গ্রহণ করতঃ সমাধি পরিণাঁমের সাহায্যে 
একাগ্রতা সাধনার দ্বারা যোগী খ্রশীসদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । খাই পমস্ত 
গ্রপীসিদ্ধি বহুপ্রকারের হুইয়। থাকে, এবং ইছাদিগকে অপরাসিদ্ধিও বলা হয়। 
সকাঁমযোগী যে সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন, সেই সিদ্ধির স্বরূপ এবং উক্ত 
সিদ্ধি লাভ করিবার উপায়ের ধারণা, অস্তঃকরণে প্থাপন করিয়া ধারণা, ধ্যান, ও 
সমাধিহ্ধপ সংযম ক্রিয়ার সাহায্যে সমাধিশক্তি সম্পন্ন হইয়। যোগির অন্তঃকরণ 
একাগ্রতা পরিণামের দ্বারা অপরালিদধি লাভ করিতে সমর্থ ছইয়া থাকে। 
উক্ত একাগ্রত। পরিণাম শাস্তপ্রত্যয় ও উদিত প্রত্যয়ের সমতুলা হইয়। থাকে । 
সিদ্ধিলাভেচ্ছ যোগির অন্তঃকরণ একাগ্রতা পরিণামে তরঙ্গরহিত জলাশয়ের 
চা বৃতিসরবার্ধতাশুর হইয়। শান্ত হইয়া যায় এই অবস্থাকে শান্ত প্রত্যয় বল! 
হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই উহার অন্তঃকরণ সিদ্ধির ইচ্ছাঁজনিত বাসনাবীজের 
বেগ প্রভাবে সিল্ধ,সুখ হইয়া থাকে, এই অবস্থার নাম উদ্দিত প্রত্যয়। যুগপৎ 


ততঃ পুনঃ শান্তোদিতে৷ তুলঃপ্রতায়ে চিত্তস্তৈকাগ্রতা-পরিণাম ॥ ১২ ॥ 


বিভূতি পাদ। ১৩৩ 
অর্থাৎ একই সঙ্গে এই উত্তর অবস্থাকে ধারণ করিয়া একাগ্রত! পরিণাদের 
সাহায্যে যোগী নানাবিধ এঁশীসিদ্ি লাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন ॥ ১২ ॥ 

এখন একাগ্রত! পরিণামাস্তর্গত অন্তবিধ পাঁরণাম বর্ণিত হইতেছে-_. 
ইহার দ্বার! স্থূল সুক্ষকৃত ও ইন্দ্রির়গণের মধ্যে ধর্ম্মপরিণাম, 
লক্ষণ পরিণাম, এবং অবস্থা পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ 


পূর্কাহুত্রে যে চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণাম বর্ণন কর! হইয়াছে, উহ! 
হইতে স্ুলভূত, সশ্মভূত, ও ইন্দিযগণের যে ত্রিবিধ পরিণাম তাহাও বিবেচনা 
কর! কর্তব্য। বখান ও নিরোধরূপ ধর্মের তিরোভাব ও আবির্ভাবের দ্বার! 
বে পরিবর্তন হয় তাহাকে ধর্ম্ম পরিণাম বলা হয়। অর্থাৎ সেই সময়ে পূর্ব 
ধর্মের নিবৃত্তি ও উভয় ধর্শের স্থিতি হইয়া! যার | অন্তঃকরণের লক্ষণ-পরিপাম 
ত্ৰিবিধ । অর্থাৎ যখন অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া! কেবল অতীত লক্ষণ 
অনুসরণ করে তাহার নাম ভূতলক্ষণ-পরিগাম, এই ভ্তলক্ষণ-পরিণাঁমে অতীত 
লক্ষণ পরিণাম, অন্য কালের পরিণাম হইতে অভিন্ন নয়, কেনন! বর্তমান-লক্জণ 
পরিণাম ও অনাগত"লক্ষণ পরিণামের অংশও উহাতে রহিয়াছে । এই 
নিরমানুসারে বর্তমান লক্ষণ পরিণাম ও অনাগত-লক্ষণ-পরিণামকেও বিবেচন। 
কর! কর্তব্য । কেননা যোগির চিত্ত ঘন সমাধি অথব! নিয়োধাঁবস্থ। লাভ 
করিয়। থাকে, সে সময়ে যদি পুনরায় চাঞ্চল্যভাবের উদয় হয় তবে উহার ত্রিবিধ 
অবস্থা হইয়া থাকে । অর্থাৎ ভূত, ভৰিষ্তৎ, এবং বর্তমান এই তিন প্রকার 
নাষ রাঁখ। যাইতে পারে। যে সময়ে নিরোধ সংস্কারের উদয় হইলেই 
বযুখান সংস্কারের বল ক্ষীণ হইয়| যায়, তাহাকে অবস্থা পরিণাম বলা হয়। 
উহাই নিরোধ সংস্কারের প্রবহমান] তৃতীয়াবস্থা।। এইরূপ ধর্মী অর্থাৎ অস্তঃকরণে 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লুয় ক্রিয়াযুক ধর্শপরিণাম। লক্ষণ পরিণাম এবং অবস্থা 
পরিণামরূপ অিধিধ পরিণাম হইয়। থাকে। ইহা দ্বার! ইহাই অধগত 
হওয়া! উচিত যে অন্তঃকরণ এই ব্রিবিধ পরিণাম রফ্তি হুইয়। থাকিতেই পারে 
না। ত্রিগণময়ী প্রকৃতির অধীন হওয়ায় উল্লিখিত ত্রিবিধ পরিণাম ভেদ 
স্বাতাবিক। পররূপ প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তই ত্রিওণান্মক হওয়ার প্রতিক্ষণ 
পরিণামী । অতএব চিত্তে ধর্ম্ধ, লক্ষণ এবং অবস্থা ভেদে বেগ ত্রিবিধ পৰিগাঁম 


এতেন তৃতেজিয়েবু ধর্ধলক্ষণাবস্থাপরিপামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 


১৩৪ যোগাৰ্শন । 


বর্তমান, তজ্প ুল, সুগম সমস্ত তত ও ইন্জিয়গণের মধ্যেও ধর্ম ধর্থাতাবে 
ধৰ্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থা নামক ত্রিবিধ পরিণাঁষ অবগত হওয়া! কর্তব্য । 
পৃথীরূপ ধর্মের যে ঘটরপ বিকার তাহাকে ধর্শপরিণাষ বল! হয়, কেন না 
উহাতে পিগাকার ধর্দ্মের তিরোধান ও ঘটাকার ভাবের প্রাহূর্তাব হইয়| থাকে, 
এবং অনাগত লক্ষণ পরিতযাগপূর্বাক বর্তমান লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া! যাওয়া! ঘটরূপ 
ধর্ের লক্ষণ পরিণাম, ও বর্তমান লক্ষণবিশিষ্ট ঘটের যে নৃতনত্ব র| প্রতিক্ষণে 
পুরাণভাব, উহাকেই অবস্থ! পরিণাম বল! হয়। ইহাই ভূতপমুহের মধ্য 
ত্রিবিধ পরিণামের দৃষ্টান্ত । এইরূপে ইন্্রিযগণের মধে) ও বিচার কর! যাইতে 
পারে। যেমন ইন্জিয়গণের যে লীলাদিবিষয়ের আলোচনা অর্থাৎ জ্ঞান 
উহাই ইন্জিয়গণের ধর্ম পরিণাম । এবং লীবাদি জ্ঞানের বর্তমান লক্ষণ বিশিষ্ট 
হইয়! যাওয়াই লক্ষণ পরিণাম । এবং বর্তমান অবস্থাতে যে ক্কটত্ব) বাঅশ্ফ,টত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায় উহার নাম অবস্থা! পরিণাম। এইরূপ অস্তঃকরণের 
পূর্বোললিখিত ব্রিবিধ পরিণামের ন্যায় স্থূল হৃশ্ম, সমস্ততৃত এবং ইন্দিয়গণের মধ্যেও 
ধর্শপরিণাম, লক্ষণ-পরিপাষ ও অবন্থা-পরিণাম নামক ব্রিবিধ পরিণাম সংঘটিত 
হইয়া থাকে । বস্তুতঃ পরিণাম একই, কেবল ধর্ম ধন্মার ভেদাহুদারে 
এই সমস্ত ভেদ হুইয়া থাকে । অর্থাৎ ধর্মই রূপান্তরিত হুইয়। যায়। যেমন 
সুবৰ্ণময় পাত্রকে গলাইয়| যদি কেহ অলঙ্কার অথব! অন্ত কোন পদার্থ নির্মাণ 
করিতে ইচ্ছ। করে, তাহা হইলে উহ! উক্ত পদার্থের, রূপেই পরিবর্তিত হইবে 
মাত্র, বস্তুতঃ স্বর্ণের স্বরূপে কোন ভেদ প্রতীতি হইবে না । এস্থলে যদি কেহ 
এগ্লপ সন্দেহ করেন যে একই ব্যক্তিতে ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ও ভূত লক্ষণ 
হওয়া অনভ্ভব, যদি এরূপ হয় তবে অন্ত সংস্কারত| দোষ হুই! যায়। ইহার 
উত্তরে এরূপ বল৷ যাইতে পারে যে পরিণাম সমূহ এক কালে হয় না, কিন্ত 
য্ধাক্রমে হুইয়। থাকে। যেমন কোন মনুষ্ের যদি রাগের উদ্রেক হয় 
তাহা হইলে এরূপ বল। যাইতে পারে না যে উক্ত মনুয্যের মধ্যে ক্রোধ নাই; 
কিন্ত এরপ দেখিতে পাঁওয়া যায় যে এক সময়ে রাগ ও ক্রোধের উদয় হয় না। 
যেমন কোন কামী পুরুষ যদি কোন স্ত্রীতে অনুরক্ত হয় তবে সে অন্ত স্ত্রীতে 

” বিরক্তও হয় নাঃ এইরপ পূর্বোক্ত পরিণামেও সন্ধর দোষ হইতে পারে ন!। 
অর্থাৎ পরিণাম কেবল ধর্থীর ধর্শ ও ধর্শের লক্ষণেই হইয়া থাকে । বস্তুতঃ 
ড্রব) পরিণাম একই থাকে ॥ ১৩॥ | 


বিভূতি পাদ । ১৩৫ 

সম্প্রতি বে ধর্থে এত পরিণাম কথিত হইয়াছে তাহার লক্ষণ বলা 
হইতেছে 

শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত অর্থাৎ বর্তমান এবং'অব্যপদেশ্ট 
অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে ধৰ্ম্ম, তাহাতে অনুপাতী অর্থাৎ যাহা! অনুগত 
তাহাকে ধৰ্ম্ম বলে ॥ ১৪ ॥ 

পূর্বোক্ত চিত্ত পরিপাদের দ্বার! কার্ধ্যের যে অভীতাবস্থা! অর্থাৎ যাহা নিজ 
নিজ কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়। অতীত মার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে উহা!দিগকে শান্ত বল! 
হয়। অর্থাৎ বর্তমানকালেও উহার কিছু করে ন! এবং ভবিষ্যতেও তাহাদের 
কোন কর্তব্য নাই । যথা ভগ্ন ঘট বা অস্কুরিত বীজ । অন্থুরের শাস্ত-ধর্মম বীজ, 
এবং মৃত্তিক। খণ্ডের শান্ত-ধর্মা ঘট। ভবিষ্যতে যাহা এখনও প্রকটিত হয় নাই 
এবং বর্তমানে নিজ নি কার্য; করিতেছে তাহাদিগকে উদিত বলা হয়। 
যেমন ঘটকালে ঘট অথবা বীজকালে বীজ, উহাদের কার্ধ্য বর্তমান থাকায় 
উদ্দিত ধৰ্ম্ম বল! হয়। যাহা শক্তিক্পে স্থিত তাহাকে অব্)পদেস্ত বল! হয়। 
যেমন, সঞ্চিত ধন, অর্থাৎ স্থিত শক্তি, উহার দ্বার! কোন কার্ধ্যই হয় না। 
মৃত্তিকাঁখণ্ড অথবা! বীজের মধ্যে ঘে প্রচ্ছন্নপক্তি নিহিত রহিয়াছে, ভবিষ্যতে 
যাহা দ্বার! মৃত্তিকা হইতে ঘট এবং বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হুইয়া থাকে 
উক্ত শক্তির নাম অধ্যপদেশ্যধর্ম্ম। যাহ! নিয়মিত কার্য)কারণর়াপ শক্তি-সংযুক্ত 
তাহাকে ধর্ম বলে। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মকে যে ধারণ করে তাহাকে ধর্ম বলা হয়, 
মৃত্তিকারূপ ধর্মী হইতে প্রথমে চুর্ণর্ূপ বিকার উৎপন্ন হয় ওপরে পিওয়গ 
ও ঘটরূপ হইয়া থাকে । এম্থলে যে সময় চূর্ণ হইতে পিণ্ড নির্শ্িত হয়, সে 
সময়ের বর্তমান দশা-প্রাণ্ড উক্ত পিণ্ড অতীত বন্থাবিশিষ্ট উক্ত চূর্ণ হইতে ও 
অনাগতাবস্থাবিশিষ্ট ঘট হইতে পৃথক এরূপ বল! যাইতে পারে । বিন্ধ 
মৃত্তিকা হইতে পৃথক বলা যাইতে পারে না, কেনন! মৃত্তিকা সকলের মধ্যেই 
অন্গন্ুত রহিয়াছে । এইজন্য চূর্ণ, পিণ্ড ও ঘটরূপ ধর্ম পৃথক পৃথক হইলেও 
সকলের মধ্যে অভিন্নরূপে অনুগত যে মৃত্তিক! তাহাকে ধন্বী বল! হয়। এই 
হুত্রের প্রয়োজন এই বে সিদ্ধি লাভেচ্ছ, যোগী সংযম ক্রিয়াতে রত হইয়! ধর্ম 
এবং ধর্মী উভয়কে পৃথক পৃথক বিবেচনা করিতে পারে । ধর্ম এবং ধর্শিতাবের 


শাস্তোদিতাব্যপদেশ্যধন্মানুপাতী-ধন্মী ॥ ১৪ ॥ 


১৩৬ যোগদর্শন। 


শনি ভা 


পার্থক্য অবগত হইতে না পারিলে অথবা ভ্রমবশতঃ একে অন্তের লত্বদ্ধ হইয়া 
গেলে সংযম সম্পর জ্ঞানদৃষ্টিবিনষ্ হইয়া যায়। এই বিপত্তি হইতে যোগকে 
রক্ষা করিবার জন্য এই সমস্ত সতের অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ 

এখন এক ধর্থীর অনেক পরিণাম হইবার কারণ বর্ণিত হইতেছে 

ক্রমভেদই পরিণাম ভেদের কারণস্বরূপ ॥ ১৫ ॥ 
এবধন্্রার একই পরিণাম হয়, অথবা সমস্ত পরিণাম এককালে হয়? এই প্রশ্নের 
মীমাংস। করিবার জন্ত মহর্ষি হুত্রকার এই সুত্রের অবতারণা করিয়াছেন। 
ক্রমপরিবর্তনানুসারেই পরিণামের পরিবর্তন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন প্রথমে 
মুত্তিকার পরমাণু লয়, পুনরায় উহ! হইতে মৃত্তিকার পিণ্ড হয়, উক্ত পিণ্ড হইতে ঘট 
হয়, ঘট ভগ হুইয়|। কপাল হয়, কপাল খণ্ড হইয়া ধায়, এবং খণ্ড হইতে পরমাণু 
হইয়। পুনরায় মৃত্তিকার রূপ ধারণ করে, এইরপই পূর্ববৃত্তি উত্তর বৃত্তির পূর্বকারণ 
হইয়| ক্রমানুসারে ধর্ম্মান্তর পরিণামে পরিণত হইয়। যার়। ঘটের অনাগত 
ভাব হইতে বর্তমান ভাঁবকে ক্রম বল! হয়, এবং বর্তমান ভাব হইতে অন্ীত 
ভাবকে ক্রম বলা হয়, কিন্ত অতীত ভাবের কোন ক্রম নাই, কেন না! পূর্ববাপর 
সম্বন্ধ হইতে ক্রমের উৎপত্তি হইয়! থাকে । ঘটেব পরিপামেরন্তায পুর্বস্থতর কথিত 
অতীতাদি পরিণামের ও হেতু ক্রম পরিণাম । অর্থাৎ প্রকৃতির. সমস্ত তরঙ্গের 
পরিবর্তন, ও অন্তঃকরণে সুখ হুঃথাদি ধর্শের পরিবর্তন সমস্তই এই ক্রমানুদারে 
হুইয়। থাকে ॥ ১৫ ॥ 

লংহনের লক্ষণ ও বিধি বর্ণন করিয়া সংযম ছহঁতে যে সমস্ত সিদ্ধির উদয় 
হইব থাকে পরবর্তী সুত্রে তাহাই বর্ণিত হইতেছে_ 

ধর্ম) লক্ষণ এবং অবস্থা! নামক ত্রিবিধ পরিণামে সংযম করিলে 
ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান হইয়! থাকে ॥ ১৬॥ 


পূৰ্বসূত্ৰ কথিত ধৰ্মপরিণামে, এবং অবস্থা! পরিণামে সংযম করিলে ভূত ও 
ভবিষ্তৎ কালের জান হইয়| থাকে । সংযমের বর্ণন ও পূর্বে করা হইয়াছে, 
জন্রসায়ে সাধক যদি সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছ! করেন, তবে এই ত্রিবিধ 
পরিণামে সংঘমরূপ সাধন করিলেই কালের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া 


ক্ৰমাক্তত্বং পরিণামান্তত্বে হেতুঃ ॥ ১৫॥ 
পরিণামত্রমসংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


বিভূতি পাদ । ১৩৭ 
থাকেন। অর্থাৎ ধর্ম-পরিণামে সংযম করিলে ভূতকালের জ্ঞান, লক্ষণ পরিণামে 
মাধম ক্য্িলে বর্তমান কালের জান এবং অবস্থ। পয়িপানে সংযম করিলে ভবিম্তৎ 
ফালের জ্ঞানলাত কয়িয়া যোগী ত্রিকালদর্নী হইতে পারেন। এইয়পে 
যোগী ত্রিকালঙ্ঞান লাভের দ্বারা সৎ, অনৎ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ 
হ’ন | এবং ভবিষ্যতের বি সমূহ অবগত হুইয়া তাহ! প্রতিযেধার্থ তীব্রপুরুযা্থ 
অর্থাৎ দৃষ্টকর্শোর স্থ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 

ভ্রীভগবান বলিয়াছেন ঘে-_ 

সর্ববান্বত্যুদয়ন্তাপি বীজেযুযোগসিদ্ধিযু ৷ 
মতসাধুজ্যদশ। প্রাপ্ডো বাধিকান্তা ন সাধিকাঃ ॥ 

যোগসিদ্ধি সমূহ অভুযদয়ের মূল হইলেও আমার লারুজ্য দশ! প্রাপ্তি 
বিষয়ে উহার! বাধক ভিন্ন সাধক নছে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই য়ে 
যদিও মুযুক্ষু যোগিগণের পক্ষে দিদ্ধিসমূহ একপ্রকার বাধকই, তথাপি সকাম 
দাঁধকগণের উহা, হইতে অভ্যুদয় হওয়। মন্তবপর। দ্বিতীয়তঃ, সিদ্ধি সমূহের 
আন্তান্ত প্রবল যোগ-বিষ্ন সমৃছও বিনষ্ট হইয়া! যায়। ত্রিকালঙ্ঞানের দ্বারা! অনেক 
যোগবিস্ন বিদুরিত হইর! যাইতে পানে, ও সিদ্ধি সমূহের মধ্যে ব্রিকালজ্ঞান 
সর্বোৎকষ্ট, নেইজন্ত প্রথমেই উহার বর্ণন কর! হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ 

দ্বিতীয় সিদ্ধি বর্ণন করা হইতেছে 

শব) অর্থ, এবং ভান, পরস্পর অধ্যাস বশতঃ সঙ্কর অর্থাৎ 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত । উহাদের বিভাগ সমূহে সংযম করিলে সমস্ত 
প্রাণির ভাগাজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ 


শব্দ, অর্থ, এবং প্রত্যয়ের বিচারানুসারে বাকা/সমূহ অক্ষরেই অর্থবুক্ত 
হই! থাকে, কেনন! ঠিক ঠিক ভাবে অক্ষর প্রযুক্ত না হইলে কোন শব্বেরই অথ 
প্রতীতি হয় না। শ্রবপেন্রিয় উক্ত বাঁকাধ্বনিকে গ্রহণ করিয়া অবঃকরণে 
পহুছাইয়া দেয়, পরে বুদ্ধি ক্রমন্তানের দ্বারা উজ্তধবনিয় শবার্থ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। শব্দের অক্ষর সমূহ একসময়ে উৎপন্ন হইতে পারে মা, কেননা 


লৰ্দার্থপ্রত্যয়ানামিতয়েতরাধ্যাসাৎ সঙ্করন্তংপ্রবিভাগসংযমাৎসর্কাডূতরুত- 


জ্ঞানম্‌ ॥১৭॥ 
১৮ 


* প্রথম অক্ষর বখন নিজন্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়তাহায়ই পরক্ষণে 
দ্বিতীয় অক্ষরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতোক অক্ষরের আবির্ভাব 
হইয়া থাকে, কিন্ত এ সমস্ত অক্ষর নিজ সহকারী অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট । 
ষেমন গে! শব্দে গকার, ওকার এবং বিসর্গ, নিজ নিন্দ ক্রমানুসারে উচ্চারিত 
হইয়। শবরূপ ধারণ করতঃ নিন নিজ শ্বতন্্রশক্তিকে পরম্পর পরম্পরের সহিত 
মিলাইয়| যে এক ধ্বনি-বিশেষ উৎপন্ন করিয়! থাকে উক্ত ধ্বনিবিশেষের দ্বারা 
জীববিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে । যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ধ্বনির বযষ্টিয্পজাত 
সমট্টিরপ গে! শব্দের ধ্বনির সহিত সম্বন্ধ বর্তমান তজ্রপ, গোঃ শব্দের ধ্বনির 
সহিত গোরূপ জীবেরও সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে । দৃষ্ান্তস্থলে বুঝিতে পারা 
যায় যে যদি কোন মূর্খকে গাভী লইয়৷ আইস, এইক্লপ বল! যায় তাহ। হইলে 
সে গোরপ শব্দের দ্বার! গরুকে আনয়ন করিবে, কিন্ত যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করা যার, গৌঃ শবে কি কি বর্ণ রহিয়াছে তবে সে তাহ! বর্ণন করিতে অক্ষম 
হইবে। ব্যগ্লিরূপে বর্ণের সহিত ধ্বনির যেরূপ সম্বন্ধ, সমষ্টিরপে শবধ্বনির সহিত 
শবজ্ঞানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ । এই কারণ শব্দে, অক্ষরে এবং জ্ঞানে অভেদ 
সম্বন্ধ থাকায় উক্ত শব্দবিভাগে সংযম সাধন করিয়া যোগী বিবিধ দৈবী ভাষায় 
ভানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । মনুষ্য যেরূপ জীব, তদ্রপ প্রাণীও জীব, 
অন্যের মধে) কেবল জ্ঞানাধিকারূপ ভেদ বর্তমান রহিয়াছে । মনুষ্য যেরূপ স্বীয় 

অন্তঃকরণের ভাব বাক্যের দ্বার! প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, অন্তান্ত জীবও তজ্রপ 
স্বীয় অস্তঃকরণেরভাব নিজ নিজ ভাষার দ্বার! প্রকাণ করিতে দমর্থ হইয়! থাকে । 
যেমন অঙ্গকম্পন, হাচি প্রভৃতির দার! জীবের ভবিষ্যৎ বিষয়ক জ্ঞান হইয়া 
থাকে, তজ্প বিবিধ জীবের উচ্চারিত ধ্বনির দ্বার!ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে ৷ জীবগণ সময়ে সময়ে জ্ঞানক্ৃত নিজমনোবৃত্বিকে প্রকাশ করিয়া থাকে, 
কিন্ত বুদ্ধির অভাববশতঃ বাহ প্রাকৃতিক শক্তির বশীভূত হইয়! সময়ে 
লময়ে প্রাকৃতিক ইঙ্গিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। গুণ তারতম্যা- 
মুদারে এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত প্রকাশ করিবার শক্তি বিশেষ বিশেষ প্রাণির 
মর্য্যে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে । যোগিগণ এইরূপে 
জীবের উচ্চ।র্িত ধ্বনি-বিভাগে সংযম করিয়া উক্ত জীবের স্বাভাবিক 
ধ্বনির দ্বারা উহার অন্তঃকরণের ভাব এবং অন্বাতাবিক ধ্বনির দ্বার! 
ভবিষ্যৎ ঘটনার অন্থমান করিয়া লইতে সমর্থ হ’ন | মনুষ্তগণের উচ্চারিত 


বিভূতি গাদ। ১৩৯ 


AAP PPR ও ৬৪ PN বা 


শব ছই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম স্বাভাবিক এব! দ্বিতীয় 
অস্বাভাবিক ৷ প্রণব ও বীজ-মন্ত্রাদি স্বাভাবিক শব্দ এবং ভন্তান্য লৌকিক 
সাধন্ণি শব্দ, অস্বাভাবিক শব্দ৷" প্ৰভো এই যে অন্তঃকরণের দ্বারা অনুভূত 
প্রণবাদিশষা। অথবা অন্তঃকরণের ভাব দ্বার বিশেষ বিশেষ রূপে শ্বীভাবিক- 
রূপে প্রকট যোগ) যে শব্দ তাহাকেই স্বাভাবিক শব্দ বল| হয়, এবং বাহ্‌ বিষয় 
অমুভব করিয়া তাহার জন্ত যথাযোগ) শব প্রস্বতের দ্বারা যে শব ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, যেমন গো! প্রভৃতি শব্দ, উহাদিগকে অস্বাভাবিক বল! হয়। 
প্রথমে প্রত্তায়রূপ জ্ঞান অথবা ভাবের অন্নুভব আন্তরিক বিষয় হইতে হইয়া 
থাকে । ঘিতীয়তঃ, শবদ বৃষ্টি হইবার সময় বিষয়ের অনুভব বাহ জগতে হয়, 
কিন্ত, জান, অর্থ এবং শব্দ অথবা ভাব, বৃত্তি ও শব্দ এই ক্রমানুসারে এক শব্ধ 
হইতে সেই শব্দের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ভাব অথবা জ্ঞানের বোধ হইয়া! থাকে । 
মনুষ্য ধখন কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়! থাকে তখন নেই সময়ে উহার শব্দের 
ধ্বনিবৈচিত্রেযর উপরে সংযম করিয়া জ্ঞানিপুরুষ উক্ত মনুম্যের চিত্তের নানাবিধ 
ভাব একই শব্দের নানাপ্রকারের উচ্চারণের দ্বারা অবগত হইতে সমর্থ হটরা 
থাকেন। অস্বাভাবিক শব্ধতেই এরূপ হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত নানান্্রপ 
জীবজন্তগণের শব্দেও অবগত হওয়। কর্তব্য । অন্তান্ত জীব ধখন নিজ কাঁম- 
ক্রোধাদি পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতে বর্তমান থাকিয়৷ শবদ উচ্চারণ করিয়! 
থাকে, উহাই তাহাদের স্বাভাবিক শঙ্খ, এবং যখন উহার! সমষ্টি প্রকৃতির 
পরতন্্ব হুইয়। বিশেষ বিশ্লেষ দেশ কালে, বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ 
করিয়! থাকে উহাই তাহাদের অস্বাভাবিক শব্ষ। এই সমস্ত অস্বাভাবিক 
শবের সহিত শাস্ত্রে শকুনাদির সম্বন্ধ বর্ণিত হুইগ়ান্ধে। মহুয্ের স্বাভাবিক 
এবং অস্বাভাবিক শব্দে সংযম করিলে যেরূপ শব্দার্থ প্রতিপাদক জ্ঞান অথবা 
শব্দ দ্বার! প্রণোদিত ভাবের অনুভব অপর ব্যক্তির হইয়া থাকে, তজ্প, অন্তান্ত 
নানাজীবের শব্দ দ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক শব হইতে তাঁহাদের অন্তঃকরণের 
ভাব ও জ্ঞান, অথবা! তাহাদের অস্বাবিক শব্দ দ্বারা মূল প্রকৃতির ইঙ্গিতের জ্ঞান 
যোগী অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। শব্দের দেশ, কাল, গুরুত্ব, লধুত্ব, বলিবার 
প্রণালী প্রভৃতিতে চিত্ত সংযম করিতে করিতে পূর্বকধিত সন্ধিশ্বলে সংযম করিতে 
পারিলে সংযম জীবের প্রকৃতিতে উপস্থিত হয় এবং যোগী উক্ত জীবের 
ভাষাভান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকের ॥ ১৭। 


০০০ 


১৪৪ যোগার্শন । 


সনদ সি 


তৃতীয় সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে-_ 
সংস্কার প্রত্যক্ষীভূত হইলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয় ॥ ১৮॥ 
পুর্বজন্মের সংস্কার ধিবিধ,বথ। প্রবল ও মন্দ । যাহ! কলোন্মুখ কর্ণসৰূহকে 
বলপুর্বাক স্বকার্যে] নিযুক করে তাহাকে প্রবল সংস্কার বলে। ও যাহার 
দ্বার! মাত্র বাপনা উদিত হয় ও ইচ্ছারপে জীবের অন্তঃকরণে ফ্রেশ উৎপাদন 
করিয়া থাকে তাহাকে মন্দকর্মু বলে। পুর্বজন্মের কর্ণফলযূপ সংস্কারে সংযম 
করিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান এবং পর সংস্কারে সংযম করিলে পরজন্মের জ্ঞান 
যোগী লাত করিতে পারেন । যে হেতু কর্ণ হইতেই সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । অর্থাৎ সংস্কার কতকন্মের ছায়ারপ চিহ্ন । ঘেমন যন্ত্রের ছার! মহুয়ের 
ছায়ার্কপ চিহ্ন ধারণ করিবার শক্তি লাভ করিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ ফটোগ্রাফে যথা- 
যথ ভাবে মনুগ্যূর্তিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। তদ্রুপ সংস্কারে সংযম 
করিলে যোগী সংস্কারের কারণরূপ কর্পের যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন! যেমন এক বটবীজে সমস্ত বটবৃক্ষের শরীর অপ্রকাশিতরূণপে বর্তমান 
থাকে, ঠিক তদ্রপ কর্শবীজরূপ সংস্কারে উক্তকর্থের সম্পূর্ণ স্বরূপ নিহিত থাকে, 
অতএব যোগী যদি নিজ জ্ঞানশক্তির দ্বার! মনুন্োর বর্তমান জীবন পর্যচালোচন। 
করিয়া উহার জীবনরূপ অস্কুরিত কর্মম অথবা বৃত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া 
সংস্কারকে অনুসন্ধান করিয়| লয়, তাহ! হইলে উক্ত সংস্কারে সংযম করিলে তাহার 
পূর্বজদ্মের জ্ঞান লাভ করিতে পার! যায়। যেমন বৃক্ষ হইতে বীজ এবং বীজ 
হইতে পুনরা বৃক্ষ হয়, সেইরূপ কর্ণ হইতে সংস্কার এবং সংস্কার হইতে বর্ণ 
এইরূপ ক্রম নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারের দ্বারা যদি 
সংস্কারের অঙুসন্ধান পাওয়! যায, তবে উক্ত সংস্কারে সংযম করিলে যে কর্ণোর 
দ্বারা উক্ত সংস্কার নির্শিতি হইয়াছে যোগী অনায়াসেই তাহ! অবগত হইতে রমর্থ 
হইয়। থাকেন ॥ ১৮॥ 
চতুর্থ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে 
জ্ঞানে সংযম করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ 
সমস্ত অন্তঃকরণই এবজাতীয়। এবং জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত বস্তুর জ্ঞান 
হইয়া থাকে। অস্তঃকরণস্থিত জ্ঞান একজাতীয় হইলেও কেবল অহঙ্কার 
মংস্কাসাক্ষাংকরণাংপূর্বআাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ ॥ ২৯১ 
২ প্রত্যন্ত পরচিত্তক্জানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


PPP 


বিভূতি পাদ। ১৪১ 


পপর পি পি 


বশত; পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হুইয়! থাকে এবং এইয়প দ্বতন্ত। প্রযুজই 
একজন অপরের জ্ঞানকে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যোগী যখন জানে 
সংযম করিতে থাকেন, তখনই তিন্নি অপরের অন্তঃকরণের সহিত নিজের সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়। অপরের অন্তঃকরণের ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন | যোগী এই- 
রূপে বুদ্ধিতে সংযম করিয়। পরচিত্তের জ্ঞাতা! হইতে পারেন । শ্বরূপন্ান যেরূপ 
পরমাত্মার সহিত সন্ববযুক্র, তটস্থক্তান ও তদ্রপ জীব অর্থাৎ জীবের অস্তঃকরণের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । শ্বরূপজ্ঞান আত্মার স্বরূপ এবং তটস্থজ্ঞনি তনুসারে জীবের 
অন্তঃকরণের ধশ্ম । কেহ কেহ অন্তঃকরণের চাঁরিটি অবয়ব স্বীকার কয়েন । 
যথ!--মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহক্কার। কিন্ত এরূপ হইলেও সকলের উপরে বুদ্ধির 
প্রাধান্ত রহিয়াছে । এইজন্ত অন্তঃকরণে জ্ঞানের ব্যাপকতা নিত্যস্থিত। তটস্থ- 
জ্ঞানের সহিত ব্রিপুটীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্তমান ণাঁকায় জীবের যেরূপ অন্তঃকরণ 
অর্থাৎ যে অস্তঃকরণে গুণের যেরূপ পরিণাম হইয়া থাকে, সেইরূপেই উক্ত 

£করণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানের স্থিতি হইয়। থাকে 1 বস্তুতঃ যদি কোন 
জীব বিশেষের অন্তঃকরণের অৱস্থা জানিবার ইচ্ছা! হয়, তাহ! হইলে উহার 
জ্ঞানের পর্যযালোচন! করিয়। যোগী যদি উক্ত ভ্ঞানবিশেষে যোগবুজভাবে সংঘম 
করেন, তবে উক্ত জীবের অন্তঃকরণের সমস্ত ভাব অবগত হুইতে সমর্থ হন ॥ ১৯॥ 


উহার মধে) বিশেষত্ব দেখান হইতেছে ।__ 

উহার অবলম্বনের জ্ঞান হয় না, কেননা উহা এরূপ সংযম বিষয়ের 
অন্তর্ভুক্ত নহে ॥ ২০ ॥ 

পূর্বাহুত্রে বল! হইয়াছে যে জ্ঞানে সংযম করিলে অপরের অন্তঃকরণের 
জান হইতে পারে। সম্প্রতি মহি হুত্রকার এইহুত্রে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন 
যে যদি উহার দঘার| অপরের অস্তঃকরণের জ্ঞান হয় কিন্ত অন্তঃকরণের বিষয়ের 
ঠিক ঠিক জ্ঞান হইতে পারে ন! । যদিও ব। সমষ্টির্ূপ অন্তঃকরণের সাধারণ 
জ্ঞান হয় কিন্তু হৃষ্টিরপ বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য সংযমকে স্থানান্তরে বর্ধিত 
করিতে হয় । যোগী যখন সংবমের দ্বারা অন্যের অন্তঃকরণে প্রবেশ করির়! 
সেই বিষয়ে পুনরায় সংঘমকে বঞ্ধিত করে তখনই বিস্তৃতভাবে উক্ত ব্যয়ের 
ভান লাভ হইতে পারে। এইরপে প্রথমে জ্ঞানে সংঘমপূর্বাক অক্তের অন্তঃকরণে 


ন তৎসাবলম্বনং তন্তাবিযয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২* 


১৪২ যোঁগাশনি । 


প্রবেশ করির! পুনরায় সেই বিষয়ে সংযম হার! যোগী অপরের অন্তঃকরণের 
বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে সমর্থ হইতে পারেন | যেমন কোন যোগী বদি 
জানিতে ইচ্ছা করেন, যে অমুক ব)ক্তি এই পাপকর্ করিয়াছে কি না? তাহ! 
হইলে উক্ত বক্তির জ্ঞানে সংযম করিলেই তিনি তাহা অবগত হইতে পারেন। 
কিন্ত সেই যোগী যদি উক্ত পাপ-নিরত বক্তির পাপকর্ম সম্বন্ধে দেশ, কাল, 
ও পাত্রের বিচারায়ুসারে অধিক বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত 
কর্ণের সহিত সন্ন্বযুক্ত বিষর়াস্তরে তাঁহাকে পুনরায় সংযম করিতে হইবে ॥ ২*॥ 

পঞ্চম সিদ্ধি কথিত হইতেছে 

কায়াগতন্দপে সংযম করিলে উহার গ্রাহাশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় 
এবং অদ্যের চক্ষুর প্রকাশ অসম্প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপে যোগির 
শরীরের অন্তর্ধযান হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ 

এই পাঞ্চভৌতিক শরীর রূপবিশিষ্ট হওয়ায় নেত্রজন্ত জ্ঞানের বিষরীতৃত 
অর্থাৎ রূপ আছে বলিয়াই এই শরীর চক্ষুগ্রণাহ, সুতরাং যোগী যখন নিজ শরীরগত 
রূুগেসংযম করেন তখন তীহার রূপের গ্রাহৃশক্তি অন্যের নেত্রপথে পতিত 
হয় না। এইভাবে বখন দ্রষ্টার দৃক্শক্তি স্তপ্তিত হইয়! যায় তখন দ্বভাবতঃই 
উক্ত দ্ৰষ্টা বা দ্ৰষ্ট গণ যোগীকে দেখিতে পান না । যোগী এইর্ূপে নিজকায়গত 
রূপে সংযম দ্বারা অপরের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়ী অন্তহিত হইতে পারেন। 
সংসাঁরে দৃকৃশক্জি স্তস্তনের ক্রিয়া] প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাঁ়। কখন কখন 
স্বাভাবিক নিরমাহুসারে নেত্র খুলিয়৷ থাকিলে দৃষ্টিশক্তি স্তস্ভিত হইয়া যায় এবং 
মহন্ত কিছুই দেখিতে পায় ন1। প্রন্রজালিক ক্রিয়াতে এরূপ ক্রিয়া প্রায়ই 
দেখা যায়। এঁজ্জালিক পুরুষ যখন বহুপদার্থের সংযোজন বিযোবজনরূপ ক্রীড়া 
প্রদর্শন করে, তখন স্বীন্ন বিস্তা-প্রভাবে দর্শকগণের নেত্র স্তম্ভিত করিয়া দেয়, 
সে্ন্ত দর্শকগণ উক্ত পদার্থের সংযোগ বিয়োগের অন্বেষণ করিতে সমর্থ হ'নন!। 
যখন এঁন্জজালিক বিস্তার সাধারণ ক্রিয়! ঘবার! দৃষ্টিশক্তি এইরূপে স্তম্ভিত হইয়! 
যায় তখন ঘোগিরাজ মহাত্মার সংযম ক্রিয়ার দ্বারা কি ন! হইতে পারে? যেমন 
জপ বিষয়ক সংযম করিলে যোগীর শরীরগত রগ কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, 
তজ্প শব্ববিষয়ক সংযম করিলে শব্দের শ্রোত্রগ্রাহশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং 


কায়ক্নপসংযমাত্বদ্‌গ্রাহশত্রিন্তম্ভে চক্ষঃ প্রকাশানপ্রয়োগেংস্তধ্যানম্‌ ॥ ২১ ॥ 


বিভূতি পাদ । ১৪৩ 


AT Sa PP 


পের সহিত শ্রোত্রের অসরিকর্ষ নিবন্ধন শব্দের অন্তধ্যান হুইয়। যায় অর্থাৎ 
যোগিরাদের শব্দ কাহারও শ্রবণগোচর হয় ন|। এইরূপ স্পর্শ, রস ও 
[ন্বেরও পূর্ব্বোলিখিত রূপ' সংযমেব দ্বারা অন্তধ্যান হইতে পারে অর্থাৎ শব্দাদি 
গঞ্চবিষয়ে সংযমকরিলে যোগীর শরীরের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রল এবং গন্ধ সমীপ- 
সত পুরুষ অবগত হইতে পারে না ॥ ২১ ॥ 

বষ্ঠ সিদ্ধি বণিত হইতেছে 

সোপক্রম এবং নিরুপক্রম নামক দ্বিবিধ কর্শো সংযম করিলে 
তার জ্ঞান হইয়া থাকে, অথবা ত্রিবিধ অরিষ্ট হইতে মৃত্যুজ্ঞান 
হইয়া থাকে ॥ ২২॥ ূ 

কৰ্ম্ম বিপাক হইতে যে আম্মুর নিশ্চয় হয় পূর্বপাদের সুত্রে তাহা বিশেষ 
চাবে প্রমাণিত কর। হইয়াছে । যে কর্ণ্ম-ফলের দ্বারা আয়ুঃ স্থির হয় তাহাকে 
ইভাগে বিভক্ত কর] যাইতে পারে । যথ। সোপক্রম এবং নিরুপক্রম । যেষন 
মার বস্ত্রকে নিংড়াইয়! শুখাইতে দিলে উহা শীঘ্রই শুদ্ধ হইয়। যায়, যেষন 
£ফকাষ্ঠে অগ্নি সংযুক্ত করিলে উহ! প্রজ্জলিত হইয়! ভস্মীভূত হয় । ওজ্জপ কর্ণ- 
বপাকের তীব্রতা প্রযুক্ত যে কর্ম শীঘ্র ফলদায়ক হুইয় থাকে উক্ত শীত কার্য 
গরিণী কর্থাবস্থাকে সোপক্রম বলা হয়। যেমন আর্রবস্ত্র ন! নিংড়াইয়। 
টপীক্বৃত করিয়া রাখিলে অনেক বিলম্বে উহ! শুদ্ধ হয়। যেমন স্তপীকৃত 
গষ্ঠ রাশির একদিকে অগ্নি লাগাইয়া দিলে বহুবিলন্দে উহা ভশ্মীভূত হয়, তদ্জরপ 
'শ্ববিপাকের মাদক ত! প্রযুক্ত উহা বিলম্বে ফল দায়ক হইয়! থাকে, বিলম্বে কার্ধয 
শর্নিণী কর্মের এই অবস্থাকে নিরুপক্রম বল৷ হয়। এই উভগ্গবিধ কর্ণ 
বপাকে সংযম করিলে নৃত্যু কতদিনে কোনস্থানে কিরূপ ভাবে হুইবে, যোগী 
হা অবগত হইতে লমর্থহ'ন । মীমাংসা শাস্তাঙ্থলারে বর্ম ভ্রিবিধ। যথা 
হজ, এঁশ এবং জৈব। মনুষ্যগণের পক্ষে সহজ এবং এঁশ কর্ণ পরম্পরা! সমন্ধে 
'পযোগী হইয়া থাকে । জৈব কৰ্ম্মই স্বাধীন জীব মনুয্যের কর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে । 
ক্র জৈব কর্শের ভেদ ত্রিবিধ | যথ! সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং গ্রারন্ধ । 
ফিত কর্ম ভবিষ্যৎ কালগর্ভে লুক্কায়িত থাকে । এধং আমু নির্ণর করি- 
রর অন্ত প্রধাঁনতঃ প্রারন্ধ কর্ম্ম, ও গৌণতঃ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এই উত্তয়বিধ কর্খের 


সোঁপক্রমং নিরুখক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদপরাস্তজ্ঞানমরিষ্টেত্যো বা ॥ ২২ ॥ 


১৪৪ যোগদর্শন। 


rpm চি 


উপরেই যোগিকে সংযম করিতে হয়। ক্রিরমাণ কর্ণ যখন প্রবল হয়, তখনই 
উহ্‌! সদ্‌সৎ কর্খানগুসারে জাযুকে বর্ধিত বা হবাসযুক্ত করিয়া থাকে, নতুয। 
ক্রিয়মাণ কর্ম সঞ্চিত কর্ণের সহিত গিয়া মিলিত হয় । এইজন্ সমুষ্ের কোদ্‌ 
ফোন্‌ ক্রিয়মাণ কর্ম প্রবল, তাঁহা জানিবার জন্ত উহার গতির উপরে সং 
করিতে হয় । এরুপ প্রারন্ধ কর্ণের যে যে লক্ষণ মন্ন্তাদীবনে প্রকটিত হয়, 
উহার লঘু গুরু বিচার করিয়! যোগিকে সংযম করিতে হয়। এইস্সপ নিয়যাহু- 
সারে লংযম করিতে পারিলে মনুত্ের মৃত্যুর বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। 
পূর্বে যেরূপ জ্ঞানে সংযম করিয়! তৎপরে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিসমূহে সংযম করতঃ 
জীবের অন্তঃকরণের ভাব সমূহ অবগত হইতে পার! যায়, তজ্জপ সাধারণতঃ 
প্রারঝকর্ণ এবং প্রবল ক্রিয়মাণ কর্মে সংযম করিলে মৃত্যুর সময় অবগত হইতে 
পারা যায়, তানস্তর উহার আনুষজিক সুক্মতার উপরে বিচার করিলে 
মৃত্যুর সময়ের অবস্থা ও গতির তথ) জানিতে পার! যায়। পোপক্রম এবং 
নিরুপক্রমন্রপ কর্ম্ম-বিপাকে সংযম করিলে যোগী যেরূপ মৃত্যুজ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হ'ন, তজপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক অবিষ্ 
সমূহে সংযম করিলে মৃত্যুক্তান লাভ করিতে পার! যায়। আধ্যাত্মিক 
অরিষ্টের ফলে জ্ঞানেন্সরিয় শক্তির আন্তরিক অবস্থা দূর্বল হইয়! যার, দৃষ্টাত 
স্বন্প যেমন শ্রবণ আবদ্ধ করিলে সাধারণ ভাবে শ্রত শব্দ শুনিতে 
পাঁওয়| যাগ্ন ন! নেত্র বন্ধ করিলে ঘে ,নান! প্রকারের অন্তজ্জোতি; 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! দেখিতে পাওয়া যায় ন! ইত্যাদি আন্তরিক শক্তি 
হীনতাই আধ্যাত্মিক অরিষ্ট । যে সময়ে চিন্ত। ন! করিলেও অথব| বিনা কারণে 
যষদূত ও পিতৃলোকের দর্শন হইতে থাকে সেই সময়ের উক্ত অলৌকিক 
জক্ষণকে আঁধিদৈবিক অরিষ্ট বিবেচনা! করা কর্তব্য) এরূপ যখন বিনা 
কোন বিশেষ কারণে অধিক সুখদায়ক অপব!| দিবা দেবশরীরিগণের দর্শন হয় 
সে সময়ে, উক্ত দৈব লক্ষণকে আধিদৈবিক অক্নিষ্ট বলা হয়। শারীরিক 
রোগাদির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, আচার ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ 
“প্রভূত আধিভৌতিক অরিষ্টের অন্তর্গত । এইয়্প শরীরের অসাধারণ 
পরিণাম, যেমন--বলযান পুরুষের একেবারে নির্ধল হইয়| যাওয়া, অথব! 
ক্রশকাদ পুরুষের একেবারে হৃষ্টপুষ্ট অতি স্থল হইয়| যাওয়া, অথবা স্থুলকায় 
পুরুষের অতিক্বশ হইয়া যাওয়া এই লমস্ত আধিভৌতিক অর্নিষ্টরূপে স্বীকৃত 


বিভূতি পাদ । ১৪৫ 
হটয়াছে। আধ্যাত্মিক, আবিতৌতিক ও আধিদৈবিক অরিষ্টে লংঘষ করিয়া 
বিশেষতারে মৃতাজ্জান লাভ করিতে পার। যার । কিন্তু এই সমস্ত অরিষ্ট মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বেই পরিলক্ষিত, হই! থাকে, এইজন্ত ইহার দ্বারা বহুপূর্ব হইতে 
মৃত্যুক্জান অবগত হইতে পারা যায় না। কিন্তু পূর্ব কথিত সোপক্রম ও 
নিরুপক্রম বিপাকে সংযম করিলে ধন ইচ্ছা! তখনই যোগী মৃত্যু জান লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়। থাকেন ॥ ২২৪ 

সপ্তম সিদ্ধি বণিত হইতেছে-- 


মৈত্রাদিতে সংযম করিলে বললাভ হুইয়া থাকে ॥ ২৩॥ 


মৈত্রী, মুদিতা, করুণ! এবং উপেক্ষা এই চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ ভাবন! । ইহ! 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে সুখী গ্রাণিগণের প্রতি গ্রীতিভাবনা, ছুংখী জীবগণের 
প্রতি করুণা ভাবনা, ধর্ম্মাত্মাগণের প্রতি মৈত্রী ভাবন। এবং পাপিগণের প্রতি 
উপেক্ষ। তাবনা কর! কর্তব্য । অর্থাৎ এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী 
যোগমার্গে উন্নীত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন । সম্প্রতি মহর্ষি সুত্রকার 
এইসুত্রে বর্ন করিতেছেন যে উক্ত মৈত্রাদিতে সংযদ!করিলে যোগী মৈত্রীবল, 
করুণাবল, মুদদিতাবল এবং উপেক্ষাবল লাভ করিয়া পুর্ণমনোরথ অর্থাৎ 
আত্মবল লাভ করিতে পারেন । এবং পুনরায় ঘোগীয় অন্তঃকরণে কোনয়াপ 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে ন! ৷ আত্মবলই সমস্ত বলের মূল । আত্মবলকে 
লক্ষ্য কৃরিয়াই শ্রুতি « নায়মাত্ম। বলহীনেন লভাঃ * এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন । 
অর্থাৎ আত্মবল ব্যতিরেকে আত্মন্তান লাভ হওয়া অসম্ভব । উক্ত আত্মজ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে যের়প আম্ববলের প্রয়োজন হয় উহাকেই শুদ্ধ তেজ 
বল! ছয় । যে শক্তি ইঞ্জিয় সমূহের মধ্যে অন্তঃকরণকে পতিত হইতে ন! দিয়া 
নিয়মিতরূপে স্ব-খবন্ধপের দিকে আঁকর্ষণ করিতে থাকে উহাকেই তেন্দ অথবা 
আত্মবল বল! হুয়। পূর্বকথিত শুদ্ধ শজিমমূহে যোগী যখন সংযম করিতে 
করিতে নিজ অন্তঃকরণে উহ! প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন, সে সময়ে অন্তঃ- 
করণকে নিয়ে অধঃগাঁতিত করিবার কেহ থাকেনা, ও সেই সময়েই আত্মবল' 


লাভ হইয়! থাকে ॥ ২৩॥ 


মৈত্ৰাদিযু বলানি ॥ ২৩ ॥ 
১৯ 


১৪৬ যোগার্শন । 


PRR: 


অষ্টম সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে-_ 

বলে সংযম করিলে হস্তী প্রভৃতির বূললাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪॥ 

বল ছুই প্রকার, এক আত্মবল, দ্বিতীয় শারীরিক বল) আত্মবল প্রাপ্তি 
সম্বন্ধীয় সিদ্ধির বিষয় পূর্বাস্থত্রে বর্ণন করিয়! সম্প্রতি এই হুতরের "ঘা! গু 
শারীরিক বল প্রাপ্তি বিষয়ক সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে। যদিও সমস্ত বলই 
একরূপ, তথাপি প্রস্কতি বিভিন্ন হওয়ায় বল-গত স্বাতন্ত্য বর্তমান রহিয়াছে। 
যেমন সিংহবল, হস্তিবল, বলবান থেচর পক্ষীগণের বল, এবং বলশালী জমচর 
মকরাদির বল ইত]াদি। যেরূপ বলের প্রয়োজন হয় তদনুযূপ বলশালী জীবের 
বলে সংযম কবিলে যোগী সেইরূপ বললাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
খঁরপে সমস্ত বলের আধার বায়ুতে সংযম করিলে অধিক বলবাঁন হইতে পার! 
ায়। সাধারণ বল প্রাপ্তি পক্ষে বায়তে সংযম করা৷ পরম হিতকয় হইলেও 
বিশেষ বিশেষ পশুজান্ীর বললাভ করিতে হইলে তদনুরূপ পত্র বলসম্বন্ধীয় 
অবস্থ! পর্য্যালোচন! করিয়। বলে সংযম করিলে যোগী হস্তী প্রভৃতি বলবান 
পত্র বল সহায়ে স্থলবল লাভ করিতে সমর্থ হইয়। থাকেন ॥ ২৪। 

নবম সিদ্ধি বর্ণিত হইঠেছে_ 

পূর্বেবোক্ত জ্যোতিত্মতী প্রবৃত্তির প্রকাশ সুষ্গমাদি বস্তু সমূহে স্তস্ত 
ফরিয়! তাহার উপরে সংযম করিলে সৃন্মম, গুপ্ত এব দূরষ্থ পদার্থ 
সমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ 


প্রথম পাদে যে সাম্যাবস্থাসম্পন্ন সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ত প্রকৃতির দর্শন অর্থাৎ 
জ্যোতিদর্ণনের বিধয্ন বর্ণন করা হইয়াছে, উক্ত অন্তজেঠাতিকে পদার্থ সমূহে 
হস্ত করিয়া সংযম করিলে সুক্ষ, গুপ্ত এবং দূরবত্বী পদার্থের জান হইতে পারে। 
সত্গুণই পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ, যেখানে সত্বগুণের পূণ প্রকাশ, জান সেইস্থলেই 
পূর্ণভাবে উদিত হইতে পারে। এইরূপ সাত্বিক তেজে সংযম করিয়া তাহার সাহায্যে 
ঘোগী হুস্থাতিহুন্ম ও গুপ্ত/তিগুগ্ড বিষয় এবং অতিদুরাস্থত পদার্থেরও ভ্ঞানলাভ 
করিতে সমর্থ হইতে পারেন। অর্থাৎ সাত্বিক প্রকাশরূপ জ্যোতিশ্মতী প্রবৃত্তি 
সামযবস্থার়ণ মবগুণের স্বস্গ। তাহার সাহায্যে যোগী যদি অথেষণ করিতে ইচ্ছ। 


বলেধু হত্তিবলাদীনি ॥ ॥ ২৪॥ | 
প্রবৃত্্যালোকক্লাপাৎ সুপ্মব্যবহিতবিপ্রকষ্টজ্ঞানম্‌ ৷ ২৫ ॥ 


বিভূতি পাঁদ। ১৪৭ 


কাস পিএ, এসি ৯ সপ, “টা রি রি ০৬ 


করেন, তাহা! হইলে সুস্মাতিসুস্ম পরমাণু পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে এব! 
ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত অতি পদার্থ ও বহদূরবন্তা স্থানে স্থিত পদার্ধেরও জ্ঞানলাত 
হইয়া থাকে । যোগ সাধনের ক্রিয়া-সিদ্বাংশের অনুসারে যোগসাঁধনকে 
চারিভাগে বিভক্ত করা হুইয়াছে। বথা--মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং 
রাজযোগ । এই চতুর্কিধ সাধন পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রযোগে মনঃ কল্পিত স্থল 
মুত্তির ধ্যান, হঠযোগে মনঃকল্রিত স্থল জ্যোতিয় ধ্যান, লয়যোগে বিশেষ বি।শফ 
সাধনের দ্বারা সত্বগুণমচী সুস্ম প্রকৃতি হইতে উৎপর জ্যোতিশ্নতী নামক বিন্মুরে 
ধ্যান, এবং রাজযোগে প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন আত্মধ্যানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
লয়যোগে ষে বহু প্রকারের সাধন পদ্ধতি বর্ণন কর! হইয়াছে, জানুসারে লয়যোগী 
নিজ অন্তর রাজ্যে শরীরের দ্বিদল স্থানে শুদ্ধ তেজঃপূর্ণ বিন্বর্র ধ্যান করিয়া 
থাকেন । এই জ্যোতিশ্বতী প্রবৃত্তি বিন্দুরূপে আবির্ভ ত হইয়! যথন স্থির হইতে 
থাকে তখনই বিন্দুধ্যানের সিদ্ধাবন্থা । সকামযোগী যদি ইচ্ছা করেন তাহ! 
হইলে উক্ত বিন্দুর সাহায্যে নিজ নিজ শরীরের বিভিন্ন সুস্মনাড়ী এবং যটচক্রাদি 
শরীরস্থ নানাবিধ পীঠ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়৷ থাকেন। ধীন্ধপ সকাম যোগী 
যদি ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত বিন্দুর বিস্তারে বিলীন হইয়া স্বীয় সংযম শক্তির 
সাহায্যে জ্যোতিম্মতী প্রবৃত্তির সহযোগিতায় বিবিধ গুপ্তবিযন্নব, জলমগ্ও ভূমধস্থিত 
বিষয় অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন ॥ ২৫ ॥ 

দশম সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে-_ 

সূর্য্য সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ 

সুর্যোর দ্বিবিধরূপে সংযম করিলে যথাক্রমে স্থূল ও সুন্মলোকের জ্ঞান 
হইয়া থাকে । স্থললোক প্রধানতঃ মৃত্যুলোক এবং হুহ্মলোক সপ্তন্র্গ ও 
সপ্তপাতাল লোক। অন্তান্ত নিকটস্থ ব্রদ্মাও ও হুল্মলোকের অন্তর্ভক্ত। 
ভূর্ভবংস্বঃ প্রভৃতি সপ্তসর্গের মধ্যে ভুলোক চারিভাগে বিতক্ত। স্মৃতি শাক্ষে 
বর্ণিত হইয়াছে হে-_ 

অহং চতুর্দশানাং হি ভূবনানাং স্বধাভুজঃ। ‘ 

পঞ্চানাঞ্চৈব কোষাণাং সম্বন্ধাদস্ভ বো ক্ৰবে ॥ 


ভুবনজ্ঞানং হুর্য্যে সংবমাৎ ॥ ২৬ ॥ 


১৪৮ যোগদৰ্শন । 


প্রাধান্য দেববৃন্দস্ত শ্রায়ভাং সৃসমাহিতৈঃ । 
দৈবস্থষ্টিরহস্তং স্াজ্জ্ঞাতং যেন বধার্খতঃ ॥ 
ব্ৰহ্মাবিষ্ণুমহেশাখ্যং ত্ৰিমূৰ্তি ত্রিগুণাত্মকম্‌. ৷ 
বদাহং পিতরোধৃত্বা স্বশক্তেরবলব্বনাৎ ॥ 
আদদে সগুণং রূপং তিআস্তা এব মুর্তয়ঃ । 
প্রাধান্তং সর্বদেবেষু ধরস্ত্যোহলং ভবস্তি তে ॥ 
ন্মাণ্ডে কিল প্রত্যেকং মুখ্য! দেব! ন সংশয়ঃ । 
আবহ্ন্তঞ্রিদেবাখ্যাং প্ৰাশস্ত্যং যান্তি সর্ববথা ॥ 
অস্তমুত্িত্ৰয়স্যান্ডে প্রতিত্ৰহ্মাণ্ডবত্তিনঃ | 
নৈব ভ্ডেদ্দো! ময়াসার্ধং বস্তুতঃ কম্চিদপ্যণু ॥ 
*এতদেবাধিদৈবং হি মুখ্যংমুত্তিত্ৰয়ং মম ৷ 
প্রোচ্যতে পিতরে। বিজ্ঞৈঃ প্রতিত্রহ্মাগুমীশ্বরঃ ॥ 
ব্রক্মণ্যধ্যাত্মশক্িশ্ঘে হধি দৈব্যপি ভাতি বৈ । 
লোকত্রক্টু স্বতো| বোহয়ং নায়কোহস্তি তথাপ্যহো! ॥ 
তথা! শিবেহধিভূতায়ামাধিদৈব্যাঞ্চ পুর্ণতঃ । 
শৃক্তৌ বিকাশিতায়াং হি সত্যামপি স্বধাডৃজঃ ? 
নায়কোজ্জানদাতৃত্বাস্ৃধীণামেষ মন্যতে । ' 
সংবিকাশিতয়োঃ শত্ত্যোঃ পুর্ণাধ্যাত্মাধিভূতয়োঃ ॥ 
বিষণ সত্যোস্তথাপ্যেব বর্ততে দেবনায়কঃ । 
দৈবশক্তিকদদ্বন্ত কেন্দ্ৰীভূতে| বতোহন্ত্যরম্‌ & 
পিতরঃ ? বোৎধিকারোহস্তি স্থুলে জগতি কেবলম্‌ । 
পিগুপুঞ্জেংপি মর্ভ্যানাং পিশেছেব বিশেষতঃ ॥ 
কেবলং জ্ঞানি জীবেযুত্বধিকারস্তথাস্ত্যলম্‌ । 


বিভূতি পাঁদ। ১৪৯ 


পিতরঃ? পঞ্চকোশাশ্চ ভুবনানি চতুর্দশ । 
সমগ্িবান্িকূপায়াং পিগুতরক্ষ/গুসংহতে৷ ॥ 
ওতপ্রোত স্বরূপেণ সংতিষ্ঠস্তে ন সংশয়ঃ । 
মম ত্ৰহ্মাগুরূপস্তয বিরাড্‌দেহন্ত কল্যদাঃ ? ॥ 
লোকাঃ সপ্তোর্ধগ।ন|তিমুপর্যযপরি সন্তাহো । 
অধোহ্ধঃ সপ্তবর্ন্তে গ্রবং নাভিঞ্চ সংস্থিতাঃ ॥ 
অতঃ লমগ্রিরপেহশ্মিন ব্রহ্মাণ্ডে বৈ চতুর্দশ। 
ভুবনানি প্রধানানি বিদান্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
গঞ্চকোযাস্ত তিষ্ঠস্তি ব্যাপ্ত গৌণতয়াহত্ৰ ছি। 
' জীবদেহম্বরূপেযু কোষাঃ পিণ্ডেযু পঞ্চ চ ॥ 
প্রধানাঃসম্তি তেষাং ছি সম্বন্ধাচ্চ চতুর্দশ । 
ভুবনান্যপ্রধানানি সংতিষ্ঠস্তে নিরস্তরম্‌ ॥ 
অতো মে জ্ঞানিনো ভক্তা এশীং শক্তিং সমাশ্রিতাঃ । 
স্বপিণ্ডেপি তিন্ঠন্তঃ সু'ক্মৈর্নানাবিধৈদ্তম্‌ ॥ 
সংস্থাপয়িতুমহ স্তি দেবলোকৈঃ সহাম্বয়ম্‌। 
অন্যান্তসু্মলোকেষু নিবসন্তোহপ্যতন্তথা ॥ 
সংস্থাপয়িতুমর্হস্তি স্বাধিপত্যং স্বধাতৃজঃ ?। 
দেবাস্থরগণাঃ সর্বেব জীবপিপ্ডেষনুক্ষণম্‌ ॥ 
পিতরঃ পঞ্চকোষা হি সর্ববপিগু-প্রতিষিতাঃ। 
আবৃষ্ধন্তে! বিরাজন্তে মত্স্বরূপং ন সংশধঃ ॥ 
মধ্যমান্থ নিকৃষ্টান্র তথোচ্চৈর্দেববোনিয়ু । 
সর্ববাস্বপ্যবতিষ্ঠস্তে পঞ্চকোহা! ন সংশয়ঃ ॥ 
এতাৰীস্তত্ৰ ভেদোহন্তি নুনং নিন্নান্থ যোনিযু। 
পঞ্চকোধা বিকাশস্তে নৈব সামান্ততোহখিলাঃ॥ 
নিখিলানাস্ত কোষাণাং মর্ত্যপিপ্ডেযু নিশ্চিতম্‌। 
বিকাশঃ র্ববতঃ সম্যগ্‌ জায়তে নার সংশয়ঃ ॥ 


যোগদৰ্শন । 


ততোহপি দেবপিণ্ডেযু বিকাশস্ত্তে হি শত্তয়ঃ। 


অধিকং খলু পঞ্চানাং কোঁযানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
পাঞ্চকৌবিকভূমীনাং সমান।নাং স্বভাবতঃ । 
সন্বন্ধঃ সর্ববপিপ্ডানাং ভূমিভিঃ সহবর্ততে ॥ 
খষয়োহতো! স্ঞবস্তশ্চ মমোপাসক-যোগিনঃ। 
দেবাঃ শক্তিবিশেষৈশ্চ বিধাতুং শরু,বস্ত্যলং ॥ 
কার্ষ)ং কোষবিশেষস্য পিণ্ডেমস্তেযু চেকতঃ । 
নৈৰাত্ৰ স’শয়ঃ কশ্চিৎ সত্যং জানীত সত্মাঃ ? ॥ 
বসন্তি দেবাঃ পিতরঃ ? উর্দ্ধলোকেযু সপ্তস্থ ॥ 
সন্তিষ্ঠস্তেম্স্থবরাঃ সর্বেব হাধোলোকেষু সপ্ত ॥ 
তমো মুখ্যতয়া স্যষ্টেরহ্থরাণাং হি সপ্রমে । 
লোকেহস্তাস্থবররাজস্ত রাজধানী ত্বধন্তনে ॥ 
দৈব্যাঃ সন্বপ্রধানস্বাৎস্যষ্টে রাজানুশাসনম্‌। 
উচ্চৈদে বেযু লোকেষু নৈবাবশ্যকমস্ত্যহো ॥ 
অস্ত্যতে| দেবরাজন্য রাজধানীতৃতীয়কে । 
উদ্ধলোকে স্থিত নিত্যং নাত্ৰকাৰ্ষ্য| বিচারণা ॥ 
বিশেষাতোহস্থরাঃ সর্বেবসদাপ্রাবল্যসঞ্জ,ষঃ । 
কুর্ববাণ! বিপ্লবং দৈৰে রাজ্যস্যষ্েঃ প্রবাধিতুম্‌ ॥ 
সামধঞ্রস্যং বিচেষ্টন্তে নিতাস্তং সম্ভতং . বনু । 
অতোহপি দেবরাজস্য রাজধানী তৃতীয়কে ॥ 
উদ্ধলোকে স্থিত নিত্যং বিদ্যতে পিতরে! প্রুবম্‌ ॥ 
উন্নতেষদ্ধলোকেযু প্রবেশোহপ্যস্ত্যপস্তবঃ ॥ 
অস্থরাণামতোহপ্যেষু দেবরাজান্ুশাসনম্‌। 
নাবস্টকত্বমাপ্রোভতি বিশেষেণ কদাচন ॥ 
বিভিন্লোপাসকেভ্যে। হি স্বরূপং সগুণং ধরন্‌ ॥ 
সালোক্যঞ্চৈব সামীপ্যং সারূগ্যং পিতর স্তথ! &- 


বিভূতিপাদ । ১৫১ 
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দাতুং মোক্ষঞ্চ সাযুজাং নানারপৈর্হি সপ্তমে 
উর্ধলোকে তথাবষ্ঠে বিরাজ্বেহহমমুক্ষণম্‌ ॥ 
উন্নতেথৃর্ধলোকেযু সান্বিকেযু স্বধাভুজঃ ?। 
রাজানুশাসনম্যাতঃ কা বারী বর্ততে খলু ৷ 
শবানুশাসনন্ঠাপি নাস্তিকেযু প্রয়োজনম্‌। 
বিচিত্রো মধ্যবত্ত্যন্তি স্বত্যুলোকে। বিভৃতিদাঃ ! ॥ 
যথা গাহস্থামাশ্রিত্য পুষ্টাঃ স্থ্যঃ সর্ব আশ্রমা: । 
মৃত্যুলোকং সমাশ্রিত্য ভূবনানি চতুদ্দিশ ॥ 
স্বাতন্্রযং পুণমাত্রাস্তি কর্ম্মসম্পাদনে যতঃ। 
মৃত্যুলোকপ্রতিষ্ঠাইতো বিগ্ভতে নিখিলোপাঁর ॥ 
যদ্ধাপু[তপদ্ভতে “মাক্ষফলমুগ্ঠান উত্তমে । 
মৃত্যুলোকে ন সন্দেহস্তদ্বীজং কিন্তু লভ্যতে ॥ 
আৰ্য্যাব্প্রদেশে হি কম্মভূমি-স্বরূপিণি। 
বিশুদ্ধে যান্তিকে রম্যে সর্ববর্ভ ত্রাত শোভিতে ॥ 
কা বার্তী হতোহস্তি দেবানামবতারীয়বিগ্রহম্‌ । 
আবির্ভবিতুমিচ্ছাম্যপ্যার্যগাবর্তেইহমা শ্রয়ন ॥ 
মৃত্যুলোকস্ত ভূলোকান্তরগতন্যান্তি বিস্তৃতিঃ | 
মহতী নাত্র সন্দেহস্তত্বিভাগশ্চতুধিবধঃ ॥ 

একো বঃ পিতৃলোকোহজ্তি, মৃত্যুলোকো দ্বিতীয়কঃ 
প্রেতলোবস্তৃ হীয়োহস্তি চতুর্ধো নরকাভিধঃ ॥ 
ভূলোকে ভবতামেৰ লোকঃ স্বর্গমৃথপ্রদঃ । * 
বস্তুতে! নাত্র সন্দেহে! বিধাতবাঃ স্বধাভুজঃ ? ॥ 
কর্তৃম্বতুযোলোকোহস্তি কর্ণক্ষেত্রথ যং জণ্ডঃ। 
প্রেতলোকস্তৈব স্তো লোকোহপি নরকাভিধঃ॥ 
ছুঃখদাবানল দ্বালাপুরিতৌ ভীষণাবলম্‌। 
প্রেতলোকোহস্তি সং্লিষ্টো মৃড্যালোকেন সর্ববথা ॥ 


বোগদর্শনি । 
__ ভুবর্পোকাদয়োহন্তে বে! লোকাছুর্ধমবস্থিভাঃ। 
অন্তযতশ্চোদ্ধলোকানামধোলোকব্রজন্ত চ ॥ 
বৈজ্ক্ষণ্যেন সার্দ্চং বঃ সম্যক পরিচয়ে! নছি। 
বন্প্যস্তাঞ্চতুর্লোক্যাং ধর্দরাজা মুশাসনম্‌ ॥ 
বরীবর্তডেব বিস্তীর্ঘং নাস্তিকোহপ্যত্র সংশয়ঃ । 
দৃঢ়ং কৃর্্যাত চেদ্যত্বং পিতরে! যুয়মন্থহুম্‌ ॥ 
যমদগুস্য সাহায্যমন্তুরেণৈব তহ্যলম্‌। 
কৃতার্থা ভবিতুং স্ষ্টেঃ সামঞ্জস্যহ্য রক্ষণে ॥ 
দণ্ডেনৈব প্রজাঃ সর্ববাঃ কর্ত্‌ং ধশ্মপরায়ণাঃ । 
যত্বো বন্তপি বর্তেত দিঃসন্দেহং শুভাবহঃ ॥ 
কিত্বুহো! যেন যত্বেন প্রজাঃ সর্ববাঃ কদাচন ।. 
দণ্ডার্হ। এব নৈব স্থ্যঃ স বত্বো জ্ঞানি-সমিধৌ ॥ 
প্রজাকল্যাণ-বৃদ্ধ্যর্থমধিকং স্যাৎ সুখপ্রদঃ । 
নাস্তি কোহপাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ববীমি বঃ ॥ 
স্বত্যুলোকাধিকারোহস্তি সর্ববলোক-হিতগ্রাদঃ । 
যতে। দেবাস্থরৈঃ সর্বৈবঃ পিতরঃ কর্্মভূমিতঃ ॥ 
মানবাল্লোকতো৷ গন্ব! প্রাপ্যন্তে চোক্ত যোনয়ঃ ॥ 
ভোগাবলানজে জাতে পাতে তেষাং স্বলোকভঃ ॥ 
ভূয়োহপ্যভ্যুদয়ং প্রাপ্ডুং মৃত্যুলোকোহয়মেব বৈ ॥ 
ভবেদাশ্রয়ণীয়ো ছি সর্ববর্থৈব ন সংশয়ঃ ॥ 
অস্ত্যঙ্গং প্রেতক্োকস্ত মৃত্যুলোকশ্চ নিশ্চিতম্‌ ॥ 
মৃত্যুলোকেন সন্বক্ধৌ লোকে! চ দ্বিবিধৌ পরে ॥ 
উদ্ধবধঃ সংশ্ফিতৌ। পিভৃনরকাখ্যো যথাক্রমম্‌ । 
আশ্রয়ে যৃত্যুলোকস্ত সংস্থিতৌ নাহত্র সংশয়ঃ ॥ 
আসাতে খলুতৌ বল্মান্তোগলোকাবুভাৰপি । 
সৃত্যুলোকব্যবস্থাতো জায়স্তেতঃ স্বধাভুজঃ ? 


বিভূতি পাদ । ১৫৩ 
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স্বতে| বাবস্থিতানীহ ভূবনানি চতুর্দশ । 

পুর্ণধর্স্ববপন্য বিকাশেন নিরন্তরম্॥ 

আত্মজ্ঞানপ্রকাশম্য সহজং স্থানমুত্তমম্‌। 

নম্বারধ্যাবর্ধ এবাস্তে কর্মভিমিরনসংশযঃ ॥ 

হে পিতৃগণ ! এই সমস্ত জগৎ কর্ণাযুণক, কম্মজড় হওয়ায উহার সঞ্চালন 
ক্রিযায দেবতাদিগের সাভাধা প্রায়াজন, এই নিমিও দেবতাগণেব অতিশয় 
প্রাধান্য স্বীক্বত হইয়াছে, ইভাতে কখন ও বিন্ময় বা সন্দেহ করা বর্ষা নছে। 
তে পিতৃগণ ! অধুনা! আমি চ৮দশ ভূবন ও পঞ্চকোষেব সাহায্যে দেবতাঁগণের 
প্রাধান্য সম্বন্ধে আপনাদের নিকটে বর্ণন কৰিতেছি, সমাভিত অস্তঃকরাণ শ্রবণ 
করুন, যেভে ইত! দ্বারা আপনারা দৈণীনষ্টির যথার্থ রভম্ত অবগত হইতে 
প|বিবেন' হে পিভগণ। যখন আম ব্রগী, বিষ্ণু 'ও৪ যহেশক্বপী ত্ৰিগুণাত্মক 
মৃন্তি ধাবণ কিয়! নিজ কি-প্রভাবে সুণ হঠ, তখন এ ত্রিযুত্ি সর্বদের প্রধান 
ভইয়া। £ণোক ব্রদ্ধাণ্ডে প্রধান দেবতাকপে গণ। হন এবং উক্ত ত্রিবিধ নাম 
ধারণ বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ »ন। ষণার্ঘতঃ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত এই 
ত্রিমুত্তিব সহিত আমাব কোন পার্থক্য নাই । হে পিতৃগণ! এহ ত্ৰিবিধ 
অধিদৈব যুত্তিই প্রচ্েক এ্রক্মাণ্ডে ঈশ্ববরাপ অভিষিত ভন) ৰ্ৰহ্মার মধ্যে 
'আঁমার অধ্যাস্মশক্রি ও অধিদৈবশক্রিৰ পূর্ণবিধ।শ গাকিলেও তিনি লোকস্নষট! 
ত্মা্য মাপনাদব নামক বলিয়। কথিত হ'ন । সে' ৰূপ হে পিতৃগণ ! শিবের 
মধ্যে আমার অধিভূত্শক্তি ও অধিগৈবণ ক্রস পুর্ণ বিকাশ থাকিলেণ্ড ঠিনি 
জানপ্রদাত৷ হওয়ায় খধিগণেব নায়ব কূপে গণ্য ভন । এবং এই প্রকার 
বিষ্ণুর মধে) আমাব অ'ধভূতশক্রি 9 অধ্যাস্মশত্ি ব পূর্ণ নিকাশ গাকিলেও তিনি 
দৈবীশক্তি সমূতের নায়ক । তে পিড়গণ। আপনাদেন 'অধিকাৰ কেবল 
ফুলজ্গৎ 'ও পিণ্ডের মধ্যে মনুয্য পিণ্ডের টপবেই বিশেষদ্ধপে রহিয়াছে। 
খধিগণের অধিকার কেবল জ্ঞানী মনুয্যের টপবেই বিদ্যমান ইজাতে সন্দেহ 
নাই । কিন্তু দেবতাঁদিগের অধিকার প্রত্যেক বহ্ধাণ্ডের সকল বিভাগে 'বর্তম|ন 
থাকায় তীহার! সর্বমান্ত । চে পিতৃগণ! পঞ্চকোষ ও চটুর্দশভুবন সমষ্টি 
ও বাষ্টিরূর্পে ব্রহ্মা ও পিণডসযূহে ওতপ্রোত রহিয়াছে। বৰ্মাুরপী আমার 
বিরাটশরীরেব নাভির উপরে সপ্ত উদ্ধলোক এবং নাভির নিয়ে সপ্ত অধোলোক 
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অবস্থিত | এই কারণ সমষ্টিক্লপ ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশভুবন প্রধান এবং পঞ্চকোষ 
উহাতে গৌণরূপে ব্যাপ্ত । এবং. এই প্রকার জীবদেহরূপী পিণ্ডে পঞ্চকোয 
প্রধান ও উক্ত পঞ্চকোষের সহায়তায় চতুর্দশভুবনেব সম্বন্ধ অগ্রধানরূপে 
বিদ্ধমান থাকে । এই নিমিত্তই আমাব এঁশী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার 
জ্ঞানী ভক্ত স্বীয় পিণ্ডে থাকিয়াও বিবিধ হুপ্ম দৈবী লোকের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন করিতে পারেন । এবং এই নিমিন্তই হে পিতৃগণ ? দেবতাগণ অথব! 
অন্ুরগণ অন্তান্ত হৃহ্মলোকে থাকিলেও জীবপিণ্ডের উপর সর্বদা আপন আপন 
অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ । হে পিতৃগণ! পঞ্চকোষ সকল প্রকাৰ 
জীবপিণ্ড প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমার ম্বরূপকে আববণ কবিয়া রাখে । নিকৃষ্ট 
যোনি, মধ)ম মনুঝ্য যোনি ও উন্নত দেব যোনি সর্বত্রই পঞ্চকোয বিদ্ামান । ভবে 
গার্গক্য এই যে নিকৃষ্ট যোনি সমূহে সকল কোষের সমান বিকাশ হয় না, মনুয্য 
পিণ্ডে সমস্ত কোষের সম]ক্‌ বিকাশ হইয়! থাকে, এবং দেবপিণে এতদতিবিক্ 
গঞ্চকোষের শক্তিসমূহের অধিক বিকাশ হইয়। থাকে ' সকল পিগ্ডেব 'হুঁমর 
সহিত পঞ্চকোধের সমান ভূমিব শ্বান্রাবিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় আমার পাক 
যোগিগণ, আপনারা, খধিগণ এবং দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ শক্তি ॥।ব। 
এক পিও্ড হইতে অপর পিণ্ডে বিশেষ বিশেষ কোষের কার্য কবিতে পারলেন ! 
ইহা নিঃসংশয় সত) বলিয়। জানিবেন। চে পিতৃগণ ? উর্দ্ধ সপ্তলোকে দেবতাগণেব 
নিবাস এবং অধঃ সপ্তলোকের অন্ুরগণের শিবাস'। অন্রগণের সৃষ্টি তম: 
গ্ধান হওয়ার অনুররাঞ্জের রাজধানী সপ্তম অধোলে।কে অবস্থিত, নিস্ত, 
নৈণীন্থষ্টি সত্বপ্রধান হওয়ায় এবং এর দেবলোকে রাজানুশাসনের অ।বশ্তযৎ এ 
ন! থাকায় দেবরাঞ্জের রাজধানী তৃতীয় উদ্ধলোকে অবস্থিত, ইহাতে সক্হ্বে 
কথ! কিছুই নাং । বিশেষতঃ হে পিতৃগণ ! অঙ্থরগণ সর্বদা প্রবল হইয়। 
দৈবরাজ্যে বিপ্লুব উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি সামঞ্জন্তে বিশ্ব সধন করিতে মচেষ্ট 
থাকে এই হেতু নিবন্ধন ও দেবর|জের রাজধানী পর্বাদা তৃতীয় উর্ধ লোকেই 
স্থিত থাকে; হে পিতৃগণ ? উন্নত উৰ্দ্ধ লোকে অন্থরগণ প্রবেশ করিছে 
পারে না সেই কারণপ্রযুক্তও সেখানে দেবরাজের রাঁজাগুশাসনের প্রয়োজন 
হয়না । হে পিতৃগণ ! আমি সগ্ুগ রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন উপাসকগণকে 
সালোক), সামীপ্য, সান্রপ] ও সামুজ; মুক্তি প্রদান করিবাব অন্ত বষ্ঠ ও সপ্তম 
লোকে নানারূপে বিরাজমান থাকি । এই হেতু এ সকণ উন্নত লোকে 
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রাজাহুশাসন দুরে থাকুক শব্ামশাসনেরও অধিকার নাই । হে পিতৃগণ? 
মধ্যবত্বী মৃড়ালোক অতিশয় বিচিত্র । যে প্রকার গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের 
পোষক সেই প্রকার মৃত্যুলোকও চতুর্দশ ভুবনের পোষক । যেহেত মৃত্যুলোকে 
কর্ম করিবার পূর্ণ স্বাধীনত৷ থাকায় উহার সর্বাপেক্ষা অধিক মৰ্য্যাদ! 
রহিয়াছে। মৃতু'লোঁকরূপ উদ্ভানে মোক্ষর্ূপ ফলের উৎপত্তি হইলে ও বিশুদ্ধ 
যক্ঞোপযোগী সকল প্রকার খতুর দ্বারা স্থশোভিত কম্মভূমি আর্যাবর্ত্বে উহার 
বক্স সর্ব! প্রাপ্ত হওয়া! যায় । এই হেতু দেবগণ এবং আমি সর্বদা অবতার 
বিগ্রহ ধারণ করিয়া আৰ্য্যাবর্ত্ে আবির্ভত হইতে ইচ্ছা! করি। হে পিতৃগণ? 
মৃহালেক ভূলোকেব অন্তর্গত হওয়ায় ভূলোকের বিস্তারই অধিক । ভূলোক চারি 
ভাগে বিভক্ত । বথা--মাপনাদের পিতলোক, মৃতালোক, প্রেতলোক ও নরক- 
লোক । বস্তুতঃ ছে পিতৃগণ? আপনাদের লোকই ভূণোকেব মধ্যে সুখপ্রদ 
স্বৰ্গলোক বণিয়া গণ্য ৷ মৃতযুলোক কম্মতূষি, £ঠাঁকে কণক্ষেরও বলা তয়। 
প্রেতলোক ও নৱকালাক খোর দুঃ".দাবানলে গুণ নঙ্রঃ: পে চলোক 
মুড়লোবের সঠিত সন্বদ। সাংশ্লি্ট । হে পিতৃগণ ? গুবর্লোক প্রভৃতি অন্থান্ 
লোক আপনাদেখ লোকেব টপবে অবস্থিত, এ” ৫5 ন সবল উর্দ্ধণোক ও 
অধোলোকের বৈচিত্রের মহিত আপনাদের বিশেধ গবিচয় নাই । ছে পিডগণ ? 
যদিও ধৰ্ম্মরাজেব অঙ্ুশাসন এই চঠর্রিধ লোকেতে বিস্বত তথাপি যদি 
আপনাবা দুট প্রষত্ব কবেন' হাঁহ! হইলে যমদঙেব সাহায্য ব্যঠীতও স্ষ্টিব 
সামগ্র্ত রক্ষা বরিতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পাবেন। দণ্ডের দ্বাৰা মনুস্যকে ধার্মিক 
করিবার প্র নিশ্চিতত শুভ সন্দেহ নাই, গাঁপি যদি এইরূপ বাবস্থা হয় 
হে অগা দণ্ডযোগ্য$ না হয় তবে এহকপ ব্যবস্থ। মগয়োন কল্যাণের নিমিত্ত 
দণ্ড অপেক্ষা 'মধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণা! ইহাতে কোন সন্দেত নাই ইহ! 
আপনাদের নিকটে গত] বলিচতছ্ি। হে পিতৃগণ? মুঠ)লোকের অধিকার 
সর্ধালোক চিকেন । যেহেড়ু দেবত| ও অনুব সকলই কর্মভূমি মন্তষ্যলোক 
হইতে যাইর। টক্ত যোনি লাভ বরে এবং ভোগাঁবসাঁনে পতন হঈলে পুনবাঁয় 
অভু।দয় লাভের নিম ভাভাদিগকে মনুয়ালোকের আশয় গ্রহণ কৰিতে হুয়। 
প্রেতলোক মৃত্যুলোকের অগগস্বূপ এবং মৃত্যুণোকেব সভিত নন্বদ্ধযুক্ক নর- 
লোক ও প্রেতলোক নামে 'অভিহিত অন্য হট ও অধোলোক যৃড়ুলোকের 
উপরেই অবস্থিত মেহেত় এই তুই লোক ডোগলোক মাত্র] এই নিমিত্ত কে 


১৫৬ বে|গদর্শন । 


পিখগণ! মৃহ্/লোক জুব্যবন্থিত হইলে স্বভাবতঃই চতুর্দশভূবনের স্বাস্থ 
সংসাধিত হইয়া থাকে । কর্্মভূমি আার্্যাবর্তই ধর্মের স্বরূপের পূর্ণ বিকাশেৰ 
দ্বার। আত্মজ্ঞান প্রকাশের শ্রেষ্ঠ স্থান । জ্যোতিষশান্ত্রের দ্বারা ইহ! প্রমাণিত 
হয় যেুর্য)ই নিল্পস সৌরজগতের পৃথিবী এবং গ্রহগণেব কেন্দ্স্বকূপ ; এবং 
তাহার প্রকাশের দ্বারাই নিজ দৌব জগৎ অর্থাৎ স্বর্গ, মর্তা এবং পাতার 
লোকাঁদি প্রকাশিত হহয়া থকে । স্বয়ং হৃর্য) বমন স্বীয় সৌরজগতে' 
কেন্দ্র, তন্রপ অনেক মৌরজগত্তের কেন্দ্র এক বৃহৎ কৃর্যয। এবগ 
অসংখ্য বৃহৎ সৌরজগতের কেন্দ্র এক বিবাট হৃর্যা, এইরূপে উত্তবোন্তর 
বিভৃত ভইরা জষ্টির অনন্ত প্রবাহ প্রবাঁচিত তইতে থাকে | যদিচ বিরাট- 
হুর্য্যের সঠিত বৃহৎ কর্যোব এবং নত হুর্ষেব সঠিত আমদের আুর্বোৰ 
সম্বন্ধ বহিয়াছে, তথাপি আমাণেব নদৌবজগতেব গ্রহ এবং উপগ্রহগধ 
আমাদের সূর্য্য হইতেই প্রকাশ লাভ কারিষ। থাকে | স্বযং ক্র্য্যদেবঃ 
ক্দীয় সৌবজগতের কেন্দন্বরূপ, 9 সৌবদ্রগত্রূপ ত্রিভবনে শক্তি এনং 
তোক প্রকাশক । এই কারণ যোগী যদি চঠাঁতে সংযম করেন হাতা হইলে 
উক্ত সংবমের দ্বাবা ভূলোক, কবলোক এবং স্বর্শোকে বত ভুবন, অর্থাৎ গ্রহ 
উপগ্র প্রভৃতি আছে, টক্ত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান লাভ করিত আমর্থ ভহম. 
থাকেন। হের অনুভব বিবিধ প্রণবে হইয়া থাক | অধ্যায় সুর্য্যরূগ 
অর্থাৎ যাহা সম” জে]াঠিঃসনূত্বে জোতিঃ দতস হা প্রব্বত্তির ব।বণস্বরূপ শু 
প্রকাঁশ। অ হ কুর্যলপ মর্থাং হবামগ্ুলত স্রলনেবেৰ দ্বাব, যাহ, দৃষ্ট হয 
থাকে, এবং ডতাতে পাববপ্ত যে 'অধিদৈবশকি হাত অপিদৈব হুর । 
পবিদৃশ্বমান 'নযররূপ এই সংসাবও %£ ভাগে বিভন্ত । যপ। স্ূল জগৎ 
এবং সুক্মমগং। আমাদের পৃথিবীতে অথবা প্রতে)ক গ্রহ উপগ্রহের মধে। 
বেস্থৃধ মৃতাপার আছে উহাই স্থল লোক এবং সপ্তস্বর্গ সপ্তপাতাদ প্রভূত 
সুন্মলোক। হৃর্যযদেবের অধ্যাগ্রশ্বরূপে সংযম করিলে স্থপ্সরজগতের সম্পৃণ 
জ্ঞান এবং অধিভূত স্বরূপে সংযম করিলে স্থল জগ_ের সম্পূর্ণ ভ্রানলাভ করি? 
সমর্থ হইতে পাব! যায় । সংযমে যোগিকে এবপ নিয়মই অবলম্বন করিতে 
হয যেমন জ্ঞানে সংযম করিলে পরচিত্তেব দ্রান ৯ইয়। থাকে ৷ এম্থলে যোগী 
মের"! পরচিত্রেব সাধারণ স্থল জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সংঘম আরম্ভ করেন 
* বিশেষ জ্ঞান লাভ কবিবাব জন্য প্রকাবান্তরে পুনবায় সপ্পরাঙ্গো সংযম করিয়া! 


rh Lee 


বিভূতি পাদ । ১৫৭ 
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ধাকেন, তন্্রপ উন্নত যোগী সিদ্ধিলাভেপ্স, হইয়! প্রথমে স্বীয় ব্রঙ্গাণ্ডের 
নূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিবার যোগ্যত। লাভ করতঃ তদনন্তর অধ্যাত্ম স্বরূপে 
সংযম করিনে সুক্মজগৎ দেখিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ 

একাদশ সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে 

চন্দ্র সংযম করিলে নৃক্ষত্রবাহের জ্ঞান হউয়| থাকে ॥ ২৭ ॥ 

নক্ষত্রলোক কিন্প? ইহা অবগত হইবার অন্য যদিও অন্যন্প উপায় 
আছে, তথাপি চন্দ্রে সংযম করিলে নক্ষত্রবাহের রূপ, অর্থাৎ তারাগণের শ্রেণীর 
বোধ হইতে পারে । তারাগণের সহিত আমাদের সৌরজগতের ধারাবাহিক সন্বন্ধ 
বর্তমান রহিয়াছে অর্থাৎ গ্রহগণের সহিত স্থর্য্যের যেরূপ সম্বন্ধ স্ুর্যেব সহিত 
নক্ষত্রগণেরও সেইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে | যদি এপ ন! হইত তাহা 
হইলে কেবলমাত্র সূর্যে! সংঘম কবিলেই সমস্ত নক্ষত্রের জ্ঞান হইতে পারিত। 
নক্ষত্রসমূতের সহিত চন্দ্রের কিছু বিলক্ষণ সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, এই কারণ 
নক্ষত্রসমূহ সম্বন্ধে যোগী যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা কবেন তবে চন্ত্রে সংযম 
করিলেই তাঁহা অবগত হইতে পারা যাঁয়। পৃথিবী কেবল একদিনে ছুই ঘণ্ট। 
পর্যন্ত দ্বাদশ রাশিকে এক প্রকাঁব দেখিয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্র উপগ্রহ প্রতিদিন 
পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এবং নিজ কেন্দ্রে ও কয়েকবাব আবর্তিত হই! 
থাকে । স্থতবাং প্রত্যেক দিনে চন্দ চতুদ্দিক হইতে অনেকবার রাশিসমৃহকে 
দর্শন করিতে পারে । এই অন্ত চন্দ্রমণ্ডলে সংযম করিলে যোগী স্থগমোপায়ে 
সতজভাবে রাশিচক্রের জ্ঞান লাভ কবিতে সমর্থ হইতে পাবেন । রাশি-বিচার 
বিষয়ে চন্দ্রেব ইহাই বিশেষত্ব । জ্যোঠিষশান্বের সিদ্ধান্ত এই যে, মে সমস্ত 
গ্রহ আছে, সকলের মধ্যে চন্দ্র এক রাশিতে সর্বাপেক্ষা! অল্প সময় বর্তমান 
থাকে । এইক্প নিয়মেও প্রত্যেক তারা-ব্যুচ্রূপ রাশির আকর্ষণ বিকর্ষণ 
শরির সহিত চন্দ্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিচিত রহিয়াছে, অতএব উক্ত আকর্ষণ 
বিকর্ষণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাঁরাবু!চের অনুসন্ধান করিতে হইলেও চন্দ্রের 
সাহায্য গ্রহণ করাও বিশেষ প্রয়োজনীয় ॥ ২৭॥ 

দ্বাদশ পিদ্ধির বিষয় বর্ণিত তইতেছে-স্" 

ধরবে সংযম করিলে তারাসমূহের গতির জ্ঞান হইয়। থাকে ॥২৮॥ 


 শস্পাাশিশ শিপ শপ শী 


চন্তরে তারাবুচুহল্রানম্‌ ॥২৭| 


পরবে তদ্গতিজ্ঞানম্‌ ॥ ২৮॥ 
২০ক 


১৫৮ যোগাদর্শন । 
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যেমন আমাদের হূর্ষের সহিত আমাদের গ্রহগণের সম্বন্ধ, তঙ্জপ কৰ 
নামক মহাহৃর্ষেযর সহিত গ্রহগণের পন্বন্ব বর্তমান রহিয়াছে । এই কারণ গ্রে 
সঞ্জম কবিলে উক্ত নক্ষব্রগণে গতির জ্ঞান হতে পারে । নিশ্চল ভাবে গন 
উত্তর দিকে বঙমান রহিয়াছে, যদিও প্রান্কৃতিক নিয়মানুগারে গ্রহ, উপগ্রঃ 
সূর্য্য, মহ।হুর্যা, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি সমত গ্রহ এবং মহাগ্রহগণঃ মি নিষ্ত 
নিয়মাহুমারে নিঞ্জ নিজ পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং প্রকৃতির ঢদ্দমনীয 
নিয়মানুস।রে উহাদের যথাযথভাবে ভ্রমণ করাও স্ব ৩ঃসিদ্ধ, তথাপি ঞবলোক 
আমাদের মৌরজ্জগতের এত দুরবস্তী স্থানে স্থিত যে উক্ত দূরত্ববণতঃ আমনা 
উহাকে 'স্থবঃ দোখতেছি। যেমন দূরবর্তী স্থানে গ্থিত কোন প্রচণ 
অগ্নিশিখা স্বাভাৰিকক্কপে চঞ্চল হহলেও অচঞ্চল জ্যযোতিম্ময়ক্ূপে পরি? 
হইয়| থাকে, এরপ কব গতিম।ন হইলেও উক্ত গতির সহিত আম, দৰ 
লোকের কোন সন্বদ্ধ না থাকায় এবং পারম্পারক অনেক দুরম্বানবন্ধন 
আমর! ক্রবকে অচঞ্চল ফ্রবগ্ধপেহ নিশ্ডয্ন কাবয়। থাকি । কিন্তু ক্রবের সা২ঃ 
নক্ষত্রসমূহের নিকট সম্বন্ধ বর্তমান রাংয়াছে, প্রত্যেক নক্ষত্র এবং প্রত্োক 
রাশির অভ্তগত যে সমন্ত তার! রহিয়াছে ঠাহাবা প্রত্যেকেই এক এক ব্রশ্মাণ্ডে 
নুর্য্য। এই সমস্ত ত্ৰহ্মাণ্ড 'মামদের ব্রক্মাণ্ডের চড়দিকে স্থিত । এই ওল 
আমাদের পৃথিবীর সহিত রাশি ও নক্ষত্রের সম্বন্ধ, ড্যোতিষশান্বের দ্বারা ₹হা 
প্রমাণিত হইয়! থাকে । আমাদের পৃথিবীর চঠ্াদ্দকে গোলাকাররূপে [সত 
নিকটন্থিত ব্রহ্ধাগুলমূহ একি হই মহাহ্র্য/র্ূ্প ফরবের চতুর্দিকে আবদ্ধ 
করিতেছে । অতএব ঞুবলোকেব সহিত আমাদের প্াথবী অথবা আমাদের 
ব্রদ্মাণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ তারাখণের সাংতও সেই সম্বন্ধ বর্তমান থাকার ও 
ঞখলোক সকলের কেন্্রস্থানীয় ইওয়ায় উহাতে মংযম কারণে স্থম্বররূপে 
নক্ষত্রসমূতের গতির জ্ঞান হইয়। থাকে ।২৮॥ 

ব্রয়োপশ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে 

নাঙিচক্রে সংযম করিলে শরীরের যাবতীয বিষয পরিত্ঞাত হওয়া 
‘যায় ৷ ২৯॥ 

শরীবের সপ্তস্থানে সাত্টী কমল অর্থাৎ সাভটী চক্র আছে । উহাদের 
মধো যট্চক্রে সাধন কারয়। সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে পরে সপ্তম চক্রে 


 নাভিচঞে কায়বুহঞ্জানমূ। ২ 


ব্ডূতি পাঁদ। ১৫১ 


এ-ও ভাজ এই 
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উপস্থিত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। এই আন্ঠ চাবি প্রকার যোগমার্দের 
মধ্যে লয়বোগে হট্চক্রত্ডেদন ক্রিয়াকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করে । উক্ত 
ভয় ঢক্রেব মধ্যে নাঁভব শিকটস্থিত ঘে তৃতীয় চক্র রহিয়াছে, উক্ত চকে 
ধম করিলে শরীর সম্বন্ধীয় বিশেষ প্রান লাঁত হইয়া থাকে । অর্থাৎ শবীরের 
মব্যে কিরূপ পদার্থ কক্ধপ ভাবে আছে, বাশু, পিত্ত, কফ, এই ত্রিবিধ দোষ 
কিব্লপ ভাবে রহিমাছে, চন্য, রুলস, মাংন, নখ, অস্থি, বদ, এবং শুক্র, এই 
সপ্ত প্রকান ধাড় কিরূপ ভাবে রহিয়াছে, নাড়ীসমূহ কোথায় কিরূপ ভাবে 
আছে, নাতিচক্রে সংবম কারণে পুথ্বাহ্বপুত্খ্নপে এ সমপ্ত বিষষ অবগত 
হইতে পরা যায় । নাভিস্থান, প্রাণ-বাযু এবং অপান-বাধুব অর্থাৎ উদ্ধশক্তি 
৪ অধংশক্তিব মধাস্থান । এই জন্য ৩ক্ত কেন্দ্রস্থানে সংঘম করিলে লরলরী ওঠে 
নুন্দরঞ্জপে এবীবের সমন্ত পদার্থের গুন লাভ করিতে পারা যার । বায়ুর 
বিকারের দ্বান।ই শরীরে নানাধধ বাডুনিকাৰ ৪পস্থিত হইয়। থাক । অর্থাং 
জীবনীশক্তিই বানু নামে অভিঠিত হইয়া থকে । নাভিচক্র উঞ্ত জীবশীএজির 
অধঃ এবং উদ্ধগাতব কেন্দ্র, হুতর|ং নাভিচঞ্রে সংবম করিলে জীননীশক্কির 
গতির প্রানের দ্বার। উত্তমরূপে শাররীক মমপ্ত পদার্থের গানলাত ২+ 
পারে ৷ ২৯॥ 
চতুর্দশ সিদ্ধির বিষয় বলা হইঠেছে।- 
কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুংপিপান! নিবৃত্তি হয ॥ ৩০ ॥ 
শাস্ত্রে সঞ্চান ব্যাক্রগণেৰ উপযোগী নানাবিধ সিদ্ধি ও তাহাৰ বহব্ধি 
তেদ বর্ণিত হইলেও কোন কোন হলে ত্রয়ন্তরিংশং ভেদ ঢল্লিখিত দেখিতে 
পাওয়। বায় ॥ তন্মধ্যে মষ্টাপদ্ধি নুখ্য যাহাদেব খণশ আগের হয়ে কৰা 
হইবে । উক্ত ত্রয়স্ত্িংশৎ নার নাম স্্ঙিশান্ত্রে ধথ৷_ 
তাণিমা লঘিম। প্রঃপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা । 
বশিশ্বং গবিমেশিধে তথ।কামাবসায়িতা ॥ 
দুরশ্রবণমেবালং পরকায় প্রবেশনং। 
মনোযায়িত্বমেবেতি সর্ববন্ত ন্বমভীপ্পিতন ॥ 


ক$পে ক্ষুংপিপাসা।পৃতিঃ ॥ ৩০ ॥ 


কৈবল) পাদ । ২২৯ 


বৰদিন পর্যন্ত বুদ্ধি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, দ্রষ্টারূপী পুরুষ ততদিন পর্যান্ত 
স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন না। সমাধির অবস্থাতে পুরুষার্থের 
চরমদশ! লাভ কবিয়। পূর্ণভাবে একতব্বেব টদয়ের দ্বারা যোগীরাজ পুরুষার্ণব 
সীমা অতিক্রম কবিয়া যান। পুরুষার্থেব দ্বাবা৷ বৈধম্যাবন্থাতে স্থিত উক্ত 
যোগীরাজের অংশের প্রকৃতি সেই সয়ে সাম]াবস্থা লাভ কারয়া থাঞ্ে। এবং 
উঠার মধ্যপ্থিত গুণত্রয় স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বিলোম দশ! লাভ করিয়া শ্বভাঁবেই 
বিলীন হইয়! যায় । তখন তীঁভাব 'মংশেব প্রকৃতি মূল প্রকৃতির সভিত মিলিত তয়, 
এবং পুকষ দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিযা থাকেন । এই দর্শন শাস্বোক্ত বিজ্ঞান 
পুরুষ এবং প্ররুতিব স্বন্ত্ স্থতস্ব সত্তা এবং স্বতম্ব গতম গতিব ব্ষিষ বণিত 
ঠইযাস্ছ । প্ররুতি পুরুষের জন্যই কার্যা সম্পাদন করিয়! থাকে, ষখন এইবপ 
কৈবলাপদের দয় হয় পুরুষ তখন স্বম্বরূপে অবস্থিত ঠইয়। যান ; এবং 
স্বাভাবিকরপে প্ররুতি পুরুষেন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন তর] যাওয়ায় প্ররুতি আপন। 
গাঁপনি ক্রিয়াশূন্য চইয়। বিলীন হইয়া! যায় । এহ অবস্থা বেনাপ্তন অদ্বৈত 
তাঁর, অন্যান্য শ।স্বেব ইভাই অতান্ত ছঃখ নিরৃত্তি, ইহাই জ্ঞানমার্গের 
বন্ধসষ্ভাব, ইহাই ভক্কিমা্েব পবাভকি, এবং হহাচ এই শান্বব কৈবলঃ 
পুরুষেব স্বন্বন্ধাপ অবস্থিত, সৃষ্টির পুর্ন তিনি যেকপ ছিলেন শিব লয়া 
বস্কাতেও তীহাব সেইবপ তয়া যাওয়া অর্থাৎ স্বীয় পূর্ণরূপ লাভ করাকেই 
মোক্ষ অথৱা কৈবলা বলে । এই তটস্ক স্ঞানাহীত পূর্ণক্ঞানাময় দ্বৈন্ভাব 
নচিত অট্বত অবস্তাণ্ক কৈলা বল। তয, এই 'অবন্ত! লাঁত কবিয়! স্বম্পঞ্ভানা 
সাব যখন সর্ব্বজ্র পরমপুরুণষের সাক্ষাৎকাবেব দ্বাবা “সমৃদতবঙ্গ যেমন সমৃদ্রেই 
বিলীন হয়! যায গতদ্ধপ মণন পবমপুক্কষ ভাব লাঁভ কবিয়! পরমপুরুষেই 
বিলীন হইয়। যায় দে সময়ের উক দংপবানান্তি অবস্থাকেই কৈবল্য 
বূল। উয়। এই কৈবল্যাবস্থাই সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, উভাই বেদের সিদ্ধান্ত, 
এবং এই কৈবর্যাবস্থ(ই ঘোগ লাধনেৰ চরমসীম। ॥ ৩৪ ॥ 
পাতঞ্জলে সাংখাপ্রবচনে যোগশান্বে কৈবল্যপাদঃ : 
ইতি যোগদৰ্শনং সমাপ্তম্‌ ॥ 


এগ্রমযি পতঞ্জলিকৃত সাংখ্য প্রবচন সন্বস্কীয় 
যোগণাস্বের কৈবল্যপাদের সংস্কতভায়োব 
বঙ্গানুবাধ সমাপ্ত হইল ' 


বিভূতি পাদ | ১৬১ 


দেখাইয়া দিতে পারিলে অন্রান্তরূপে অনুভব হইতে পারে। পূর্বোক্ত ক$কৃপে 
কচ্ছপাক্কৃতি একটী নাড়ী আছে, উক্ত নাড়ীর সহিত শরীরের গতির বিশেষ 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই জন্য উক্ত ফুর্শ্ম নাড়ীতে সংঘম করিলে শরীরের স্থিরত্ব 
লাভ হয়, এবং শরীর স্থিব হইয়া গেলেই মন স্থির হুইয়া যায়। কণকুপের 
সমস্থলে যেরুদওস্থিত পঞ্চমচক্র বর্তমান বহিয়াছে, তাহারই নিকটে উর্ধদেশে 
বর্ধনাড়ীর স্থান । কৃর্মদের যেরূপ মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন, তন্্রপ মন্তককে 
ধারণ করিবার পক্ষে এই নাড়ী পরম সহায়ক । লয়যোগশাস্ত্রে এই নাড়ীর 
সাহায্যে নানাবিধ লয়যোগের ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে । শরীর পরিত্যাগ 
করিবার সময় যোগী বিচলিত না হন, অর্থাৎ মুত্তার এই ঘোর সন্ধিন্থলে ধৈর্য্য 
লাভ করিবার যে ক্রিয়া আছে তাহাও আজ্জাচক্র ও কৃর্মনাড়ীব সাহায্েই নিষ্পন্ন 
হইয়া থাকে। মেকুদণ্ডই শবীরকে ধাঁবণ কবিয়া আছে, তাহাতে ধৈর্য্য : 
উৎপন্ন করিবার পক্ষে কুর্মনাড়ীাব শক্কিই সর্বপ্রধান। অতএব মস্তিক্ষেব 
সহিত, মেরুদণ্ডের সহিত এবং সমপ্ত শরীরের বায়বীয় শক্তির সভি বিশেষ 
সম্বন্ধ নিবন্ধন, উক নাঁড়ীতে সংযম করিলে ফুল ও হুশ্বশরীরের ধৈর্য্য উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে । আচার্যযগণ বর্ণন কবিয়াছেন ঘে, যেষন সর্প অথবা! গোসাপা 
প্রভৃতি নিজ নিজ বিবরে প্রবেশ কবিয়! চাঞ্চলা ও ক্রুব ভাব পৰিত্যাগ করে, 
তদ্রপ যোগির মন কৃর্বনাড়ীতে প্রবেশ করিবামারই স্বীয় স্বাভাবিক চাঞ্চল্য 
পরিত্যাগ করিয়। থাকে ॥ ৩১ ॥ 

যোঁড়শ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে 

কপাল জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধগণের দর্শন হইয়া পাকে ॥৩২॥ 

মন্তকেব ভিতরে কপালের নিয়ে একটী ছিদ্র মাছে উহাকে ব্রক্গরদ্ধ 
বলা হয়, উক্ত ব্ৰহ্মবন্ধে মনকে উত্তোলিত করিলে জোোতির দিব্য প্রকাশ 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, উহাতে সংযম করিয়া যোগী সিদ্ধ মহাত্মাগণের দর্শনলা'ভ 
করিতে সমর্থ হন । পূর্বে যে সাহ্িক প্রকাশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, 
উতা ব্রক্ধরন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, বন্ধরন্ধে প্রকাশের অংশ নিত) 
বিরাজিত থাকে, ৰহিঃপ্ৰকাশেব নিত্যতাব সহিত অন্তঃপ্রক্ষাশের নিত্যতার 
নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান | যহর্ধি হকার যে সমস্ত সিদ্ধ মহাস্থাগণের উল্লেখ 


মুর্ধ জ্যোতিবি সিদ্ধাদর্শনম্‌ ॥ ৩২ 


১৬২ বোগদর্শন । 


করিতেছেন; উহার তাৎপর্য এই যে, ধীনী বিভৃতিসম্পন সিদ্ধ মহাত্মাগণ অর্থাৎ 
বাঁহারা জীবকোটী হইতে পরত হইয়। সৃষ্টির কল্যানবিধানের জন্য খীশীশত্তি 
ধারণ ক্রিক! এক লোক হুইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিত্বা থাকেন! 
সিদ্ধ মহাত্মাগণ চতুর্দশ ভুবনেই বিরাজিত রহিয়াছেন। যেরূপ উর্্ধ সগ্তলোকে 
'দেবতাগণ, ভূলোকের অন্তর্গত পিতলোকে পিতৃগণ, এঁকপ জানরাজোর প্রবর্তক 
খষিগণ চতুর্দশ ভুবনেই গমনাগমন করিতে পারেন । সমস্ত তুবনেই তাঁহাদের 
অপ্রতিহত গতি । এরূপ সিদ্ধমহাত্বা এবং খবিফোটিয় মহাপুরুষ প্রায়শঃ 
উচ্চতর লোকে বর্ত্তমান খাঁকিলেও স্ব স্ব' ইচ্ছায় তুবনাস্তরেও ভ্রমণ করিয়া 
থাফেন ৷ সম ও ব্যষ্টির বিচারে ব্ৰহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের একত্ব সম্বন্ধ থাকার 
ব্ৰহ্মরন্ধ জ্যোতিতে তাহাদের দর্শন লাভ হইয়! থাকে। বহির্জে্যাতির সহিত 
অন্ত্জে্চোতির সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় ব্র্নরদ্ধ, স্থিত জ্যোতিতে সংঘম করিলে 
উক্ত মহাত্মাগণের দর্শন লাভ হইয়া থাকে 1 ৩২॥ 


সপ্তদশ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে 
প্রাতিভে সংযম করিলে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইয়া! থাকে ॥ ৩৩॥ 


যোগসাধন করিতে করিতে ধ্যানাবস্থাতে একচী তেজোময় নক্ষত্র 
দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে । এ লক্ষত্রকে প্রাতিভ বল! হয়। উক্ত জ্যোতি 
প্রাতিভ নক্ষত্রে সংযম করিয়া যোগী পূর্ণজ্জান লাভ করিতে সমর্থ হইয়! 
থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে, চঞ্চল বুদ্ধি-সম্পর মনুয্যগণ 
প্রাতিভ দর্শন করিতে সমর্থ হ’ন না। গুরুদেবের অনুগ্রহে সাধক বখন 
যোগমার্গে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখনই তাহার বুদ্ধি স্থির 
হইতে থাকে। এই প্রাতিতদর্শন, বুদ্ধি স্থির হইবার পূর্বলক্ষণ | এই কারণ, 
প্রাতিভে সংঘম করিয়| যোগী সত্বর জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন । নাদশ্রবণ 
যেরূপ যোগযুক্ত ষোগির মন স্থির হইবার লক্ষণ ( অর্থাৎ যোগির মন 
যখন স্থির হয়, তখনই উক্ত পিণ্ডে নাদ শ্রুত হয়) তজ্প যোগির 
বুদ্ধি যখন স্বচ্ছ হুইয়| সত্বপগুণ লাভ করিতে থাকে তখন যোগির উক্ত 
প্রাতিভ দর্শন এবং অন্তররাজে) প্রাতিভের স্থিতি হইয়া থাঁকে। মনঃস্থ্র্যয- 


থাতিভাঘা সর্ব ॥ ৩৩ ॥ 


বিভূতি পাদ । ১৬৩ 
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নক্ষণ নাদ শ্রবণের সহিত যেরূপ উচ্চকোটির সিদ্ধিসবৃহের সম্বন্ধ সেইরূপ 
প্রাতিভের স্থিরতার সহিত বুদ্ধিনন্বন্ধীয় সিদ্ধিসমূহ্রে সম্বন্ধ, বর্তমান রহিয়াছে । 
এই প্রাতিভকে স্থির করিয়া! উহাতে সংযম করিলে যোগী যথাক্রমে জান- 
রাজোর সিদ্ধিসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া! থাকেন। এই প্রাতিত 
সিদ্ধির দ্বারাই পুজ্যপাদ মহ্ষিগণ মন্ত্রক হইতে পারিতেন, এবং করতলামলকব্ 
জানরাজে) অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন ॥ ৩৩ ॥ 

অষ্টাদশ সিদ্ধি বর্ণন কর! হইতেছে।-- 

হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

ধট্চক্রের মধ্যে চতুর্থ চক্র হৃদয়ের সমান্তরালে অবস্থিত, উহাকে হৃৎকমলও 
বল! হুয়। এই কমলের সহিত অন্তঃকরণের বিলক্ষণ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। 
এই হৃদয় চক্রে সংযম করিলে যোগী স্বীয় অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পূর্বস্থত্রে দ্বিদলে প্রাতিভের দর্শন, এবং 
উহাতে সংযম করিয়! বুদ্ধিরাজ)-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের উপায় বর্ণন করিয়া 
সমপ্রতি এই সৃত্রের দ্বার! হৃদয়-চক্রে সংঘমপূর্বক মনোরাজ্যের গ্রানলাভের উপায়, 
মহৰ্ষি বৰ্ণন করিতেছেন । চিত্ত এবং মন উভয়েই পারস্পরিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট । 
চিত্তে নবীন এবং প্রাচীন উভয়বিধ সংস্কার বর্তমান থাকে । চিত্ত চঞ্চল 
হইলে, মনও চঞ্চল হয়, অতএব মনের ক্রিয়াতে চিত্তই প্রধান । চিত্ত নিজের 
সুস্মশরীরের অঙ্গ হইলেও মুহামায়ার মায়াতে উহার পূর্ণস্বরূপ জীবের উপরে 
প্রকটিত হয় না। চিত্তের সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধবিশিষ্ট এই চক্রে যোগী 
বখন সংযম করেন, তখন স্বীয় চিত্তের পুর্ণগ্রান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 

উনবিংশতি সিদ্ধি বনিত হইতেছে 

অত্যন্ত ভিন্ন বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভোগের 
উৎপত্তি হয়। পরপ্রয়োজনমূলিবা বুদ্ধির ভিন্ন স্বার্থ ক্হঙ্কারশূন্য চিৎ 


প্রতিবিষ্বে সংধম করিলে পুকষের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৫॥ , 


হৃদয়ে চিততসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥ 
সত্বপুরুষয়োরত্যন্তানংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদতোগঃ পরার্থাকতন্বার্থসংযমাৎ, 


পুকুষজ্ঞানম্‌ ৷ ৩৫ ॥ 


১৬৪ যোগদর্শন । 
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রজঃ এবং তমোগুণ-প্রধান বুদ্ধি-সত্বে, বৈধশ্মভাবের আধিক্য বশতঃ 
উহ পুরুষ হইতে অত্যন্ত তির ; এবং ত্বগুণযুক্ত বুদ্ধির উপরে আত্ম! প্রতি- 
বিথিত হইয়া থাকিলেও পর্রিপামাদি বিকারের বশবর্তী হওয়ায়, উহাও কৃটস্ 
পুরুষ হইতে অত্যন্ত অসংকীর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ভির | এইরূপ অত্যন্ত অসংকীর্ণ বৃদ্ধি 
ও পুরুষের যে পরম্পর প্রতিবিষ্ব সম্বন্ধ দ্বার! অভেদজ্ঞান উহ্াকেই পুক্রষনিষ্ঠ ভোগ 
বল! হয়। বুদ্ধি দৃষ্য বলিয়া উহার ভোগরূপ প্রত্যয় পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের 
প্রয়োজনই হইয়া থাকে। এই গরার্থ হইতে পৃথক যে স্বার্থ প্রত্যয়, যাহ! বুদ্ধি 
গ্রতিবিষ্িত চিৎ সব্বাকে অবলম্বন কনিয়। চিন্মাত্ররূপ, উহাতে সংযম 
করিলে যোগী পন্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক-প্বভাব পুরুষের জান লাভ করিতে পারেন । 
পুরুধও প্রকৃতি উভয়েই স্বতন্ত্র । উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই দৃশ্টকূপ জগতের 
উৎপত্তি হয়, উহ।ই দ্বৈতরূপ বন্ধনের হেতু । পুরুষ নির্লিপ্ত ও নির্বিকার, 
কিন্তু প্রকৃতি পরাধীন, লিপ্তা পারণামিনী এবং বিকারময়ী হওয়ায়, উহার 
প্রথম পরিণামরূপ মহত্তত্বই বুদ্ধি-পদ বাঁচা । নির্লিপ্ পুরুষকে আবদ্ধ করিবার 
দন্তই মহত্তত্বর্বপ বুদ্ধির স্ুষ্টি । এঁ মহত্তত্বক্ূপ বুদ্ধি পুরুষ হইতে অতান্ত 
ভিন্ন হইলেও যখন অধটনধটনাপটীয়সী প্রকৃতির নিজ শ্বভাব বশতঃ পুরুষ- 
প্রকৃতির অভেদন্তাব প্রতীত হইতে থাকে তখনই ভোগর্ূপ বন্ধন-দশার 
উৎপত্তি হ্য় । ইহাই স্থষ্টির রহন্ত ও বন্ধনদশার বৈজ্ঞানিক স্বরূপ । মহত্বত্বর্ূপ 
বুদ্ধির স্বাত্ত্া না থাকার উহা! পর প্রয়োজনের নিমিত্তই হইয়া থাকে, 
কেননা, পুরুষের জন্যই প্রকৃতির সমস্ত পরিণাম | পুরুষের স্বার্থ-দশা তাহা 
হইতে পৃথক; অথবা একর্ূপও বলা যাইতে পারে যে, অবিস্তা জনিত 
ভোগের যে পরার্থদশ! তাহা হইতে বিবক্ষপূ, বিস্তার কৃপ! হইতে উৎপন্ন, জৈব 
অংস্কার শূন্ত চিদ্বিলাসের যে এক স্বাভাবিকী দশ! উহাকে স্বার্থ-ছশ! বল! যাইতে 
পারে বুদ্ধির মালিন্ত-রহিত শুদ্বভাবময় জৈব অহঙ্ধার-শূন্তু আত্মজ্ঞানপুর্ণ 
চিন্তাবদশা, অবগত হইয়া যোগী যখন উহাতে সংযম করেন তখনই তাহার 
স্বরূপে বোধ হইয়া থাকে৷ এই দিদ্ধি সর্বপ্রকার সিদ্ধির মধ্যে উত্তম 
ও পরাসিদ্ধির কারণ যথা স্থৃতিশান্ত্রে_ 


অতে৷ বিজ্ঞবর! অত্র প্রকৃতের্মে দশাঘয়ে। 
মম সিদ্ধিস্বরূপস্ত বিকাশোহপি ঘিধাভবেত ॥ 


বিভূতি পাদ। ১৬৫ 


শপ তা ছি ৯ সি সস সি 


অপরা সিদ্ধিরেকাস্তি দ্বিতীয়া চ পরাতিধা। 
নৈকোক্তসিদ্ধিরপাণি নানারূপাণি বিভ্রতী ॥ 
সিদ্ধিন্রেহস্ত্যপরানাম্মী নাত্র বঃ সংশয়ো৷ ভবেৎ। 
জ্ঞানাধিকারিণে! বিপ্রাঃ পূজ্য! সিদ্ধিঃ পরাভিধ! ॥ 
চিন্ময়ী সাহ্বিকী নিত্য! হিতাহদ্বৈতবিধায়িনী । 
স্বরূপানন্দসন্দোহদ্ভোতিনী সা প্রকীন্তিতা ॥ 
এইজন্য হে বিজ্ঞগণ? আমার প্রক্কৃতিব পরাপরনারী এই দ্বিবিধ দশাতে 
আমার সিদ্ধির স্বরূপের বিকাশও দ্বিবিধ হুইয়া থাকে। এক পধাসিদ্ধি ও দ্বিতীয় 
অপরালিদ্ধি। পূর্ধে সিদ্ধির যে বহুবিধন্নপ বর্ন করা হইয়াছে উক্ত নানারূপ- 
ধারিণী সিদ্বিই আমার অপরাসিদ্ধিঃ এবিষয়ে আপনাদের স'ন্দগ্ধ হওয়া উচিত 
নহে। হে জ্ঞানাধিকারী ব্রাহ্মণগণ ? পুজ]| পরানাম্নী যে পরাসিদ্ধি 
উহাকে চিন্ময়ী, সাত্বিকী, নিত্য, হিত|, অধৈতকানিণী এবং স্বরূপানন্দ-সন্দোহ- 
প্রকাশিনী বল! হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ 
পূর্বসত্র কথিত পরাঁসিদ্ধিব উপযোগী সামর্থ্য লাত করি! বু'খান দশা গত 
যোগী যে সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হ’ন তাহাই বর্ণিত হইতেছে 
গ্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আম্মাদ এবং বার্তানামক যট্সিদ্ি 
যোগিগণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ 
ূর্বন্যত্রে যে স্বার্থ-সংঘম-জনিত সিদ্ধির বিষয়ে বর্ণন করা হইয়াছে, 
তদনন্তর সম্প্রতি এই সুত্রে মহর্ষি সুত্রকা'র অবান্তর ফলসমূ বর্ণন করিতেছেন । 
পূর্ববথত্র বর্ণিত অহক্কাররহিত চিন্মাত্র স্বার্থ প্রত্যয়ে সংযম করিয়া যোগী 
বন অগ্রদর হইতে থাকেন সেহ সময়ে এই যট্সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
মহর্ষি এই যট্সিদ্ধিকে প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্কারপে 
বৰ্ণন করিয়াছেন । প্রাতিভ সিদ্ধির দ্বার অভীত, অনাগত, বিগ্রকষ্ট ও 
শুগ্মাতিসুপ্ পদার্থের জান হইয়া থাকে । এবং শ্রীবণসিদ্ধির দ্বারা দিব্য 
শ্রাবণ জ্ঞানের পূর্ণতা, বেদনসিদ্ধির দ্বার! দিব) স্পর্ণজ্ঞানের, আদর্শ-সিদ্ধির দ্বার! 
দিব্যদর্শনজ্ঞানের আশ্বাদসিদ্ধির ছারা দিবা রসজ্ভানের এবং বার্তাসিদ্ধির 
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ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ বেদনাদর্শাস্বাদবার্তী দায়ন্তে ॥ ৩১ ॥ 


2৬৬ €গদর্শন । 


বার! দিব্য গন্ধজানের পূর্ণত| স্বাভাবিক রূপেই হইয়া থাকে। এই 
সমস্ত সিদ্ধি স্বার্থনংযছের আনুষঙ্গিক ফল,। তাৎপর্যয এই যে যোগদা ধনের 
দ্বারা শ্বরূপজ্ঞানরূপ পুরুষজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া গেলেও যোগী যখন পূর্বা- 
সংস্কারজন্য বুখানদশ!| লাভ করেন ভখন তিনি স্বভাবতঃই এই সমস্ত 
সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন । যোগিগণের পক্ষে এই সমন্ত প্রায় 
স্বাভাবিক সিদ্ধির মধ্যে গণ্য। হ্ব্বরপপ্রাণ্ড পুরুষের উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ আত্মজ্ঞানী যোঁগিগণের ত্রিবিধ দশার বর্ণন শাস্ত্রে পাওয়| যায় । এই 
নমন্ত পূর্ববনংস্কার জন্তু হইয়া থাকে ৷ এই সমস্ত অব হার তারতম্যানমারে পূর্ব 
কথিত ব্যুখান দশারও তারতম্য হইয়। থাকে । এই সমন্ত সিদ্ধিলাভ প্রারন্ধ 
সংস্কার জনিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ 

যোগিগণকে সতর্ক করা হইতেছে-- 

সমাধির পক্ষে এ মস্ত বিদ্রকারক, কিন্তু বুদ্ধানদশাতে 
সিদ্ধি ॥ ৩৭ ॥ 

পূর্বনুত্রকথিত স্বাভাবিক সিদ্ধিসমূহ যোগিগণের খুক্তিপখের বিশ্রকারক । 
জীবগণের পার্থিব এখর্যাই তোক অথবা দেবতাগণের দৈবীলিদ্ধিই হোক সষস্তই 
মায়ামরী প্রকৃতির লীল! । কিন্ত প্রত্যেকেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন । এবং যতদিন 
গরযান্ত বাসন! থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহ! পূর্ণ করাও অবশ্থয কর্তব | এই জন্যই 
চঞ্চলচিত্ত যে নমস্ত যোগিগণ মধ্যে অবস্থিত হয়া সিদ্ধির অপেক্ষা করিতে 
থাকেন, মহধি সুত্কার তীহাদেরই জন্য এই অধ্যায়ে সিদ্ধির বিবিধ ভেদ বর্ণন 
করিয়াছেন । বিশেষতঃ বুঃখানদশাতেই যোগী পূর্বকথিত স্বাভাবিক সিদ্ধিসমূক 
স্বভাবতঃই লাভ করিয়া! থাকেন। এই সমস্ত প্রাকৃতিক পরিণামজনিত এবং 
ক্ষণভদুর হওয়ায় সমাধির নিত্যানন্দ শুদ্ধ অদ্বৈত দশাতে বিস্বকারক হইব? 
থাকে । এই কারণবশতঃ যহ্ধি হুত্রকার যোগিরাজ্জ বিশেষ সাবধান করিবার 
জন্ত এই সুত্রের অবতারণ! করিয়াছেন । যদিও পুরুষের শ্বন্বব্রপের উপলব্ধির 
পরে যোগিরাজকে আর নাধারণতঃ প্রকৃতির লীলাতে আবদ্ধ হইতে হয় না, 
কিন্ত ব্যুখানদলাজনিত পূর্বাকথিত দিদ্ধিসমূহে অধিক আক হইলে জড়ভরতের 
স্টার কদাচিৎ ‘বিপন্ন হওর। সম্ভব। এইজন্ প্রধানতঃ যোগিকে সাবধান 


তে সমাধাবুপসর্ণ। বুঃখানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 


বিভূতি পাদ । ১৬৭ 


করিবার অন্থই এক্সপ সিন্ধান্ত কর! হইয়াছে। বস্তুতঃ সিদ্ধি লৌকিকই 
চোক, আর পারলৌকিকই হোক, প্মর্ধিবই হোক অথবা! অলৌকিকই হোক 
সমস্তই মুযুক্ষুগণের হেয়। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে যেমন 
শ্রধীশ গীতাতে- 


অঘট্যঘটনায়াং যা প্রকৃতির্শ্বেপটীয়সী । 
জগদ্বিমোহিনী সৈব মহামায়া পরাভিধা ॥ 

মহতে। জ্ঞানিনশ্চৈবং যোগিনোহপি তপন্ধিনঃ ৷ 
সিদ্ধিসার্থেরনেকৈর্হি মোহয়ন্তী নিরস্তরম্‌ ॥ 
আবাগমনচক্রে* স্মন্‌ স্ববিলাসাত্মকে মুহুঃ। 
মোক্ষমার্গং চ রুক্ধান! ঘূর্ণয়েত সমন্ততঃ ॥ 
ব্রাহ্মণাঃ ! প্রকৃতির্ধেহসো৷ মহামাযা পরাভিধা। 
কিন্তু মে জ্ঞানিনো তক্তান্‌ মৌহিতং ন কদাপ্যলম্‌ ॥ 
কুলাঙ্গনানাং সাধবীনামঙ্গানামিব দৰ্শনম্‌ । 
জ্ঞানিনাং মম ভক্তানাং ভবেৎ দিদ্ধিপ্রকাশনম্‌ ॥ 
পুকুষাংশ্চ পরান কীশ্চিত যথা কাশ্চিংকুলাঙ্গনাঃ । 
দর্শনায় নিজাঙ্গানাং ন ক্ষমন্তে কদাচন ॥ 

ভৰন্ত যুৎকষ্টিতাঃ কিন্তু সর্বব্থ] জন সংসদি । 
দর্শনায় নিজঙ্গানাং নির্লজ্জাঃ কুলটা মুহুঃ ॥ 
সর্বসামর্ধাবন্তোহপি মন্তক্তা ভ্ঞানিন স্তথ!। 
সিদ্ধিং স্বাং নৈব তো বিপ্রাং ভোতয়ন্তে কদাচন ॥ 
যোগিনো ভক্তিহীনাস্ত লক্ষ্যহীনাস্তপস্থিনঃ। 
সাধক উত্রকর্ম্মাণো জ্ঞানহীনান্তথা দ্বিজাঃ ॥ 
স্বীয়াঃ সিদ্ধিবণিগ্বৃন্যা সম্প্রকাশ্ট পতন্তালম্‌ । 
্রকাশ্টা ।সদ্ধয়ো নৈব সর্ববধাহতো| মহাত্মভি; ॥ 
কদাচিৎ ভ্রাতরঃ পুত্রা আত্মীয়াঃ স্বজনা উত । 
দৈবাদনিচ্ছয়েক্ষেরন্‌ ধথাঙ্গানি কুলগ্রিয়াঃ ॥ 


১৬৮ যোগদর্শন ৷ 


জ্ঞানিনাং মম ভক্তানাং সিদ্ধীনাং বৈভবং তথ|। 
গ্রকটত্বং হঠাষ্ঠাতি দৈবাল্লোকে কদাচন ॥ 


অঘটন ঘটনপটীয়দী জগছিমোধিনী আমার প্রকৃতি ধিনি মহামায়া নামেও 
অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনি নানাবিধ সিদ্ধির দ্বার! তপন্থী যোগী এবং শ্রেষ্ঠ 
শ্রেষ্ঠ জ/নিগণকেও সর্বদা! বিমুগ্ধ কারয়| মুক্তিমার্শকে-আবন্ধ করতঃ স্বীয় 
বিলাদরপ আবাগমন চক্রের চতুর্দিকে পরিভ্রামিত করিতে থাকে । কিন্তু হে 
্রাহ্মণগণ | মহামায়। নামে আমার প্রকৃতি কদাপি আমার জ্ঞ/নিতক্তগণকে 
বিমেহিত করিতে পারে ন! ৷ আমার ভ্ঞ।নিতকগণের সি্ধিপপ্রকাশ করা কুঙ্গকামিনী- 
গণের অঙ্গপ্রদর্শনের সমান । ধেরূপ হে বিপ্র! কোন কুলকামিনীই কদাপি পর" 
পুরুষকে নিজ অঙ্গ দেখাইতে পারেনা, কিন্তু নির্লজ্জ। কুলটা অর্থাৎ ব্যভিচাবিণী 
স্ত্রী জনসমাজে সর্ববিধভাবে নিজ অঙ্গসমূহ পুনঃ পুনঃ দেখাইবার জন্য উৎকঠ্িত 
হইতে থাকে; তদ্রপ, আমার জ্ঞানিভক্রগণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও নিজ সিদ্ধি কথন 
প্রকাশ করেননা, কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ । লক্ষ)হীন তপস্বী, ভঙ্জিহীন যোগী এবং 
জ্ঞানহীন উগ্রকর্ম্ম সাধক বণিক-বৃত্তির দ্বারা নিজ সিদ্ধি প্রকাশ করিয় অত্যন্ত 
পতিত হুইয়। বায়। এইজন্য মহাত্মাগণের সিদ্ধি সমূহ প্রকাশ কর! কর্তবা 
নহে । যেরূপ ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় এবং ম্বজনগণ আনিচ্ছাবশতঃ দৈবাৎ 
কুলকামিণীগণের অঙ্গদর্শন করিয়া থাকে, তদ্রপ আমার জ্ঞানিভক্তগণের বৈভব 
দৈবাৎ কথন কথন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিন্ত উন্নত নিষ্কাম মুমুক্ষুগণের 
কদাপি সেদিকে লক্ষ্য কর! কর্তব্য নহে ॥ ৩৭ ॥ 

বিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে 


বন্ধনের হেতু শিথিল হইয়! গেলে এবং চিত্তের গমনাগমন মার্গরূপ 
নাড়ীর জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে চিন্ত পরশরীরে প্রবেশ করিতে 
পারে । ৩৮ ॥ 
,. সম্প্রতি মহধি সুত্রকার অন্তবিধ সিদ্ধি বর্ণ করিতেছেন, শরীরে দন্দ 
অর্থাৎ আসক্তি জন্যই চঞ্চল মনের বন্ধন হইয়| থাঁকে। সমাধি প্রাপ্তি হইলে 
ক্রমশঃ স্থলশরীর হইতে স্ুন্মশরীরের এই বন্ধন শিথিল হইয়া! যায় । এবং 


বন্ধকারণশৈধিল্যাৎ প্রচারসংবেদন|চ্চ চিত্রন্ত পরশরীরাবেশ: ॥ ৩৮॥ 


বিভূতি পাদ । ১৬৯ 


শি সি FC চিএ এ সিসি এ দি এল এন একি এ সে রাশ, ডিএ এ এন এই এ ও উই পম রা চাই লরি 9 


এইরূপ সংঘমের সাহায্যে চিত্তের গমনাগমনমাগীয় নাড়ীজ্ঞানের দ্বার! স্বভাব .£ই 
বৃগ্মণরীরকে কোন স্থলে পৌছাইয়া, দেওয়ারূপ প্রবেশক্রিয়া এবং পুনঃ পুনঃ 
ইহাকে আঁনয়নরূপ নির্গম ক্রিগার জ্ঞান যৌগী লাভ করিতে পারেন । 
নেই সময়ে যোগী যধন ইচ্ছা করেন তখনই নিজ শরীর হতে পৃথক্‌ হংয়া 
মপ্যুর শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন । যোগী প্রথমে সবিকল্প সমাধিতে 
অগ্রসর তইয়া বিতর্ক এবং বিচারকপ সমাধিভূমি অতিক্রম করতঃ যখন 
অন্মিতানথগন সমাধিভূমিতে উপস্থিত ত’ন, তপন তিনি এইব্প অধিকারের 
যোগত! লাভ কবিতে সমর্থ ভইতে পারেন । সে সময়ে যয নিয়মাপিজনিত 
মাম্মবল লাভ কবিয়া শারীবিক ছন্দ ও শারীবিক আসক্ষিকে জয় কবিতে সমর্থ 
হইতে পাবেন তপন যদি এইরূপ সিদ্ধিব বাসন! তয়, তবে আসন জয়ের 
দার! সলশরীরকে জয় কবিয়। প্রাণায়ামেব শক্তিব সাচামেয প্রাণ জয় করতঃ 
প্রণময় কোষেব স্তি সুন্শণীরকে বর্ধমান স্থল শবীব হইতে বাহির করিয়া 
প্রাণশক্কির দ্বার! অন্য শবীরে প্রাবশ এবং সেখান ভঠতে স্বীয় শরাবে আনয়ন 
কবিবাব *যাগ।ঠা যোগী লাভ করিতে পাবেন ! যেমন রাণী মধুমক্ষিক! 
যেখানে যায় অন্যান্য মধুমক্ষিকাও ওহাব পশ্চাৎ অনুধাবন করে, তজ্জপ জীব 
মন্ত শরীরে প্রবেশ করিল, ইন্ছিয়গণও ভাহাব সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। 
যোগী অগ্যেব শনীরে প্রবেশ করিয়াও স্বীয় শবীরেব ন্যায় ব্যবহাব কবিতে 
সমর্থ হঃয়। থাকেন । কেননা, চিত্ত এবং আম্মা ব্যাপক, যখন উহার ভোগ- 
ভষণ। বিণূবিত ভইয়া যায় তখন দর্বরই তিন আপন্দলাভ কবিতে পারেন, 
যেতেন ভোগসাধক কন্ম শিণিল হয়া যাওয়ায় তিনি সবর শ্বতন্্রভাবে 
সুখলাত করিতে পারেন । এইবপ সংযম ক্রিয়ার ধারা বন্ধন শিথিল হইয়া 
গেলে যোগী পরকায়ে 'প্রবেশেব শক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥ 


একবংশতি সিদ্ধি কণিত ভহতেছে_ 
উদান বায়ু পরাজিত হইলে জল, পঙ্ক, কণ্টকাদি পদার্থের স্পর্শ 


হয় না ও মৃত্যুও বশীভূত হয় ॥ ৩৯ ॥ 
বায়ুর দ্বারাই শরীরের স্থিতি হুইয়! থাকে, সম্পূর্ণ শরীর এবং হজ্িয়গণের 


শপ ৮ কা সপ ee» 
one আপ সী শিপ ৮? তিশা শী সী স্পা শট পপ পাপ আপা শম্পা জপ 


উদদানজয়াজ্জলপঞ্ধকণ্টকাদিঘসঙ্গ টৎক্রান্ধিশ্চ ॥ ৩৯ ॥ 
২ 


১৭৪ যে|গদর্শন । 


পি স্পা ভা তা পলাশী এ সপ পপির অপ তত জজ পি জি লা রা প্র অর সিল ভর এস সি PN ছা এমি 


মধো স্থিত বায়ু পাচভাগে বিভক্ত, যথ৷--প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বযান। 
শপিকাতে প্রবহমান নাপিকা হতে নাভি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত যেবাঘু তাহাকে 
প্রাণবাদু বলা হয়। নাভি অধোভাগে নাভি হইতে আরস্ত করিয়া 
পদাঙষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থিত বায়ুকে অপানবায়ু বলে । এই প্রাণ এবং অপানবায়ব 
পবস্পবেব আবর্ধণের দ্বার প্রাণ ক্রিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকে | নাতিৰ 
চহুর্দিকে ব্যাপক সমতা প্রাপ্ত যে বায়ুর দ্বারা জীবনক্রিয়া সাম্যাবদ্থাণে 
বর্ধমান থাকে তাহাকে সমানবায়ু বলে। কণ্ঠ হইতে অগ্তক পর্যান্ত ব্যাপক 
উদ্ধগমনশীল বাঘুকে উদ্ানবারু বলে । এবং সমস্ত শরাবব ব্যাপ্ত সাধারণবাঘুকে 
ব্যানবায়ু বলা হয় । শাস্বে এপ বর্ণন প।ওয়! যায় বে, জুদয়ে প্রাণ, প্রা 
অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে দান এবং সমস্ত শবীরে ব্যানবায়ু ব্যাপ্ত 
বঠিম্াছে, অন্তসন্ধ।ন করিলে তনুহার্তই এঠ সমপ্ত অন্থভূত £ইয়া থাকে: 

উদানবায় উদ্ধগমনশীল। এই কাবণ হাত সংযম কৰিলে জল, পঞ্চ 
কণ্টকাদি হতে শবীরেব কোন অনিষ্ট ষ্টতে পাবেনা! অর্থাৎ শবীব একপ 
লঘু ও দৃঢ় হয় যে চা জল ব! পক্ষে নিমগ্ন হয় না, এবং কণ্টকাদিব দ্বার! 
এ বিদ্ধ হয় না' প্রাণবামুর দ্বাৰা যেমন স্বলশবীব জীবত থাবে, এবং 
সুলশনীরের ঝবতীয় ক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তঙ্জপ উদানবাঘুর দ্বাব! 
সমস্ত কায়বিক ক্রিয়া নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে ' সাস্তক্কের স্বাস্থা ঠিকভাবে 
থাকিয়া চেতনের ক্রিয়াকে ঠিক ঠিক ভাবে গুনি্পর কবিয়| দেম ৷ এছাড়। 
উদানবায়ুব দ্বারা প্রাণময কোষের সহিত হুশ্থশবাবের উপরে আধিপত। 
হহয়৷ থাকে, সুতবাং টদানবাযুকে জয় করিলে এহ সমন্ত সিদ্ধিলান্ত কবিতে 
পারা যায় । টদানবাযুকে অধীন করিতে পাবাল যোগী উৎক্রান্ত অথ।ং 
ইচ্ছানুসাব শবীর হইতে প্রাণোৎক্রমণরূপ ইচ্ছামৃতু) লাভ কবিতে পারেন । 
এন্লে ইচ্ছানৃতার তাৎপর্য্য এহ যেঃ পিতামহ ভীত্মদেব যেমন নিজৃতু) 
সন্মাহত জানিয়াও স্বীয় ইচ্ছানুসারে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন 
ঘোগীও ৬জ্জপ কালের পরিবর্তন কবিতে সমর্থ হইয়। থাকেন । আদ্্টজন্ম- 
ধেদনীয় কণ্ধুকে অপসারিত করিয়া মথব! অনৃষ্টজন্মবেদনীয় কণ্মকে তৃষ্টজম্মবেদ- 
নীয় কর্পে পরিণত করিয়। আঁমুবর্ধন করিবার যে পদ্ধতি রহিয়াছে তাঁহার নিয়ম 
পৃথক । অতএব এস্থলে ইচ্ছামৃত্যুশকে পিতামহ তীন্সের ইচ্ছামৃত্যুর স্তায়ই 
বিবেচনা করা কব) ॥ ৩৯ ॥ 


বিভূতি পাদ) ১৭১ 


Lp Mee তা তি পি am | বডি 


্বাবি ংশতি পিন্ধি বলা | তইতেছে 
সমানবায়ুকে বশীভূত করিতে পারিলে ls শরীর জোতির্দায় 


হইযা উঠে ॥ ১০ ॥ 

শারীরিক তেঞ্জঃশকির দ্বারা জীবনীক্রিয়া সাম্যাবস্থাডে অবস্থিত থাকে। 
শন সমান বায়ুর সহিত শারীরিক সমতার প্রধান সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে 
তখন টক তেজঃশক্তি যে সমান বায়ুর অধীন, ইহ! সহজেই বোধগম্য তয়। 
ভতবাং সংযামব দ্বারা পূর্ব্বোক সমান বায়ুক জয় করিতে পাঁরিলে ঘোগীর 
শবীর তেজঃপুঞ্জময় তইয়া উঠে ৷ সমান বায়, সমত্ব উৎপাদন কাঁবয়া দেষ। 
যেখানে সমতা, সেই স্থানেই অন্যন্ূপ শক্তির আকর্ষণ হইতে পাবে । যেরূপ 
মর্ধ)াদানল্গর সমভাবাপন্ন সমুদ্র পুথেবীস্থ জংরাশিকে নদীরূপে 'শাক্ষণ করিয়া 
থাকে , ঘের্ূপ সমদশী সুর্য) নিজ সমভাবাপন্ন কিরণসমূহের দ্বারা অসমান: 
ভাবে স্থিত ইতন্তঃ বিকীর্ণ রম সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রপ 
পিগুস্থিত সমান বায়, যথার্থভাবে নিযুক্ত ভইয়! চতুর্দিকে বিকীণ ভেজঃশাজ্কে 
আকর্ষণ কৰতঃ যোগির শরীরকে জোযোতিম্ময় করিয়া দেয় ও সেই সময়ে দৈব 
ছোতির ন্যায় কিরণসমূহ প্রকাশিত হইয়। থাকে । যোগী যদি হচ্ছ! করেন 
তবে সমান বায়,কে পবাজয +রিঘা ঢক্ররূপ দৈবা হজ লাভ কবিতে সমর্থ হয়া 


থাকেন ॥ ৪* | 

রয়োব্ংশঠতি সিদ্ধি বণি- হহতেছে__ 

শ্রবণেন্দ্রিয এবং আকাশের আশ্রযাশ্রবিধপ সম্বন্ধে সংযম করিলে 
দিবা শ্রবণ লাভত ভইযা থাকে ॥ ৭১ ॥ 

আক।শই নিখিল জীবের কনম্মেন্দ্রিম্নের আধার । এবং সমস্ত শব্দেরও আঁধার 
আকাশ ৷ শব্দ একস্থানে টচ্চাবিত হইলে অন্স্থানেও মে শ্রুত হইয়া থাকে, 
আকাশই তাঁচাব কাবণ। কেননা উভয় স্থলের মধো আকাশ ভিন্ন মার অন্য 
কোন পদার্থ নাই; এহ জন্য আকাশই যে শব্দের আধার হঁহা প্রমাণিত 
হইল । এরূপ দেখিতে পাওয়! যায় যে যতক্ষণ পর্যাস্ত আকাশে সহিত কর্ণেন্িয়ে'র 


সমান অয়াজ্ৰলনম্‌ ॥ ৪* 
শ্রো্রাবাশয়োঃ সম্বগসংযমাদ্িব)ং শ্রোন্রম্‌ ॥ ৪১॥ 


১৭১ যেোগদর্শন ৷ 


শত ক পি পিতা এ এ রা শি লি জি এমি এ NAN ANON OF CAP এ এ এ এ একি এন এ এল এমি ৯ শ্মশান পি ৩ 


সম্বন্ধ বর্তমান থাকে, ততক্ষণই শব্ধ শুনিতে পাওয়া ঘায়। কিন্ত কোনরপে 
কোন উক্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়। দিলে অর্থাৎ শ্রবণেন্ত্রিয়কে আবরিত করিয়| 
দিলে উক্ত শব শুনিতে পাওয়! যায় না । ইহাতে ইাই প্রযাণিত হয় যে, 
আকাশের সহিত শ্রবণেক্রিয়ের পূর্ণ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে । এইরূপ পূর্বোক্ত 
কারণে আকাশে যে কোনরূপ আবরণ নাই তাহাও সিদ্ধ হয়। উতাব সর্বব্যাপিঃ 
ও চিরপ্রলিদ্ধ। এই কারণ কর্দেন্দ্রিয় ও আকাশের যে আশয়াশ্রয়িব্ূপ 
সম্বন্ধ, উহাতে সংযম করিলে যোগী দিব) শ্রবণশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়! 
থাকেন । অর্থাৎ তখন তিনি সুক্ম হইতে অতিসুক্ম, গুপ্ত হইতে অতি গুপ্ত, 
দূর হইতে আঁত দূরবর্তী ও নান! প্রকারের দিবা শব্দ শুনিতে সমর্থ 
হ'ল । যেখানে যাহ! কিছু শব্দ হইয়াছে, হইতেছে অথব| হইবে উক্ত সমস্ত 
শব্দের সহিত আকাশের সম্বন্ধ বর্থমান রহিয়াছে। গুণের সহিতি গুণীতেই 
বর্ধমান থাকে | দিব্য অথব। লৌকিক যে কোন শব হউক না কেন, 
আকাশই সে সকলের আধার । টক্ত আকাশের হুন্মাতিস্থক্ম সীমাব সহিত 
পিগুস্থিত শ্রোরেন্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । যোগী উক্ত সীমাস্থিত আশয়াশ্রয়ি 
সম্বন্ধে সংযম করিয়। সুশ্মাতিহুপ্র দিব) শ্রবণ যে লাভ করিতে সমর্থ ঠইবেন, 
তাহাতে আর সন্দেভ কি আছে॥ ৪১॥ 

চতুর্বিংশি সিদ্ধি বর্ণিত চঈতেছে-_ 

শরীর ও আকাশের সম্বন্ধে এবং লঘু তুলাদি পদার্থে সংযম 
করিলে আকাশে গমন করিতে সমর্থ হওযা যায় ॥ ৪২ ॥ 

শরীর যে যে স্থলে গমন করে সেই সেই স্থলে সর্ববাঁপক আকাঁশেব স্থিতি 
স্বতঃসিদ্ধ । গমনাগমনরপ ক্ৰিয়াতে আকাশ অবকাশ প্রদান করিয়া থাঁকে। 
অর্থাৎ আকাশের সহিত শবীবেব বাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ । আকাশই সমস্ত 
ভূত অপেক্ষা লঘু এবং সর্বব্যাপী । এই হেতু যোগী যখন আকাশ ও শরীরের 
সম্বন্ধে সংযম করিয়! থাকেন এবং সেই সময়ে লঘুতাব বিচারে তুল! প্রভৃতি 
অতি লঘু পদার্পের ধারণাও করিয়া থাকেন তখনহ এই ক্রিয়ার দ্বারা তীহাৰ 
লথুভাবের সিদ্ধি হইয়। থাকে । স্থূল শরীর এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম 
করিলে ইচ্ছামুসারে শরীর লইয়া যাইবার শক্তি এবং সে সময়ে সর্বাপেক্ষা 


কায়াকা শয়েসম্বন্ধমং্যমাল্ঘুতুললমাপতেস্চ। কাশগমনম্‌ ॥ ৪২। 


বিভূতি পাদ | ১৭৩ 


চে চে an পি সি পাত অধ চিএ সম স্জজিপস্ওজ | জা স্স্জজি 


মদধিক লঘুপদাৰ্থের ধারপাবশতঃ ইচ্ছানুযায়ী নু হইবার ক্ষমতা যোগী লাভ 
করিয়া থাকেন। অর্গাৎ সে সময়ে যোগী ফেধানে ইচ্ছ। সেই স্থানেই অবস্থান 
করিতে পারেন 'ও আকাশমার্গে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন । মগাত্বাগণ এই সিদ্ধিব দ্বার। আকাশমার্গে বিচরণ করতঃ এক স্থান 
হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন কবেন ॥ ৪২॥ 

পঞ্চবিংশতি সিদ্ধি কথিত হইতেছে 

শরীরের বাহিরে মনের যে স্বাভাবিকী রতি তাহাকে মহাবিদেহ 
ধাবণ! বলে, উহাব দ্বাবা প্রকাশের আবরণ বিনষ্ট হইযা| যায় ॥ ৪৩ ॥ 

শবীব্ব বাহিরে যে যানসিক বৃত্তি শরীবের অপেক্ষা না করিয়া অবস্থিত 
পাকে উহাকে মচাবিদেছ বলা হয়। যেছেতু উঠ হইতে অহঙ্কারের বেগ 
প্রশমিত ভইয়। যায় । মে যোগী উক্ত বৃত্তে সংযম কবিয়া থাকেন, উক্ত সংঘমের 
দ্বাবা ঠাচাব প্রকাশের আবরণ বিদুরিভ ভইয়া যায় । অথাৎ সাত্বিক অন্তঃকরণের 
আবরণ অবিগ্ঠাদি কম্ম ও ক্লেশ সে সময়ে বিলীন হউয! যায় । ইছার তাৎপর্য) 
এই ঘে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরের অহঙ্কার বর্ধমান থাকে ততক্ষণ পর্যাস্ত মনের 
বাশ্তরত্ত্িও বর্তমান থাকে, কিন্তু যখন শারীবিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করির। 
স্বতন্ত্রভাবে মনোবৃন্তি বহির্ভাগে অবস্থান করে তখনই যোগির অন্তঃকরণ 
মলরভিত এবং নিঃসঙ্গ হইয়া যাঁয়। অর্থাৎ শরীর সংশ্লিষ্ট মনের যে বাহবৃদ্তি 
উহাকে কল্পিতা বল! হয় ৷ কিন্তু শরীরের অপেক্ষা ন! করিয়! দেহধ]ান রহিত 
মনেৰ যে স্বাভাবিক ও জাশ্রয়হ্ীন! বাস্ববৃত্তি উহাকে অকল্পিত আখণা প্রদান 
করা হম্ব। এই উভয় বৃত্তির যধে] কল্লিতববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অকষ্পিত 
ম্তাবিদেহবৃত্তির সাধন করা হুইয়া থাকে । উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে 
প্রকাশ স্বরূপ বুদ্ধি পুর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এই নহরে অহস্কার জাত ক্লেশ, কর্ণ, 
ও কর্ণাকলাদি তইতে সাধক মুক্ধিলাত করিতে সমর্থ ₹’ন | তমোগুণ ও রজোগুণ 
হইতে উৎপন্ন আবরণ সমূহ সে সময়ে পৃথক হইয়া যায় ইহ! উচ্চাবন্থ। । পূর্বাতে 


মহর্ষি কুত্রক!র ইচ্ছান্ছসারে স্থলশরীরের পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধির বর্ণন 
করিয়া সম্প্রতি এইন্ত্রে অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ পরিচালনা করিবাধ় সিদ্ধি বর্ণন 


বহিরকষ্লিও। বৃত্বির্যহাবিদেহ। ততঃ প্রকা শাবরণক্ষয়ঃ ॥ 
২২ক 


১৭৪ ধোগদৰ্শন । 


0/2৭ আসক লেপ সপ লামা লা সা এ মাছত সপ মিন এ আাম্রালাওত 2 ০ পি পিক Na NON SAP পি ও ৬ উজ চা 


করিয়াছেন । পুজ্যপাদ মহ্ধি হুত্রকার সিদ্ধি সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । পুবে প্রথম সিদ্ধি সমূহ 'বর্ণন কবিয়া পুনরায় সিদ্ধি সমূহে 
যোগিগণকে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া তৎপরে মধ্যম সিদ্ধিরথু বিষ 
যর্ণন করিয়াছেন । ইহার পরে উত্তম সিদ্ধি সমূহের বিবিধ উপায বর্ণন 
নবিবেন ॥ ৪৩ ॥ 

ৰডবিংশতি সিদ্ধ বর্ণিত হইতেছে 

স্থূল, স্বরূপ, সুন্মম, অশ্বয় ও অর্থবন্ধ এই পাঁচটা পঞ্চতত্বের অবস্থা 
বিশেম। এই সমস্ত বিষের উপরে সংযম করিলে ভূতজয় করিতে 
পারা যায ॥ 88 ॥ 

পঞ্চহুত সৃষ্টিপ্রকাশিনী অনাদিকারপরূপ। প্রকৃতির বিস্তার মাত্র । এ 
পঞ্চভৃতের সম্বন্ধ এবং বিস্তারের ার। নিখিল বস্তুর সহি হইয়া থাকে । এই 
কারণ এই পঞ্চভুতের জয়ের দ্বারাই প্রকৃতিব জয় হইয়া থাকে । বদি সৃক্মভাবে 
বিচার কর! হয় তাহা হইলে পাঞ্চভৌতিক স্হিকে পাচভ!গে বিভক্ত কব! 
যাইতে পারে । যথা--স্থুলাবস্থা) স্বরূপাবস্থা, হুগ্লাব!, মন্ুয়াবস্তা। এবং 
অর্থবত্বাবন্থ। । যাহ! দৃষ্টি গোঁচব হয় তাহাই স্থলাবস্থা, সুলপদার্থে গুণরূপে যাহা 
ব্দৃশ্ভাবে থাকে তাহাই হু্মাবস্থ।, যেমন তেজের মধ্যে উষ্ণত।, তৃতীয়-তন্মাত্রা 
সমুহের .অবস্থাঃ ব্যাপক সত্ব, রঃ এবং তমোগুণ্রে অবস্থা চতুর্থ, :এবং পঞ্চম- 
ভোগাপবর্গ রূপ ফল প্রদারিনী অবস্থা । অন্তভাবে ও ইজ! বোধগম্য হইতে 
পারে ষথা--পুথিবী প্রভৃতি স্থল ভূত যাহা অনুভূত ভইগ্না থাকে উহাই 
প্রথমাবস্তা | দ্বিতীয় যেমন উফতা হইতে তেজের অন্থমান কর! হয়, ইভাই 
দ্বিতীয়া বন্থা” ভূত সমূহের হুক্মাবন্থা অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র। যেমন শব্দের দ্বার আকাশ 
অনুভূত হইয়! থাকে, ইহাই তৃতীয়াবন্থ! ৷ তন্বসমূহের খ)াতি-প্রকাশ-্রিয়া এবং 
স্থিতি শ্বভাববিশিষ্ট যে গুণ উহাই অতিনুক্ম*চতুর্থাবস্থা, এবং পঞ্চতুত্তের ভোগ- 
মোক্ষগ্রদায়িণী *শক্তিমতী সুস্মাতিহুন্ম যে অবস্থা তাহাই পঞ্চমাবস্থা, ইহাদের 
মধ্যে প্রপ্নম তিন অবস্থা সুূল এবং পরের দবিবিধাবন্থা সপ হওয়ায় স্থল অবস্থা 
,জাধারণ বুদ্ধিগম) এবং £হুক্মাবন্থা। যোগবুদ্ধিগম্য হইয়। থাকে । যোগী বখন 
' পঞ্চভূতের অবস্থা সমূহ নুন্দরয়পে.অবগত তইয়। বিচারপূর্বাক উক্ত ভূতসমূহে 

সল্প সুন্মাঘয়ার্থনংযমাদুত্তজয় ॥ 99 ॥ 


বিভূতি গা । ১৭৫ 


Ee 
~~ ene 
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সংযম করিয়া তাহাদিগকে পরাছিত করিতে সমর্থ হ'ন তখন স্বভাবতঃই প্রকৃতি 
তীছাব অধীন হইয়া পড়েন। গাভী যেমন আপন! আপনি বৎসকে ছগ্ধ 
প্রদান করে, তজপ পঞ্চভুতকে জর করিতে পারিলে প্রকৃতি বলীভূত হইয়া 
আপনা আপনি উক্ত যোগির সেবায় নিযুক্ত হইয়। যান । প্রকুতি জয় করিতে 
পারিলে অড়ত এশী সিদ্ধিলাভ করিতে পার! যায । যেমন সর্বশক্তিমান 
ভগবান থব! তীহার সাক্ষাৎ বিভূতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মছেশের অধীনে তীহাদের 
প্রক্কতিব স্থিতি তয়, তদপ, *শী সিদ্ধিপ্রাণ্ত যোগীর প্রকৃতি তাঁহাব অধীন 
তইয়! যায় । এই সমস্ত সিদিকেট এঁশীসিদ্ধি বলে । ইচাব বিস্তৃত বিবরণ 
পবে বর্ণন কবা হইবে ॥ ৪৪ ॥ 

সমপ্রতি ভূত জয় করিতে পারিলে যে ফলোদয় হয় তাতাই বর্ণিত হউতেছে-_ 


তদনস্তব অণিমাদি (অফ্টসিদ্ধি) সিদ্ধিসমুহের প্রকাশ শরীর- 
সন্বন্ধীয সমস্ত সম্পত্তির প্রাপ্তি ত্রবং শরীবের বপাদিধন্মের অনভিঘাত 


তইয়] যায় ॥ ৪৫ ॥ 

হুও জয় কারহে পারিলে অষ্টপ্রকাবেব |স্িলাভ হহয়া খাকে। 
যথা-_অণিম|, লখিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, গ্রাকাম), বশিত্ব এবং ঈশিত্ব। 
অগিম। দিদ্ধিব উদয়ে যোগ ইচ্ছাষাত্র নিজের শরীরকে সুগম অণু হহতেও 
সক্ষরততর করিতে পাবেন : লিমা সিদ্ধির প্রভাবে যোগিরাজ হচ্ছাষাত্রেহ 
নিজ স্থল শরীরকে লঘু হতেও লঘুতর করিতে সমর্থ হন এবং আকাশমার্গে 
যেখানে সেখানে গমনাগমন করিতে পারেন ৷ মহিমা] সিদ্ধির দ্বারা যোগী 
উচ্ছামুসারে নিজ শরীরকে বদ্ধিত করিতে পারেন । গরিষ। সিদ্ধির প্রভাবে 
শরীরকে গুরু হইতে গুরুতর করিতে পার! যায়, প্রাপ্তি সিদ্ধির প্রভাবে 
যোনী ইচ্ছানুসায়ে এক লোক হইতে লোকান্তরে অর্থাৎ গ্রহ, উপত্রক, হর্ষ) 
অথব| যহানূর্যযমণ্ডলে যেথানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই গষন করিতে সমর্থ হতনা 
থাকেন ৷ গ্রকাযাসিত্ধির হখন উদয় হয় তখন যোগী যে পদার্থের ইচ্ছ| করেন 
নেই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হুইয়া থাকেন । অর্থাৎ ভ্রিলোফের কোন 
বন্ধই তাহার অলভ্য থাকে না । বশিশ্ব সিদ্ধি লাত করিলে সমস্ত পঞতৃত 


a wt পপর পাস 


ততোইপিসাদিপ্রাহূর্তানঃ কারসম্পত্বদ্বর্ণীনিভিঘা তশ্চ ॥ ৪৫ ॥ 


১৭৬ যোগদৰ্শন, । 


We ৮ চর সি ৬৬ ইওর ৮ ২০/২০ ২০ মস্তি এড হা ও পিই ভাদ্র 


এবং নিখিল পদার্থসমূহ যোগীর বশীভূত হইয়া যায়। সে সময়ে তিনি বের 
উচ্ছ! করেন পঞ্চভূতের দ্বার! দেইরূপই কার্ধয করিতে সমর্থ হ'ন। অথচ 
তিনি কোন পদার্থের অধীন হ’ন না ৷ এবং ঈশিত্ব সিদ্ধি উদিত হইলে 
যোগিগণ ভূতসমূহ এবং ভৌতিক পদার্থসমূছের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় করিবার 
শক্তি লাভ করিতে পারেন। অর্থাৎ দে সময়ে তিনি ইচ্ছা করিলে নূতন 
সৃষ্ট করিতে সমর্থ হন । এই অষ্ট প্রকারের সিদ্ধিকে অষ্টসিদ্ধি বল! হয়। 
এই সমন্তই এশী সিদ্ধি) যোগী যধন ঈশ্বরের ন্বরূপ হুইয়। ধান, তখন 
ঈশ্বরাগুগ্রছে এই অষ্টবিধ সিদ্ধি লাভ করিতে জ্মর্থ হন। এই সমস্ত সিদ্ধি 
পুর্ব কথিত অন্তাপ্ত সিদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ ' বদি এক্রপ প্রশ্ন কর! যায় যে, যোগী 
এনী সিদ্ধি লাভ করিয়া কি দ্বিতীয় ঈশ্বর হইয়া যান। এই প্রস্নের উত্তর 
এই যে, যোগী সে সময়ে অন্ত ঈশ্বব হ'ন না, কিন্ত ঈশ্বরের সহিত মিলি 
হইয়া বান। যোগী যখন ঈশ্ববের দিত মিলিত হয়| থাকেন, তখন 
[উনি ঈশ্বরের হচ্ছ! ও নিয়মের ধিক্লদ্ধে কোন কাৰ্য্য করিতে পারেন না । 
তাহার এঁপী বিভূতির দ্বারা যদিও কোন কার্য) হইয়া থাকে তাহ ঈশ্বরের নিয়ম 
অথবা আল্ঞান্মারেই হইয়া থাকে । এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পাঁরিলে 
যোগী ষাচ! ইচ্ছ। তাঁচাহ করিতে পারেন ৷ তিনি কঠিন হইতে কঠিনতর পাষাণের 
মধ্য প্রবেশ এবং আবরণ হীন আকাশে আত্মগোপনও করিতে সমর্থ হ’ন, 
পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূত তাহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না । প্রকৃতি 
মাত| যেরূপ প্রভুভাবে সর্বদা পরমপিত|। পরমেম্বরের সেবা করিয়া থাকেন, 
তন্জপ এঁঈীশক্কিসম্পরর যোগিকেও তিনি জননীর ভ্তায় সর্ধদ! প্রতিপালন 
করিতে থাকেন। ভূত জয়ের ঘার। কারাসম্পৎ প্রাপ্ত হওয়া বায়। জাগে 
ইহা সবিতৃত বর্ণিত হইবে। সে সময়ে যোগী রূপাদি শারীরিক ধর্মের 
অনভিথাতও লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি ভূতসমূহ 
তাহার শারিরীক ধর্মকে ধ্বংস করিতে পারে না । সেই জন্ত পৃথিবী তাহার 
শা্িরীক ক্রিয়াতে বাধ! প্রধান করিতে পায়ে না, তিনি অনান্াসেই পিলাদির 
হধ্যে প্রবেশ করিতে গায়েন, জল তাঁহার শরীরকে আর্র করিতে পারেনা, 
অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেনা, বায়ু শুষ্ক বা কম্পিত করিতে পায়ে না। এই 
সমস্তই ভূত জযস্কৃত সিদ্ধি ॥ ৪৫ & 


বিভূতি পাঁদ । ১৭৭ 
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সম্প্রতি কায়-সম্পৎ কাহাকে বলে? তাহাই বলা হইতেছে__ 

রূপলাবণ্য, ' বল, বজ্রতুল্যদৃঢ়তা, এই সমস্তই কায়সম্পৎ ৷ ৪৬ ॥ 

ভূত্সমূহকে পরাজিত করিয়া যোগী প্রকৃতি বিযুক্ত হইয়া প্রকৃতিকে 
পরাজিত করতঃ যে অন্তু ত এঁপীশক্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণের ক্ষমতালাভ করেন 
তাহা পুর্ব স্থত্রে বিশেষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে । সম্প্রতি মহৰি সুত্রকার 
পঞ্চভূতকে পরাজিত করিয়া যোগী যে স্বভাবতঃ শারীরিক বিশেষ যোগ্যতা 
লাভ করিতে সমর্থ হ’ন তাহাই বর্ণন করিতেছেন । রূপ শব্দের অর্থ দিবা- 
সৌন্দর্য্য এবং লাবপা শব্দের অর্থ মাধুর্য । রূপলাবণাযুক শরীর দর্শন মাত্রেই 
দর্শক মুগ্ধ হইয়া যাঁন। তাহাতে দর্শক দেবতা, মানব, পণ্ড বা যে কোন জীবই 
হউন না কেন, দর্শন করিব! মারই আকৃষ্ট হইয়া যান । বল শব্দের অর্থ শক্তি 
অর্থাৎ যোগী যখন পরম বলশালী হুইয়া উঠেন, যখন তাহার শক্তির নিকট' 
প্রন্তৃতিই পরাজয় স্বীকার করে তখন তীহাঁর বলের আর তুলন। কি হইতে 
পারে ? বঙ্জতুল্য দৃ়ত| ( বঙ্গ সংহননত্ব ) শব্দের তাৎপর্য এই যে, সর্ববিধ শন্তর 
হইতে কঠিন বজ্ের স্যায় তাঁহার শরীর দৃঢ় হইয়া যায়। এইক্কপে যোগী তখন 
দিব্য শরীর লাভ, করিতে সমর্থ হন। পূর্ব সুত্রে যে সমস্ত সিদ্ধির বিষয় বণিত 
হইয়াছে, তাহাদের অবতারণ। করিবার জন্য যোগিরাঁজকে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ 
ও সংযম করিতে হয়, কিন্ত এই হুরোক্ত সিদ্ধি লাভের অন্য এরূপ প্রযত্ব করিবার 
প্রয়োজন হয় না । যিনি পূর্ব্বকথিত সিদ্ধিসমূহের অধিকাপ্স লাভ করিতে 
সমর্থ হন, এই সুতোক্ত অধিকার সমূহ শ্বতঃই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া 
থাকে। এই জন্তাই ম্বতন্ত্রূপে এই সুত্রের অবতারণ। কর! হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥ 

সপ্তবিংশতি সিদ্ধি বণিত হইতেছে__ 

গ্রহণ, স্বরূপ, অন্মিতা, অস্থয়; এবং অর্থবন্ধ, এই পাঁচটা ইন্জিয়- 
গণ্রে বৃত্তি, স্থৃতরাং উহাদের মধ্যে সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয় হইয়া 
থাকে ॥5৭। 

মামান্ত .এবং বিশেষরপে শবাদি যত প্রকার বিষয় আছে, ওঁ সমস্ত" 
বহির্কিষয়কে গ্রাহ বলা হয়। উক্ত গ্রাহ্‌ বিষয় সমূহে ইন্ত্িয় সমূহের যে বৃত্তি 

রূপলাবণ) বলবজ্জসংহননদা'নি কার-সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥ 

গ্রহণন্বরপাংশ্মিতাহ্দয়ার্ঘবত্বসংযমাদিজ্িরজয়ঃ ॥ ৪৭ | 

১৬ 


ভাল লাল 


১৭৮ বোগার্শন ৷ 


তাহাকে গ্রহণ বণ! হয়। অবিচারিতভাবে কোন বিষদ্ব অকস্মাৎ গৃহীত 
হইলে প্রথমে তাহাতে ঘধে বিচার উৎপন্ন ছয় তাহাকে শ্বক্কপত্ৃত্তি বল! হয়। 
উক্ত অবস্থাতে যে অস্কারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, দেই অহস্কার-মিশ্রিত ভাবকে 
আন্মিতাবৃতি বল! হ্য়। পুনরায় বুদ্ধির ঘারা উক্ত স্ব্পের বিচার অর্থাৎ বুদ্ধি যখন 
সৎ, অসৎ, লাষান্ত এবং বিশেষের বিচার করিতে থাকে,সেই সময়ের উক্ত বৃত্বিকে 
অন্ব্ বল! হয়। অংস্কারের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহ্র মধ্যে যাহ। ব্যাপকরূপে স্থিত 
ও স্থিতিশীল এবং যাহ! নানাবিধ বিষ্গ্নকে প্রকাশিত করিয়! থাকে, উক্ত প্রবহ- 
মান। বৃত্বিকে অর্থবত্ব বৃত্তিবলে, উহাই পঞ্চমবৃত্তি । ইন্জিয় সমূহের এই পঞ্চবিধ 
বৃদ্ধিতে সংযম করিয়া উহাদিগকে নিজের অধীন করিয়া লইতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ 
পুর্নরপে পরাজিত হইয়া থাকে । পুর্বে ইন্দিয় জয়ের সম্বন্ধে যাহ! বর্ণন করা 
হইয়াছে তাহা অন্তর্পে সাধিত হইয়া থাকে । পূর্বে দামান্তরূপে ইন্জরিয় দমনের 
কথ! বল! হইয়াছে । কিস্তু এই রীতি অনুসারে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা পূর্ব 
হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। অর্থাৎ এক্সপ সাধনাসিদ্ধ যোগিগণ কোনরূপ বিষয়ের 
সম্পর্কে বিচলিত হ'ন ন! ও ছিতেশ্রিয় তর পূর্ণাবস্থ| লাভ করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ৭৪॥ 
ইন্দ্রিয় জয়ের ফল বর্ণিত হইতেছে 
ইন্দ্রিয় জয়ের পর মনোজবিত্ব, বিকরণ ভাব, ও প্রধান জয় হইয়া 
থাকে॥ ৪৮॥ 
মনের গতির ন্তায শরীরের উত্বমগতি লাঞ্ড করাকে মনোজবিত্ব বলে। 
অর্থাৎ মনের ন্ায় শরীরেরও বভ্দুরবর্তা স্থলে সত্বর গমনের যে শক্তি উৎপন্ন 
হয় তাহাই মনোজবিত্ব । শরীরের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়। ইন্দরিরসমূহের বৃদ্ধি 
লাভ করাকে বিকরণ ভাব বল! হয়। অর্থাৎ কোন দেশ, ফাল অথব! বিষয়- 
প্রাপ্তির বাসন। উপস্থিত হইবামার শরীরের কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া 
কেবলমাত্র চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়সমূহের যে গতি হইয়া থাকে উহাঁই বিকরণ ভাব। 
ইহার ফলে যোগী এক স্থানে অবস্থান করিয়া! অন্ত দূরবর্তী স্থানের দৃপ্ত অবলোকন 
«করিতে পারেন । প্রক্কৃতিবিকারের মুল কারণকে জয় করার নাম প্রধানজয়ত্ব ; 
ইহার ঘ্বার। সর্ববশিত্ব লাভকরিতে পারা যায়। এইরূপে মনোজবিত্ব। 
বিকরণ ভাঁৰ এবং প্রধান জয়লাভ করিয়া যোগী পূর্ণর্ূপে সিদ্ধিমাঁভ করিতে সমর্থ 


ততো। মনোজ[িত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়ল্চ ॥ 8৮ ॥ 


বিভূতি পাদ । _ ১৭৯ 


হইয়! থাকেন । এই অবস্থাকে মধুপ্রতীক বল| হয়। মধু স্বভাবতঃই মধুর এবং 
এই সিদ্ধিও মধুর, এই জন্ত সিদ্ধির পূর্ণ অবস্থার নাম মধুপ্রতীক। পূর্ব 
সুত্রোক্ত উন্নত সিদ্ধিসমূহ লাভকরিতে পারিলে এই সিদ্ধি স্বভাবতঃ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। এইজন্য মহৰ্ষি হুত্রকার এই সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন করেন 
নাই ॥ ৪৮ ॥ 

অষ্টাবিংশতি সিদ্ধি বিষয় বল! হইতেছে 

বুদ্ধি ও পুকষের পার্থকাজ্ঞান অবগত হইতে পারিলে সর্ববভাবা- 
ধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ববজ্ঞাতৃত্ব লাভ করিতে পারা যায়: ॥ ৪৯ ॥ 

পূর্ব পুর্বসথতরে মহধি স্থত্রকার সিদ্ধিমমূহের বিষয় বর্ণন করিয়া ফল্প্রতি 
বৰ্ণন করিয়। দেখাইতেছেন যে সাধন! করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্ধঃকরণ এরূপ 
স্বচ্ছ ও নিৰ্ম্মল হইয়। ধায় যে, তাহাতে আপনাআপনি পরযাস্মার নিশ্মল প্রকাশ 
প্রকাশিত হইতে থাকে, ও উহ! হইতে বুদ্ধিন্ূপ দৃপ্ত ও পুর্ুষরপ ভ্রষ্টার মধ্যে 
যে তাত্বিক ভেদ বর্তমান রহিয়াছে, যোগী তাহা সুস্পষ্ট অগ্ুভব করিতে সমর্থ 
হন, এবং এরূপ অবস্থা লাভ কিয়! যোগী নিখিল ভাবের স্বামী ও সকল 
বিষয়ের গ্তাত। হইতে পারেন । পুর্ব বর্ণনানুপারে যোগিরা যখন যথার্থক্ূপে 
ইঞ্জিয়নযূহকে পরাজিত করিয়। ইন্দ্রি়গণের প্রভু হইতে পারেন, দে অবস্থাতে 
তিনি স্বগ(বতঃই বুদ্ধ এবং তাহারও পরপারে স্থিত পুরুষ উভগ্জেরই পার্থক) 
প্রতাক্ষা্ভব করিতে সমর্থ হন | ইহাই পরাসিদ্ধি। সিদ্ধি দিবিধ_পরা 
ও অপর। | বিষয় সম্বন্ধীয় উত্তম, মধ্যম, অধমার্দি সকল প্রকারের সিদ্ধিই 
অপরাধ, মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে উহ! মর্কদা হেয় । এবং স্বস্বর্প অনুভবের 
উপযোগী যে মিদ্ধি তাহাকে পরাসিদ্ধি বলে। এইরূপ পরাসিদ্ধির উপযোগী 
সিদ্ধিই যোঁগিগণের উপাদেয় । পথার়ূঢ পথিক ঘেন্রপ পথের উভয় পার্খস্বিত উত্তম 
উত্বঘ ভোগাবস্ত দর্শন করিয়| মুগ্ধ হইয়| যায়, যোগমার্ে গমনশীল সাধকের 
পক্ষেও তঞ্জপ সিদ্ধিসমূহ মোহকর হইয়া থাকে। সাধক পথিক যদি তীত্র- 
বৈরাগাযুক হইয়। মানসিক দৃঢ়তা সহকারে গমনমার্ের উয়পার্থ স্থিত 
ব্বর্যাসমূহ উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপন! আপনি 
শান্তিময় স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন। নে স্থলে উপনীত হুইবামাত্ 


লঘ্বপুরুষাক্ততাখ্যা তিষা্ন্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাড়ং সর্বারাতৃতঞ্চ ॥ ৪৯ ॥ 


১৮১ যোগাদৰ্শন । ; | 


দি নামা ঠাল লে 


সানসিক বাসনাসমূহ স্বাভাবিক রূপেই পূর্ণ হইয়া যায় ও সহজেই ভগবদর্শন 
লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ যখন সত্বগুণের প্প্রভাবে তষঃ এবং রজোগুণরূপ 
মল বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন স্বতঃই অস্তঃকরণ মলশূন্ত হইব যায়। এবং 
তখনই উক্ত অন্তঃকরণে খাতস্তর! নামক পূর্ণজ্ানময় বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। 
মলপ্রযুকই অন্তঃকরণ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হ’য় না, মল 
বিনষ্ট হইয়৷ গেলে ভগবনর্শনের বাধক আর কিছুই থাকে না, যোগির এই 
অবস্থার নাষ বিশোক অর্থাৎ শোঁকরহিত অবস্থা! ॥ ৪৯ ॥ 

বিশো অবস্থার ফল বর্ণিত হইতেছে 

বিবেকখ্যাতি-জনিভ বৈর়াগাষশতঃ দৌষসমুহের বীজ বিনষ্ট হইয়া 
গেলে কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ 

সাধন এবং বৈরাগ্যনপ উভয় পক্ষের ধার! উড্ডীয়মান হইয়া সাধক যখন 
বিশোঁক অবস্থাতে উপস্থিত হওতঃ আত্মদৰ্শন করিতে সমর্থ হ'ন, তীব্র বৈরাগ্য 
প্রযুক্ত পথিমধ্যে কোনক্নপ বাধাপ্রাপ্ত হন না, তখন ভিনি ধীরে ধীরে 
ভগবততত্বোপলব্ধির সাহায্যে ভগবৎকুপার অধিকারী হইয়া মুক্তিরপ কৈবলা পদে 
উপস্থিত হইতে সমর্থ হু'ন। যোগী যখন পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ করিয়া 
ক্লেশরূপ কর্ম হইতে পূর্থক্‌ হইয়! যান, এবং পূর্ণসত্বরূপ অন্রান্ববুদ্ধি লাভ করিয়া! 
'জৈবী অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থাতে উপনীত হইতে সমর্থ হন, তখন তাহার 
অন্তঃকরণ সন্ষয-বিকল্প-রহিত হইয়! পূর্ণানন্দময় হইয়া! যাঁয়। এবং পুনরায় 
তাহাকে আঁধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক-রূপ ত্রিবিধ দুঃখে আবদ্ধ 
হইতে হয় ন|, তিনি পরম কল্যাণরূপ কৈবল্যপদে অধিরঢ় হইতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন! সাধক ত্রিবিধ যথা, উত্তম, মধ্যম, এবং অধম । অধমসাধক 
সাঁধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে সিদ্ধিসমূহ ডোগ করিতে থাকেন, মধামসাধক 
সিদ্ধিসযূহ অবলোকন করিতে থাকেন, কিন্তু ভোগ করেন ন! ;বৈরাগ্যবুদ্ধির 
প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হ’ন। কিন্তু উত্তমসাধক সিদ্ধিসমূহের 
দিকে দৃষ্টিপাতও করেন ন! । এই কারণ পর বৈয়াগ্যমল্পন্ন উত্তম সাধকই 
মুক্তিপদের যথার্থ অধিকারী, ও শীগ্রই তিনি কৈবল্যপদ লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়া থাকেন ৷ ৫* ॥ 


তঁ্বৈরাগ্যাদ্রপি দৌববীজক্ষরে কৈবল্যম্‌॥ ৫৮ ॥ 


বিভূতি পাদ । ১৮১ 


পা PAR এ লা ৯ ০ সম তি তাস স্টাটাস এপার ভিসি পি 


সমাধিভূমি প্রাপ্ত বি্সমূহ বর্ণিত হইতেছে 


উচ্চস্থানপ্রাপ্ড দেবতাগণের সমীপে উপস্থিত হইয়! প্রার্থনা 
করিবার সময় আসক্তি অথব! অভিমান প্রকট কর! সঙ্গ 5 নহে, কেননা 
তাহাতে পুনরায় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন। থাকে ॥ ৫১ ॥ 


যোগী চারি প্রকারের হইয়। থাকে, বথা--কষ্পিক, মধুপ্রতীক, ভূতেঞ্িয়জয়ী 
এবং অতিক্রান্তভাবনীয় । যোগী যখন প্রথমে আষ্টাঙ্গযোগ সাধন ক'বতে 
করিতে অগ্রদর হইতে থাকেন সেই অবস্থার নাম কল্পিক । যখন খাতভ্র! াঙ্ঞা 
প্রাপ্ত হ'ন, সেই অবস্থার নাম মধুপ্রতীক যখন ভূতসমূহের উপর পূর্ণ 
অধিকার লাভ করিতে পারেন সেই অবস্থার নাম ভূতেক্দিয়জয়ী, এবং যোগী 
ঘখন পূর্ণাবস্থা লাভ করিয়া কৈবন্যভূমিতে অগ্রসর হন, সেই অবস্থার নাম 
অতিক্রান্ত-ভাঁবনীয় । এই চতুর্থ অবস্থা, সপ্ত ভূষিকাতে বিভক্ত । প্রথম অবস্থা 
হইতেই বিদ্-ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেজন্য বৈরাগ্য ব্যতিরেকে, সাধক অগ্রগাষী 
হইতে পারেন ন।। কিন্তু এই চতুর্ণাবস্থায় সপ্ডভুমিকাতে সাধকের বিশেষ ভয়ের 
সম্ভতীবন। আছে । শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া! যায় যে, এই সময়ে দেবতাগণ 
নান|রূপ দিবাপদার্প, নানাপ্রকারের ভোগ্য বস্তু, মনে!হারিণী স্ত্রী, মনোহর স্থান, 
মণোকর পদার্থ এবং অনেক সিদ্ধ ওধধাদি প্রদান করিয়া উক্ত যোগিকে নিজের 
দলনুক্ত করিয়া! লইতে ইচ্ছা করেন। সেসময়ে যোগী বদি তাহাতে আবদ্ধ 
হইয়। পড়েন ও অভিম[নবশে উহাতেই নিজকে কৃতরুতা বলিয়া] মনে করেন, 
তাহা হইলে পুনরায় তাঁহার অধোগতি হইয়া থাকে । এবং এ সমস্ত উপেক্ষ। 
করিয়। অগ্রসর হইতে পারিলেঃ পর বৈরাগাযুক্ত হইয়। যোগী সপ্তহুমিকে অতিক্রম 
করিতে করিতে কৈবল!পন প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত তইয়। যান । প্রত্যেক রহ্মাণ চতুর্দশ 
ভুবনে বিভক্ত । চতুর্দশ ভূবনেবর মধে। উর্ধদগ্ডলোকে দেবতাগণের নিবাস এবং 
অধঃসগ্তলোক অন্থরগণের আবান স্থান । অন্রগণও একরূপ দেবতা বিশেষ । 
তদ্ধাণ্ডের সহিত যেমন চতুর্দশ ভুবণের সম্বন্ধ, তজপ, ?ত্যেক পিণ্ডের সন্ধিত 
ও মম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে, এবং পঞ্চকোধ ও মনুষ্ুপিণ্ড ও দেবপি উভয়ের 
মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছে । অতএব যোগিরাজ যখন পঞ্চকোষের উপরে 


স্থামু;পনিমন্ত্রণে সঙ্গন্মযাকরণং পুনরনিষ্ট গ্রসঙ্গাৎ ॥ 
২৩ ক 


১৮২ ঘোগদর্শন ৷ 


চে 


আধিপত্য করিতে থাকেন তখন প্রাণময়াদি কোষের সাহাষে। আপনারই পিণ্ডে 
দেবলোঁক সমূহের অন্ুভব করিন্তে সমর্থ হইয়া থাকেন। উন্নত যোগিরাজের 
অন্তঃকরণ যখন ম্বভাবতঃই দৈবলোকের সহিত সন্ধন্গযুক হয়, সে সময়ে উক 
যোগিরাজ রূপ দৈবস্থ্ট দ্বার! নানারূপ ভোগপ্রদ দেবগণের দর্শন লাভ করিতে 
সমর্ধহ'ন। পর বৈবাগোর টদয়ে এরূপ দেবাদি দর্শনের দিকে যোগির চিত্র 
প্রধাবিত ভয় ন! ৷ ইহ! উন্নত দশা ॥ £১ ॥ 

উনত্রিংশৎ সিদ্ধি বণিত হইতেছে-_ 

ক্ষণ এবং ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ অর্থাৎ" অনুভব-সিদ্ধ 
জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ 

কোন পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষীণ চইতে চঈতে খন এরূপ অবস্থায় গিয়া উপস্থিত 
হয় যে আর তাহ। হইতে সুক্ম হইতে পারে না উন্ত অবস্থার নাম পরমাণু) 
বেমন ভৌতিক পদার্থেব হৃহ্মাতিস্বস্ম ভাগকে পরমাণু বল৷ হয়, খুঁরূপ কালের 
হুক্মাতিসুক্ম ভাগকে ক্ষণ বল। হয় । এস্থলে ক্ষণ শকে মঃখি নুত্রকারের তাঁৎপর্যয 
এহ যে, একটী পরমাণু ফে সময়ে মধো পূর্বস্থানকে পৰিত্যাগ করিয়। পরস্থানে 
গমন করে সেই হুক্মাতিসক্্ম কালের অবস্থাকে ক্ষণ বলে। এবং উক্ত পবমাণুব 
গতি অর্থাৎ প্রবাহের যে রূপ তাহাকে ক্রম বলা হয়। ক্ষণ এবং উহার ক্রমকে 
একত্র করা অসম্ভব ৷ কিন্তু ক্ষণাদি ব্যবহাব বিশিষ্ট বুদ্ধিই নিজ স্থিবতার দ্বাব। 
মুহূর্ত, দিন, রাত্রি এবং বর্ষাদি কালাকালের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। সেইকারণ 
এই কাল যথার্থ ই বস্তশৃন্ত-দ্রব) এবং কেবল বুদ্ধির পরিণাম মাত্র । টক্রবাল 
বস্তশৃন্ত হইলেও শব্দ জ্ঞানের দ্বারাই সাধারণ মনুষ্ঠের নির্বটে বস্তুর স্তায় 
প্রতীয়মান হয়া থাকে । কিন্তু যোগিগণের নিকটে উহ| বিলক্ষণরূপেই 
প্রতিভাত হইয়া থাকে । ক্ষণের দ্বারাই ক্রম অবগত হওয়া] যায়, কালজ্ঞ 
যোগিগণ উহাকেই ক্ষণরূপে অভিহিত করিয়া! থাকেন । বস্তুতঃ কাল একই, 
কেননা, বর্তমান ক্ষণের পূর্বক্ষণ এবং উত্তরক্ষণ উভয়েই বর্তমানক্ষণের 
তেদমাত্র। অথবা এর্ূপও বলিতে পার! যায় যে, ভুতক্ষণের পরিণাম 
বর্তমানক্ষণ এবং বর্তমানক্ষণের পরিণাম ভবিয্তৎক্ষণ হবে, ইহার দ্বার! 


তিনই এক, এবং একই তিন । এইরূপ বিচারের দ্বারা মমস্ত কাল একই 


ক্ষণততক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেবজং জ্ঞানং ॥ ৫২॥ 


বিভূতি পাদ। ১৮৩ 


সিএ লিউ সি টিপ সস এ অপি 


সিন্স মিলামছিল 


ক্ষণের পরিণাম, এই সমস্ত বন্ধাণডের স্থষ্টিক্রিয় একই ক্ষণের পরিণাম ইহ! 
ুমপষ্ট প্রতীয়মান হয়। এইরূপ যৌগ বুদ্ধির দাতা ক্ষণ এবং ক্রমে সংযম করিয়! 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উহাদের জ্ঞান লাও করিতে পারিলে অন্রান্ত, পূর্ণ এবং 
সর্কব্যাপক বিবেক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হওয়। যাঁয়। এই অল্রান্ত এবং পূর্ণ 
জ্ঞানের উদয় হইলে যোগির অন্তঃকরণ তইতে সন্দেহ সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়, 
অর্থাৎ মে সময়ে যোগী যে বিষয় অবলোকন করেন উহারই যথার্থ এবং পূণরূপ 
দেখিতে সমর্থ হ'ন। যতদৃব পর্যান্ত যোগির জ্ঞানদৃষ্টি পতিত হয়, ততদূর পর্যা্ত 
উহার অন্রান্ত বৃদ্ধি দেশ কালের দ্বার! অপরিচ্চিন্ন হইয়। উপস্থিত তয়, যোগির 
এই অবস্থাই ব্রিকালদশীব অবস্থা ॥ ৫২ ॥ 
* বিবেকজ্ঞনেব ফল বর্ণিত হইতেছে = 

জাতি, লক্ষণ, এবং দেশের দ্বারা সমান পদার্থে একের অন্য হইতে 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু বিবেকজ্ভানের দ্বারা উহার ভেদ 
নির্ণয় হইয়া! থাকে ॥ ৫৩॥ 

জাতি, লক্ষণ, এবং দেশঃ পনার্থসমুগেব ভেদের হেতু অর্থাৎ এই তিনেব 
দ্বারাই পদার্থনমূহের ভেদ অবগত হইতে পাবা যায়। কোথাও জাতির দ্বার! 
ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে৷ যেমন গো ও যভিষ। অর্থাৎ গো এবং মহিষ 
বলিলে গোত্ব ও মহিষত্বরূপ জাতিভেদের দ্বাব! পদার্থসমূহের ভেদঞ্ঞান হইয়] 
থাকে। কোথাও লক্ষণ ভেদেও ভেদঞ্ঞান হইয়া! থাকে--যেমন দুইটী গরুর 
মধ্যে লক্ষণ ভেদে একটি কৃষ্ণ অপরটী রক্ত বুঝিতে পাবা যায় । উভয়ই গে!, কিন্ত 
লক্ষণভেদে স্বতন্ত্র পদার্থের অমুভব হইয়! থাকে । এইরূপ কোথাও দেশভেদে 
বস্তুভেদ হয়, যেমন-_ছুইটী পদার্থে জাতি এবং লক্ষণেব একত্ব প্রাপ্ত হইলেও 
যে পার্থক্য থাকে উহা দেশের দ্বারাই হইয়া থাকে । যেমন সমপরিমিত দৃইটী 
আমলকীব দেশভেদে গুণভেদ হয়৷ কিন্তু একদেশে বখন দুই পবমাণু একহ 
জাতি এবং একই লক্ষণযুক্ত হয়, তখন উহাতে ভেনঞ্ঞান হওয়া কঠিন, কিন্তু 
পূ্বন্থত্রে যে বিবেকক্ঞানের বিধি বর্ণিত হইয়াছে উহারই লাধাবে) জাতি, লক্ষণ 
এবং দেশের পূর্ণ ভেরপ্তান লাভ হইতে পারে ॥ অর্থাৎ এট নিয়মে উক্ত ভেদে 
সংযম করিলে যোগী ভববসমূতেব স্বন্মাতিহুপ্ন ভেদসমূতও পূরণে অবগত হইতে 


জাতিগক্ষণদেশৈরন্ত তান বচ্ছেদাৎ তূলায়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥ 


১৮৪ ধোগদর্শন । 


হি এর ৫৬৫ সপ ৬ ক জা off অর ভি জমি হা জর অর অপ হি রি পি আর অপর ই Sed ওর জা হতো ৬৩ CPR Was RAC Wd Pan Waa a উজির বউ হিট জা স্তর তত আলি এ 


সমর্থ হন ৷ সুল্ম তত্বসমূহে যে জ্ঞানের ডগ হয় টহার বিশেষ সংজ্ঞা রর 
বর্ন কর! হইবে ॥৫৩॥  * 

বিবেকজ্ঞানের বিশেষহ বর্ণিত হটতেছে_ 

যাহা সংসারসিন্ধুর উদ্ধারক, অর্ননবিধভাবে সকল পদার্থের 
জ্ঞাপক, ও ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ক্রমের যুগপৎ প্রকাশক তাহাকে 
বিবেকজ জ্ঞান বল! হয় ॥ ৫৪ ॥ 


যাহান দ্বার! জীব সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ ভয়, তাহাকে 
তারক বগা হয়। পূর্ব ক্ত বিবেক জ্ঞানের দ্বারা সংসারদিন্ধু পার হইতে গার! যায় 
বলিয়। উহাকে তারক বলা হইয়াছে । বিবেকজ জ্ঞানের দ্বাবা সর্ববিধভা?ব 
নিখিল পদার্থে জ্ঞান হইয়। থাকে, এই জন্য ইহাকে সর্ববিষয় ও সর্বথাবিষায় 
বল৷ হষ্টয়াছে । অক্রম শব্দের অর্থ এই মে, পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ্ঞানের দ্বার: ক্রম 
বাতিবেকে যে সমস্ত পদর্থেব কার্য) জগতে হইতে পারে, এ সমস্ত যোগ 
পূর্ণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। অর্গাৎ অন্তীতকালে যাহা কিছু হইয়াছিল, 
বন্তমানকালে যাহা কিছু হই?তছে এবং ভবিষ্যংকালে যাহা কিছু তইবে 
যোগী এই সমন্তই যুগপৎ অবগত হতে সমর্থ হইয়া থাঁকেন। ত্রিকালদর্শী 
মহধিগণ এই ত্রান লাভ করিয়াই বেদের সংগ্রহ এবং বিভাগ কবিধ। গিয়াছেন, 
এই জ্ঞান লাভ করিয়া পৃঞ্গপারণণ দর্শন, উপনের, স্বতি, পুবাণ এবং হন্বাদি 
বিবিধ শান্ধ জীবগণের টপকাবেব জন্ত নিজনিজ রীতি ও লক্ষ্যানুসাবে 
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । এই বিবেকজ পূর্ণজ্ঞানহ নিঃসহায় জীবগণকে 
সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়। ভগবৎপদে উন্নীত করিয়া দেয়। এই 
কারণবশতঃই উক্ত জ্ঞানের নাম তারক, ও ইহাই পরাসিদ্ধি ॥ ৫৪ | 


পরম্পরা সম্বন্ধে কৈবলেঃর চেতুভূত সংযমের বিষয় নিরূপণ কবিয়। 
অবশেষে সাক্ষাৎসন্তন্ধে কৈবলোর সাধনীভূত বিষয় বর্ণন করা হইতেছে-_ 
* বুদ্ধি এবং পুরুষের গুদ্ধির দ্বারা জমন্ধ হইয়া গেলেই মোক্ষপদ 
লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥ 


তারকং সর্ববিষয়ং সর্ধবধাবিষয়ক্রমং চেতি বিবেকজং জানম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
সত্বপুরুষয়ো? শুদ্ধিসাষ্য কৈবলামিতি ॥ ৫৫ ॥ 


বিছ্তি গাছ । ১৮৫ 


পূর্বোক্ত তারববুদ্ধি লাভ করিলে যে ফলোদয় হয় মহ সুত্রকার সম্প্রতি 
তাহাই বর্ণন করিতেছেন । সন্বগুণের্‌ প্রবল প্রবাহের দ্বারা যখন রছোগুণ ও 
এবং তমোগুপের মল সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হইয়া বায় এবং উহার চিন্বমাত্রও 
অবশিষ্ট ন| থাকায় বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্মল হয়, তখন পুরুষাতিরিক্ত যাহা কিছু 
অধিকার ছিল সমন্তই ধিলীন হইয়! যায়; এবং তখনই পুরুষ স্বীয় যথার্থরূপে 
স্থিত হন। ভোগের অভাবই পুরুষের মুক্তাবস্থা। ভোগের অভাবে 
পুরুষ মুক হইয়া গেলে সে অবস্থায় বৈতের ভানযাত্র থাকে না বেব্ল 
একই অবশিষ্ট থাকে । যখন দৈতই থাকিল না তখন বিষয়ের ভান কিরে 
থাকিবে। বিষয়ের নিবৃত্তি হইয়া গেণে শ্বভাঁবতঃই সমন্ত কেশের লয় হয় 
এবং ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেলে করব ও কর্পফলসমূহও নিবৃত্ত হইয়া ঘায়, তখন 
একমাত্র পুরুষই বর্তমান থাকেন ) এইহুঙ্জে বুদ্ধির শুদ্ধি অর্থে বুদ্ধিতে বৃত্তির 
অভাব ; এবং পুরুষের শুদ্ধি অর্থে পুরুষে চিত্বধশ্মের অনারোপের দ্বারা 
্বরূপাবস্থিতি। এই উভগ্বিধ শুদ্ধির সমত! হইলেছ কৈবল্যপদ লাভ হ্ইয়! 
থাকে । এই বিষয়টী এরূপভাবেও অবগত হইতে পারা যায় যে তটগ্থ এবং 
সবরূপঞ্জানের অন্থমারে বুদ্ধি ছুই প্রকায়ের হুইয়া থাকে । হতক্ষণপর্যান্ত দৈব 
অহংকারের সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণপপ্যন্ত জ্ঞাতা, জান ও জেয়রূপে ৱ্রিপুটীর ধারা 
অন্তঃকরণের বৃত্বিসমূহ বর্তমান থাকে । যোগীর অন্থঃকরণে রঃ এবং তমোগুণ 
দমিত হইয়| যেমন যেমন সবগুণের বিকাশ হইতে থাকে ততই ত্রিপুটী 
বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি শুদ্ধ হইয়া থাকে ৷ অবশেষে পূর্ণনন্বগুণের উদয় হইলে 
ত্রিপুচী বিনষ্ট হইয়া ঘায় ও শ্বর্নপঞ্জানের উদয় হুইয়| থাকে। অপরদিকে 
যতক্ষণপর্য্যন্ত বুদ্ধি নির্মল ও অন্তঃকরণের বৃত্তিসযূহ পূর্ণয়পে বিকাশ না 
হইয়াছিল, ততক্ষণপর্য স্ত বৃত্তিসযূহের প্রতিবিষ্বপ্রযুক্ত পুরুষ হব-স্বরূপে অবস্থিত 
হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন না । যোগীর এই উন্নাবন্থায় বৃত্তিযূহ বর্তমান ন! 
থাকায় বথার্থভাবে পুরুষের স্ব-স্বরূপের প্রকাশ হুইয়। থাকে । তখন স্রষ্টা 
নিজ স্বরূপে অবৈতভ।বে স্থিত €ইর। যান । এই অবস্থাকে বুদ্ধির শুদ্ধি ও পুরুষের 
শুদ্ধি বলা যাইতে গারে। পুরুষের এই অবস্থার নাম কৈবল্যপদ, উছাই 


যোগপাধনার লক্ষ্য এবং উহাই পরম পুরুষার্থ । এই কৈবল্যপাদের বিস্তায়িভ 
বিবরণ পর অধ্যায়ে বিদ্বৃততাবে বর্ণিত হইবে । ইতি শব্দ পাদসমাণ্ডির বোধক | 


মহর্ষি গতজলিক্কত সাংখ) প্রবচন সম্বন্ধীয় যোগশাস্ত্রের বিভৃতিপাদের 
সংস্কৃত ভায়ের বঙ্গান্বাদ সমাপ্ত হইল। 


কৈবল্য পাদ । 


প্রথম তিন পাদে ঘথাক্রমে সমাধির স্বরূপ, তদমুকুল সাধন ও যোগৈশ্বর্য্যের 
ঘিঘয় বর্ণন করিয়। সম্প্রতি যোগের অস্তিমঞ্ল কৈবল্য-লাতের নিমিত্ত কৈবল্য- 
পাদ বর্ণিত হুইতেছে। কিন্ত যতক্ষণপর্য/স্ত কৈবল্যোপষোগিচিত্ত ক্ষণিক- 
বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা ও প্রসংখ্যানের পরাকার্ঠাদি বিষয় প্রতিপাদিত না 
হয়, ততক্ষণপর্যযন্ত কৈবলে]র যথার্থস্বরূপ নির্ণর হইতে পারে না, এই কারণ 
এই পাদে ক্রমশঃ এই সমস্ত বিষয় নিরূপিত হইতেছে 


জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধি হইতে সিদ্ধি উৎপন্ন হয়॥ ১॥ 


পুর্বপাদে নানাবিধ দিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। মুক্িমার্গে গমন করিতে 
ফরিতে যদিও যোগিগণ স্বভাবতঃই এ লমন্ত লাভ করিয়। থাকেন, তথাপি 
যে সমন্ত উপার্ন ছার! সিদ্ধিসমূহের উৎপত্তি হইয়! থাকে, সম্প্রতি মহধি নুত্রকার 
নেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিতেছেন। জম্ম হইতেই সিদ্ধির 
উদয় হুইয়। থাকে, যেমন পরমহংস শুকদেষ এবং মহযি কপিল প্রভৃতি জন্ম 
হইতেই সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ওঁধধি হইতেও সিদ্ধির উৎপত্তি হয় 
যেমন রসায়নাদি ওষধির দ্বার! তাত্রকে সথবর্ণরূপে পরিণত করা, অথব! বল্লাদি 
ওষধের ধাবা স্বরাঁদি বিনষ্ট করতঃ দীর্ঘায়ু প্রদান ফর! ইত্যাদি । মন্ত্রের দ্বারাও 
সিদ্ধিলাভ হইয়। থাকে যেমন গুটিকাসিদ্ধি দ্বারা আকাশমার্থে গমন, তান্ত্রিক মন্ত্র 
সাধনের দ্বারা, মারণ, বশীকরণ। উচ্চাটন প্রভৃতি কার্ধ্য কর! ইত্যাদি । তপস্তার 
দ্বারাও সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ঘেমন--তপস্তার ধারা মহধি বিশ্বামিত্রের 
ক্ষত্রিয় হইতে খ্রাঙ্গণত্ব লাভ, ভক্ত প্রধান নন্দিকেশ্বরের মনুষ়্ হইতে দেবযোনি 
প্রাপ্তি ইত্যাদি। এবং সমাধি দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধিলাভ হুইয়! থাকে তৃতীয় পাদে 
তাহ! বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । জন্ম, ওষধি, মন্ত্র এবং তপন্তার দ্বারা যে 
লমন্ত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে সমাধিসিদ্ধি হইতে উক্ত সিদ্ধিসমূহ নিকট ৷ 
অথবা এরপও বল! যাইতে পারে যে, সমাধিই উক্ত সিদ্ধিসযূহের পুর্বব অথবা 


জন্মৌবধিমন্ত্রতপস্সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 


কৈবলা পাদ । ১৮৭ 


সাহায্যকারী সাধন ৷ জন্মগত যে দি'ছলাভ হয়, জন্মান্তরীয় সমাধি সাধনই তাচার 
পূর্ণ কারণ হইয়া থাকে । কেনন! শুকদেবাদি পূর্বাজন্মে সাধনসম্পন্ন ছিলেন। 
সেই কারণ বর্তমানজন্ে স্বভাবতঃই সিদ্ধিলাভ ঘচিয়াছিল। পূর্বোক্ত সিদ্ধি্নক 
সমাধির দ্বার! শরীরের যাদ্বশ উপযোগিতা লাধিত হয়, ওবধাদি দ্রব্য সংযোগ জন্য 
লিদ্ধির দ্বারাও শরীর তাদৃশ উপযোগী হয়। মন্ত্র এবং তপঃসিদ্ধি সম্বন্ধেও 
এরূপ জানিবে। অর্থাৎ কেবল মন্ত্র এবং তপঃ সাধনার দ্বারা ও ধীরে ধীরে 
সাধকের শরীর এবং মন পুর্ববৎ উপযোগী হইয়! থাকে । এ সম্বন্ধে লাস যে 
প্রমাণ পাওয় যায় তাই! এই-_. 

জন্মৌষধিপদোপান্তিতপোমন্ত্রসমী ধিভিঃ। 

সংযমেনাহপি লত্যন্তে দিদ্ধয়োইলৌকিক। দিজা; ॥ 

অষ্টোপায়াঃ প্রধানা হি নন্তী মে দিদ্ধিলব্ধয়ে। 

সন্তি জ/তিস্মরদ্থাদি সিদ্ধয়ে! জন্মসিদ্ধয়ঃ ॥ 

যা সিদ্ধগুটিকা কায়কল্পশ্চৈৰ রসায়নম্‌। 

অন্যা চৈবংবিধা সিদ্ধিরোযধীদিদ্ধিকচাতে ॥ 

নৈমিত্তিকা্চ যা দেবশক্তয়ো রাজশন্রয়ঃ। 

অন্যাশ্চৈবং বিধাঃ সর্ববাঃ শক্তয়ঃ পদসিদ্ধয়ঃ ॥ 

উপান্তে সিদ্ধয়ঃ সম্ভি দেবতাদর্শনাদয়ঃ | 

ধান্থ সিদ্ধিযু লবান্ জায়তেংভ্যুদয়োধ্রবম্‌ ॥ 

ষড়বশীকরণাদীনি যানি কর্ম্মাণি সন্তি চ। 

অন্তান্যান্তর্ভবন্তোবং মন্ত্রনিদ্ধৌ ন সংশযঃ ॥ 

নৈবা-স্তেযবংবিধা সন্ধি দৈবী বা কাইপি লৌকিকী। 

ঘা নংযমসমাধিভ্যাং লভ্যেত তপসা নব ॥ 

চতুর্বিধা হি লত্যন্তে সিদ্ধয়ে নিশ্চিতং দ্বিজাঃ | 

উপায়ৈরষ্টভিঃ প্রোক্তৈ নাঁত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ 

অনস্তাঃ সিদ্ধয়ে। যাশ্চ লোকে মচ্ছক্তিসন্তবা: 

বিস্ক্কাঃসন্তিআস্র্ববা ষ্চতুর্ধৈব ময়! পুরা ॥ 


১৮৮ যোগদৰ্শন । 


প্র এপ্স পা 


তাসাঞ্চলব্ধয়ে নূনমুপায়। অফ্টনির্দ্মিতাঃ । 

তৈরেৰ তাশ্চ প্রাপ্যন্তে নিশ্চিতং বিপ্রপুঙ্গবাঃ ॥ 

কুর্ববাণ! লৌকিকং কাৰ্য্যং সন্তি যাঃ সিদ্ধয়োহধিলাঃ । 

তা জ্ঞেয়া নিখিল বিপ্রা। আধিভৌতিকদিদ্ধয়ঃ ॥ 

যা দৈব-কার্ধ্যকারিণ্যঃ সিদ্ধযঃ সম্প্রকীন্তিতাঃ। 

তা জ্ঞেয় আধিদৈবিক্যঃ সিদ্ধয়ে নিখিলাঃ খলু॥ 

সিদ্ধয়ো জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রকাশিন্যষ্চ য| ইহ। 

নৈবাত্রবিল্ময়ঃ কার্ষ্যো ভবস্ভিবিপ্রপুবাঃ! ॥ 

সহক্কাখ্যা তু যা সিদ্ধি বর্তৃতে বিজ্ঞসত্তমাঃ !। 

এতাভ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিত্যঃ সা নিতা স্তমলৌকিকী ॥ 

মমাবতার-বৃন্দেধসৌ স্বত এব প্রকাশতে। 

তত্বজ্ঞানৈৰ্মহাত্রানো মলোনাশেন বৈ গ্রুবম্‌ ॥ 

নির্ববাসনতয়! চৈবোন্সুলয়ন্তঃ স্বলীবতাম্‌ । 

শিবকপীভবন্তশ্চ সমাধৌ নির্বিবকল্পকে ॥ 

তিষ্ঠন্তো যান্তিময্যেব লয়মেকান্ততো! যদা। 

মদিচ্ছয়! তদ! তেষু সহজ। কহিচি ভবে ॥ 

হে ব্রাঙ্ছণগণ ! জন্ম, পদ, ওঁষধি, মন্ত্র, উপাসনা, তপ, সংযম এবং, 

এবং সমাধি দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধিসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায় । সিদ্ধিলাভের 
পক্ষে এই অষ্টবিধ উপায়ই প্রধান । জাতিন্মরত্বাদি সিদ্ধিসমূহ জন্মগত সিদ্ধি । 
সিদ্ধগুটিকা, কারাকল্প রসায়ন এবং এইকপ অন্যান্স সিদ্ধিসমূহ ওঁষধিসিদধি । 
রাজশক্তি, নৈমিত্তিক দেবশক্তি, এবং অন্তান্ত এইরূপ সমস্ত শক্তিই পদসিদ্ধি। 
দৈব দর্শনাদিকে উপাসনাসিত্ধি বলে। ইহা লাভ করিতে পারিলে অবশ্য 
অভ্র হইয়া থাকে । বশীকরণাদি যট্কর্ম্ম ও খুঁরূপ সিদ্ধিসমূহ মন্্রসিদ্ধি 
অন্তর্গত । তপ, সংযম এবং সমাধি দ্বারা দৈবী অথবা লৌকিকী এন্সপ ফোন 
সিদ্ধিই নাই ‘যাহ! লাভ করিতে পারা যায় না । হে বিগ্রগণ { এই অষ্টুবিধ 
উপারের ধার! চতুর্কিধ সিদ্ধি অবস্ত প্রাপ্ত হওয়! যায় । এ সমন্ধে বিচার করা 


কৈবল্য পাদ । ১৮৯ 
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নিষ্প য়োজন। জামার শক্তি হইতে উৎপন্ন সংসারে যে অনন্ত প্রকারের সিদ্ধি 
আছে, পূর্যা হইতেই এই সমস্ত যংকতৃঁক চারি শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়! রহিয়াছে । 
এবং তরী সমস্ত লাভ করিবার দন্ত অষ্টবিধ উপায়ও বিহিত হইয়াছে । 
হে ব্রাহ্ষণগণ ! এই সমস্ত উপায়ের দ্বার! উহা অব্য প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। 
লোকিককার্য্যকারিণী সিদ্ধিননৃহকে আধিভৌতিক সিদ্ধি, দৈবকার্ধযকারিনী 
সিদ্ধিদযবতকে আধিদৈবিক সিদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকাণক সিদ্ধিসমূহকে 
পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলিয়া থাকেন । কিন্তু হে বিগ্রশ্রেষ্ঠগণ ! সহজ 
নামক সিদ্ধি এই সমস্ত সিদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ অলৌকিক । আমার অবতারসমূহে 
স্বভাবতঃই এই সহজ সিদ্ধির বিকাশ হুইয়! থাকে, এবং মহাপুরুধগণ যখন 
ততজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাঁশের দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে স্বীয় জীবগাবকে 
বিনষ্ট করিয়| শিবস্বর্ূপ নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়। আমাতেই একেবারে বিলীন 
হইয়। যায়, তখন আমার ইচ্ছামুসারে কখন কখন তাঁহাদের মধে) সহদ্গসিদ্ধির 
বিকাশ হইতে থাকে । যাহা কিছু হটকন। কেন, লিদ্ধি দিদ্ধিই। মুমুক্গণের 
সে সম্বন্ধে লক্ষ্য কর! কর্তব্য নহে ॥ ১ ॥ 

যদি জন্ম জন্মান্তরে পরিপাক প্রাপ্ত স্ককতিবশতঃ সিদ্ধিসমূহের উদয় হইয়া! 
থাকে তাহা হইলে একই জন্মে নন্দীশ্বরাদির জাত্যন্তরপরিণাম কির্ূপে সংঘটিত 
হইয়াছিল এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের অন্ঠ বল! হইতেছে যে 

শরীর ও ইন্দিয়নমূহের দ্বিতীয় পরিণাম প্রকৃতির অনুপ্রবেশ 
বশতঃই হইয়া থাকে ॥ ২॥ 

পর্বে বিস্তৃতভাবে থে সমস্ত সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে 
যে অদাধারণ পরিবর্তন হইয়। থাকে যদি উক্ত পরিবর্তনের সম্বন্ধে কেহ এরূপ 
প্রশ্ন করেন যে, প্রকৃতির মধ্যে কিরূপে এরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর ? এই প্রশ্নের 
উত্তরে মহবি সুত্রকার বলিতেছেন যে প্রকৃতির পরিণামের দ্বারাই ও সমস্ত 
হইয়া থাকে। প্ররুতির মধ্যে পরিণাম হইলে ইন্জিয়সনুহেও পরিণাম 
অবস্টস্ভাবী। শরীরের উপাদানকাবণরূপ পঞ্চভূত এবং ইন্িয়মমূহের উপাদান 
কারণরূপ সুস্মতত্বের অনুপ্রবেশ দ্বার একই জন্মে অন্ত শরীর ও অন্ত 
জাতি প্রাপ্ত হওয়! অসম্ভব নছে। যখন এক জন্ম হইতে দন্মাড়ুরের লাভ হয়, 


জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ ॥ ২॥ 


১৯৯ যোগার্শন । 
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তখন এক প্রকৃতি অন্ত প্রকৃতিতে পরিবর্তন হুইয়াই থাকে । অর্থাৎ কোনও 
জীব প্রথম জন্মে মনুয্ত ছিলেন | এখন দ্বিতীর জন্মে দেবত। হইয়াছেন, 
এরপন্থলে তাহার জন্ম পরিবর্তনের সঙ্গে ‘সঙ্গে মানবীয়প্রক্কতি দৈবপ্রক্কতিতে 
পরিবর্তিত হুইয়া যাঁয়। এই কারণ জন্মের দ্বার! প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়া 
স্বতঃসিদ্ধ। যেস্ত্রপ এক প্রকৃতির যোগে অন্য প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়! যায়, 
যেমন বিষের প্রয়োগে হুন্দর শরীর বিগলিত হইয়া! বিনষ্ট হয়, তদ্রুপ দ্রব্যযোগ- 
রূপ ওঘধের দ্বার! মনুধ্য এক প্রকৃতি অন্ত প্রকৃতিতে পরিবন্তিত করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করিতে সমর্থ হ’ন। মন্ত্র এবং তপঃ সাধন-দবার! প্রকৃতির উপরে আদিপত) 
লাভ করিয়া অথবা! সমাধিনিদ্ধির দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করিয়া কিরূপে এক 
প্রকৃতিকে অন্ত প্রকৃতিতে পবিবর্তিত কর! যাইতে পারে, ইহা! সহজে 
অনুমেয় এবং পূর্বে ইহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই কারণ, সকল 
প্রকারের সিদ্ধিই প্রকৃতির ঘার৷ উহার পরিণাম হইতেই উৎপন্ন হইয়া! থাকে, 
এবং অনাধাঁরণ পরিণাঁমের দ্বারা নন্দীশ্বরের ন্যায় একই জন্মে জাতি 
ও শরীরের পরিবর্তন হইতে পারে ইহাও ইহার দ্বাব! প্রমাণিত হয়। 
এই বিষয়টি অন্যরূপেও বুঝিতে পারা যায় যে, এক জীব যখন অস্মান্তরে মনুয্য 
হইতে দেবতা, অথবা! ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যোনি লাভ করে, দে সময় উহার 
কর্মমবেগ প্রভাবে দ্বিতীয় শরীর লাভ হইবার সময়ে পরিবর্তিত অবস্থানুসারে স্থল 
শরীর প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যে হেতু স্কুল শরীর গুণসমূহের আধার । জীবের 
ক্রমোরতির এই ক্রম দাঁধারণ | যোগী যদি সিদ্ধিমমূহের দ্বার! স্বীয় প্রকৃতির 
অসাধারণ পরিবর্তন করিতে ইচ্ছ! করেন এবং একই জন্মে মনুষ্য হইতে দেবতা 
অথবা ক্ষত্ৰি হইতে ব্রাহ্মণ গ্রক্কৃতি ও তদমুযামী গুণলাভ করিতে ইচ্ছ। করেন 
তাহা হইলে এই জন্মেই মানস সৃষ্টির ন্যায়, অস্তঃকরণের প্রবল বেগের দ্বারা 
অন্মান্তর প্রাপ্তির স্টার, শারীরিক পরমাণু সমূহকেও পরিবর্তিত করিতে সমর্থ 
হ'ন। তখন তনুরপ প্রকৃতিও গুণ স্বভাধতঃই প্রকটিত হইয়া থাকে । ২॥ 


ধর্দাদি এইরূপ প্রকৃতির পূর্তির প্রবর্তক অথবা অন্ত কোন, এইরূপ 
আশঙ্কার সমাধান কর! হইতেছে 
* ধৰ্ম্মাদি নিমিত্তই প্রকৃতি-পরিবর্তনের প্রয়োজক নহে, উহা দ্বারা 
কৃষকের ম্যায় আবরণের ভেদ মাত্রই হয় ॥ ৩॥ 


নিষিত্তষগ্রয়োজকং ্রক্তীনাং বরণভোদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩॥ 


কৈবল্য পাদ । ১৯১ 


৮০০ 


সপ 


পূর্ব হৃত্রে ই! সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, সিদ্ধির ঘার। যে সমস্ত এ্যালাত 
হইয়া থাকে উক্ত সমন্তই প্রকৃতির পরিপামবশতঃ হইয়া থাকে । এখন যদি 
বিচারবান্‌ পুরুষগণের মধ্যে এগপ সন্দেহ হুয় যে, ধর্ম এবং অধর্মরূপ নিমিত্ত 
প্রকৃতি পরিণামের প্রয়োজক হইতে পারে কি না? প্রকৃতির সহিত উহার 
সম্বন্ধই বা কি? এবং ধর্ম ও অধর্শরপ কার্য্যের দ্বারা কিরূপেই বা উৎপর 
হইয়। থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহ্ধি হুত্রকার বলিতেছেন, _যে ধর্মাধর্মরূপ 
নামত প্রকৃতির প্রয়োজজক নহে । কেননা, কার্য্য হইতে কারণের উৎপত্তি 
হইতে পারে ন! ৷ যেমন যদি কোন কৃষক উচ্চ অথব! নিয় ক্ষেত্রে জল লইয়া 
যাইতে ইচ্ছ। করে, তাহ। হইলে উক্ত স্থলের উচ্চতা! বা নীচতার অনুপাতে 
আলি বাধিয়। দেয়। পরে আলি কাটিয়া ইচ্ছান্থদারে জল লইয়| যাইতে 
পারে, তদ্রপ প্রকৃতির ধর্ম্ম যখন প্রকৃতির আবরণস্বরূপ মধর্ম্মকে কাটিয়। প্রকৃতির 
মার্গকে সরল করিয়া দেয়, তখন আপনা আপনি গ্ররুতি কার্ষ্যোপযোগী 
অবস্থানুরূপ পরিণাম ধারণ করিয়। কার্য)রূপে পরিণত হয়। অধর্ম্মরপ প্রতি- 
বন্ধক দূর ভইলে ধর্মের সাহায্যে প্রকৃতিপরিণামিনী হুইয়া থাকে । সুতরাং 
ধর্মই অধর্ম-নিবৃত্তির হেতু, ধর্মের দ্বারা অধর্্ম বিনষ্ট হইয়। গেলে প্রকৃতি সিদ্ধির 
খুঁশ্বর্য্য লাভ করিবার উপযোগিন হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ধঙ্মাদি ইহাতে কারণ 
হইতে পারে ন।। ধর্ম অধশ্মনিবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ, কিন্ত প্রকৃতি-পরিণামের 
সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না ॥ ৩॥ 
অনেক শবীরের সহিত অনেক চিত্ত কিরূপে উৎপর হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে 
অশ্মিত। হইতেই চিত্তের উৎপত্তি হইয়| থাকে ॥ ৪ ॥ 


এখন যদি এরূপ প্রশ্ন করা হয় যে যোগী যখন তত্বসমূহের উপর আধিপত্য 
লাভ করিয়া, একই সময়ে অনেক কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য অনেক শরীর 
ধারণ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তাহার এক অন্তঃকরণ হইতে অনেক 
অন্তঃকরণের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মহধি হুত্রকার 
বলিতেছেন যে কেবল অশ্মিতাই অন্তঃকরণের কারণকে অবলম্বন করিয়া অস্তঃকরণ 
উৎপর করিয়! থাকে । অর্থাৎ জীব অন্মিতাঁ হইতেই অন্তঃকরণযুক হইয়া 
থাকে । এই কাঁরণবশতঃই যেমন এক অগ্নিশিখা হইতে অনেক অগ্নিশিখা 


<I 


নির্শাণচিত্ানশ্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ 1 


১৯২ যোগদশনি | 


উৎপন্ন হইতে পারে, রূপ এক অন্তঃকরণের ধার! যোগপ্রভাবে অনেক 

£করণেরও উৎপত্তি হইতে পারে । যোগী বখন মহত্তত্বের উপরে আধিপত্য 
লাভ করেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি ইচ্ছানসারে অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিতে 
পারেন। নানারূপ শরীরধারণ কর! পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, সমপ্রতি এই 
হুত্রের দ্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইচ্ছানুসারে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইতে 
পারে। সঞ্চিত, ক্রিয়মাঁপ এবং প্রারন্ধ এই ত্রিবিধ কর্ণের মধ্যে প্রারবই 
মনুন্ত পিণ্ডের কারণ, সেই কারণ, ইহাই সাধারণ নিয়ম যে এক পিণ্ড অর্থাৎ এক 
শরীরের অবসানে দ্বিতীয় শরীরের প্রাপ্তি হইয়া থাকে । কিন্তু কোন দর্শনের 
নিদ্ধান্তানুনারে যোগিরাজ যখন অদৃষ্টবেদনীয় কর্মকে দৃষ্টঅন্মবেদনীয় কর্পরূপে 
পরিপত করিতে পারেন, তখন একই জন্মে সঞ্চিতকর্ম্মকে প্রারন্ধ কর্মরূপে পরিণত 
করিয়া অনেক শরীর ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হ’ন, 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এনস্থলে এইকপ শঙ্কা হইতে পারে যে, স্থুলশরীর 
নির্শিত হইলেও অন্তঃকরণ উহার কেন্ কিরূপে হইতে পারে ! এইস্ুত্রে তাঁহারই 
সমাধান করা হইয়াছে আত্ম! সৰ্ব্বদাই ব্যাপকক্ূপে অবস্থান করিতেছেন, কেবল 
স্বতন্ত্র্বতন্ত্র আত্মার প্রতিবিশ্বপ্রাহক যন্ত্র যদি নির্টিত হয়, তাহা হইলে আত্মার 
পৃথক পৃথক্‌ প্রতিবিষ্ব তন্মধ্যে প্রতিফলিত হইয়! স্বতন্তন্থতন্ত্রূপে প্রকাশমান 
হইতে পারে। স্বীয় অন্তঃকরণে সংযম করিয়। যোগী যদি স্বীয় অন্তঃকরণে 
অশ্মিতাকে অনেকভাবে বিভক্ত করিয়। দিতে পারেন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই 
অনেকানেক অন্তঃকরণ নির্মিত হইয়া যাইবে ও তাহাদের যধে) আপন। আপনি 
পৃথকপৃথকরূপে চিৎপ্রতিবিষ্ব পতিত হইবে এবং উক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্্রসমূহে 
ছুগ্মণরীর ও স্ুলশরীর সঞ্চালনের উপযোগী কর্ণ অনৃষ্টজন্সবেদনীরকর্্ম হইতে 
আবধিত হইয়া দৃষ্টন্মবেদনীয়রূপে পরিণত হইয়! যাইবে, এইরূপে অশ্মিতার দ্বার! 
পৃথক পৃথক কারণণরীর নিৰ্ণিত হইতে পারে তাহা প্রমাণিত হইল ॥ ৪ ॥ 

চিত্ত অনেক হইলে অভিপ্রায় ও ভিন্ন ভিন্ন হইবে, স্থৃতরাং ব্যবহার কিরূপে 
হইতে পারে মেইজন্ত বলিতেছেন 

* প্ৰবৃত্তিভেদে একই চিত্ত অনেক চিত্তের প্রয়োজক হইয়া 

থাকে ॥৫॥. 


প্রনবতিভেদে প্রয়োঞ্জকং চিতষেকমনেকেষাম্‌ ॥ ৫ ॥ 


কৈবলা পাদ । ১৯৩ 


যখন একজন যোগির সিদ্ধির ছার! বহ্জীবের উৎপত্তি হইল, এবং উক্ত 
প্রাণিগণের অন্তঃকরণ ও পৃথক পৃথক হইল, তখন এইরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে 
পারে যে, উক্ত অস্তঃকরণসমূছের কার্যয সম্পাদনের জন্য হয় প্রত্যেকের মধ্যে 
পুথক্‌ পৃথফ্‌ সংস্কার বর্তমান রহিগ্নাছে, কিস্বা! যোগীই কোনরূপে তাহাদিগক্ষ 
প্রেরণ করিয্না থাকেন । এই প্রশ্থের উত্তরে মছি শুত্রকার বলিতেছেন মে 
নবস্থষ্ট অস্তঃকরণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংস্কার হওয়। অসম্ভব, কিন্তু একই অন্তঃকরণ 
অনেক অন্ত্ঃকরণের প্রযোজক হইতে পায়ে। অর্থাৎ ঘোগিব অন্তঃকরণ 
লষস্ত অন্তঃকরণেরই অধিষ্ঠাত| | ঘোঁগির শক্তির দ্বারাই যেমন অনেক ইন্দ্রিয়, 
অনেক শরীর এবং অনেক অন্তঃকরণ মির্দিত হইতে পারে, তঙ্জপ তাহান 
অস্তঃকরণ ও অন্যান্য অন্তঃকরণের কার্য্যদমৃহ আর্ত করিতে সমর্থ তয়) 
এই অবস্থাতে যোগিরাজ স্বীয় সংযম শক্তির স্বারা নিজ কর্মাশয় হইতে সঞ্চিত 
কর্শের অনেকাংশ আকর্ষণ করিয়া! প্রারদ্ধরাপে পরিণত কবিয় দেন । তৎপহর 
উক্ত নবাগত প্রারন্বসমূহকে নিঙ্গ ইচ্ছাখকির দ্বারা পৃথক পৃথক শবীবে 
ভোগের উপযুক্ত বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। সুতরাং যোগিরাজেব একই 
অন্তঃকরণ প্রথমে লংযদশক্তি ও তদনন্তর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছারা স্বীয় কর্শোব 
বিভাগানুলারে অনেক শরীরের প্রয়োজক হইতে পারে ॥ ৫ ॥ 
পরীলিদ্ধির্ অধিকারলন্ধ লমাধিসংস্কৃতচিত্তের 'বৈলক্ষপ) বর্ণিত হইতেছে 
উহাতে ধ্যান হইতে উৎপন্ন চিত্ত রাগ-দ্বেষ-রহিত হইতে পারে ॥৬ 


ধারণ ভূমি হইতে সংযম এবং ধ্যান তুমি হইতে একতত্ব উৎপন্ন হয় । 
সকাম যোগী মখন অপরামিদধি সাধনে প্রবৃত্ত হ’ন, তখন ধারণা হইতে উৎপন্ন 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংমম লক্তির প্রভাবে অপরাসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্ধ 
যিনি নিষ্কাম ও উন্নত যোগী তিনি সংমদের প্রয়োগ ন! করিয়া কেবল একতত্বকে 
আশ্রয় করিয়| ধ্যান ঘোগের দ্বারা সমাধির উচ্চাবস্থা। লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। 
ইহাই পরালিদ্ধি। এই অবস্থায় রাগ ঘের থাক! অসম্ভব । সমাধিসিদ্ধির 
ঘর! যোগযুক্ত অন্তঃকরণ রাগঘেযাদি-বৃত্বি-শৃন্ত হয়। যেহেতু সম।ধিচ্ডেই 
ক্লেশদমূহ বিনষ্ট হইয়া। যায়। এই কারণ যোগযুক্ত অন্তঃকরণ যখন পাপ 


তত্রধ্যানজমনাশয়ম্‌ ॥ ৬ ॥ 
২৫ 


১৯৪ যোগদর্শন ৷ 


০০০ 


ramp PPE ওএস সি 


এবং পুগেযর অভিমান, সুখ ও দুঃখের অনুভব, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধ 
পরিত্যাগ করি নির্মল হয় সেই সময়েই তাহাতে পূর্বোক্ত উন্নহসিদ্ধিলমূহের 
উদয় হইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থাতে সেই মুক্ত যোগী ঈশ্বরশক্তি লাও 
করিয়া ঈশ্বরেচ্ছার দ্বার! যাঁহ। ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ 
ষোগিরাজ্জ ও পরানিদ্ধির অধিকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের সংঘমক্রিয়াজাত 
অপরানিদ্ধির প্রয়োজন হয়ন1। তাহাদের মধ্যে যদি কখন কোন সিদ্ধির 
আবির্ভাব হয় তাঁহ! হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সহমরূপেই হইয়। থাকে। ইহ! 
এক বিলক্ষণ দশা ॥ ৬। 

চিত্তের স্তায় কর্মের ও বিশেষত বর্ণিত হইতেছে__- 

যে(গিগণের কর্ণ্ম অশুর ও অকৃষ্ণ তন্তিম ব্যক্তিগণের কর্ম্ম তিন 
প্রকার ॥ ৭ ॥ 

পুর্বহত্রে সমাধিস্থ যোগিগণের অন্তঃকরণের অপুর্বত! বর্ণন করিয়া 
সম্প্রতি এই হুত্রের দ্বার মহধি সুরকার সমাধিস্থ যোগির কম্মের অপূর্বাত] 
বর্মন করিতেছেন । পুর্বে ইহা! বর্ণন কর! হইয়াছে যে, যদিও জন্মাদি 
পঞ্চবিধ দ্রূপে নানা প্রকারের সিদ্ধিব উদয় হুইয়া থাকে, কিন্ত সমাধিস্থ 
যোগির অন্তঃঠকরুণ যে বৈলক্ষণে/র উদয় হয়, উহা অন্তান্ত সিদ্ধিতে উদ 
হইতে পারে না। এখন প্রমাণ করা হইতেছে যে, অন্তান্ত জীবগণ 
যেরূপ কর্ম করিয়া থাকেন, পরাসিংদ্বপ্রান্ত যোগিগণ নেয়প করেন 
না। তাহাদের কর্ণ কিছু বিলক্ষণ ব্ূপেই “হইয়া থাকে । সন্ধ রঃ 
এবং তষঃ এই ত্রিগুণের ভেদানথসারে সাধারণ জীবগণ ভিন প্রকারেরই কণা 
করিয়! থাকেন, যথা শুরু, মিশ্রিত এবং কৃষ্ণ । সাবিক পুণাত্মাগণের বর্ণ 
শুরু কর্ণা, রাঙ্গসিক মধাবন্তীগণের কর্ম্ম মিশ্রিত কর্ম এবং তামসিক অধম 
মন্স্তগণের কর্শকে কৃষ্ণ কর্ম বলা হয়। এই ত্রিবিধ গুণের বিচারানুসারে 
উর্ধলোকাদিরও সৃষ্টি হইয়াছে, যথ!--শুক্লবর্্মাবিশিষ্ট উর্ঘলোক, মিশ্রকর্শ্মবিশিষ্ট 
মৃত্যুলোক এবং কফ কর্মাবিশিষ্ট মধোলোক ৷ এইরূপে গুণভেদান্ুসারে কর্ম্মের বিভাগ 
হয়৷ থাকে। এবং বাসন! হইতেই সংস্কারের স্থিতি ও উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
কিন্তু যোগিগণর, মধ্যে এক্লপ হয় না, সমাধি সাধনের ঘাঁরা, ধখন তাহাদের 


কৰ্ম্মাগুরাক্ষণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাং ॥ ৭ ॥ 


কৈবলা পাদ । ১৯৫ 


৯ dO ক এন IP RSP নিট সি/এ এ এ OP IP চি এত ০৯৪৯ চি Se আক 


অপ্তঃকরণ নির্শল হইয়! যাগ, তখন বাসনাশূন্ত হওয়ায় ব্রিবিধ কর্ণের নাম মাত্রও 
অবশিষ্ট থাকে না, সে সময় তাঁহাদের, কর্ণের এক বিলক্ষণ অবন্থ উপস্থিত হয়। 
অস্মিত। হইতেই অন্তঃকরণে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ” অস্মিতা- 
বশতঃ জীবগণ শত্বীর এবং অস্তঃকরণাদিকে আপন বলিয়। মানি] লয়, 
এই কারণ তাহাদের কৃত সমস্ত কন্ছের সংস্কার চিত্তে সংগৃহীত হয়! থাকে; 
এই ত্ৰিবিধ কৰ্ম্মই সৃষ্টির কারণু। বিস্ত সমাধিস্থ জীবন্মুক মহাত্মাগণের মধ্যে 
এরূপ হয় না, অশ্মিত। বিনষ্ট হইপ্না যাওয়ায় তাহাদের অস্তঃকরণ নপুংসক হইয়া 
যায় এবং পুনরায় বাসন! বিনষ্ট হইয়| যাওয়ায় সংস্কার সংগ্রহও হইতে পারেন! । 
সমাধিস্থ মহাত্মাগণ ধীঁছাই কিছু করুন না কেন, তীহাদের কন্ম দবীজের ন্যায় 
ইয়। যায়। তাহা হইতে অন্কুরোৎপত্তিব সম্ভাবনা থাবেন।। অর্থাৎ সবীক্গ 
শ্ব হইতে জীবগণের চিত্ত সংক্কারাবদ্ধ হইয়। যায়, 'কর্ধসমূ নিবীজ হইব! 
য়ায় তাহ! যোগির চিত্তকে আশ্রয় করিতে পারেনা । শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
কর্ণ্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্টেদকর্ম্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুন্ধিমান্‌ মনুয্যেযু স যুক্তঃ কৃৎস্মকম্মকৃত ॥ 
ধিনি নিষ্কাম কর্মে অকর্্ম এবং অকর্খে ( মনে বাসন! থাকিলেও বলপূর্বক 
কর্ম্মকে নিরোধ করাতে) কর্ম্ম বিবেচনা করেন? তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান- 
যুক্ত এবং দমন্ত কর্কৃং বিবেচিত হইয়া থাবেন। আর ঃ- 
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাস্মা বিজিতান্মা জিতেন্দিয়ঃ ৷ 
সৰ্বভৃতা ত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ 
ত্ৰহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যন্ত | করোতি ষঃ। 
লিপাতে ন স পাপেন পল্পপত্রমিবান্তস! ॥ 
ধিনি যোগযুক্ত বিশুদ্ধাম্ম। বিদিতাত্ম! 'ও বিদিতেন্দিয় এবং সম স্তভূতে একই আয়া 
অবলোকন করিয়। থাকেন এরূপ পুরুষ কর্ম কবিলেও তাহাতে আবদ্ধ ₹’ন না। 
ফলাকাজ্ষ। বিরহিত ও সমস্ত কর্ণ ব্রহ্ধে সমর্পণ করিয়া নিঃলঙ্গ তইরা যিনি কর্শ্ম 
করিতে থাকেন, জলস্থিত কমল পত্রের রায় তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। 
এই কারণ গুত্রে তীহাদের কর্শকে অশুরু বলা হইয়াছে, এবং তাঁহাদের 
সুবিমল বুদ্ধির প্রভাবে নাম মাত্রও তামমিক কর্ম অবশিষ্ট ন1 থাকায় 


১৯৬ ঘোগার্র্ন । 


চন্দ আছ এসি PNAC SPRATT POA APR 


অর্ুষঃও বলা হইয়াছে। ভগবন্ধিভূতি সম্পন্ন মহাস্মগণ ভগবদূ-গ | 
হইয়া যান । যেষন সমস্ত বন্ধাণ্ডে ভগবান বিস্ভমান ও ঈশ্বরই ব্দ্ধা্ডের 
কর্তা, কিন্তু ত্রগ্মাণ্ডে এবং ত্রহ্ধাণ্ডের কর্ম ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে না, 
তন্রপ, নিষ্কামী জিতেক্ত্রিয় অস্মিতাশুন্ট জীবন্ুক ফোগিগণকে তীহাদের কৃ 
কোন কর্ণই আশ্রয় করিতে পারে না, সেই কারণ যোঁগিগণের কর্ম কিছু 
বিলক্ষণ রূপেই হইয়া থাকে । শারীরিক কুর্শ। আধ্যাত্মিক কর্ণ, বিবিধ 
বিভূতি এবং নানারূপ এঁশী সিদ্ধির প্রকাশ ষাহাই কিছু তাহাদের দ্বাৰা 
স্কত হউক ন! ফেন, বৈশিষ্ট প্রযুক্ত উক্ত সমস্ত কর্ণই তাহাদের ইচ্ছা- 
নিবন্ধন অর্থাৎ ভ'বদিচ্ছ। হইতে সম্পন্ন হইয়া সংসারের কল্যাণ করিয়া থাকে, 
কিন্তু তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । ঈশকোটির মহাত্মাগণের সম্বন্ধে 
দেইরূপ ভগবদ্ধাক্য পাওয়া! ধায় ষথ!-- 
ত ঈশ প্রতিমাঃ সম্তে| ভগবশুকার্ধযরূপতঃ | 

ংরক্ত! বিশ্বকল্যাণে সন্তিষ্ঠন্তে মহীতলে ॥ 
বিশ্বমেবন্থিদৈরেব হোকমাত্রং স্বধাভুজ:। 
ভবত্যুপকৃতং ধন্যং জীবন্ম,ক্তৈ মহ্থাত্মভিঃ ॥ 
সন্তি ভাগবত! এবং ভগবন্রপিণোপ্রবম্‌। 
তেষাং সততযুক্তানাং ময্যেব পিতৃপুঙ্গবাঃ ॥ 
চিত্তে সর্ববজ্ঞতা'বীজং ভবত্যারোপিতং খলু। 
মণকার্য্যততপরাংস্তাংশ্চ সর্ববথা মৎপরায়ণান্‌ ॥ 
দেশকালো৷ ন বাধেতে কথঞ্চিৎ কিলকচিচিৎ। 
জীবন্মুক্ত। মহাত্মান ঈশকোটাং সমাশ্রিতাঃ ॥ 
যুকিঞ্চনেহসংসারে কাৰ্য্যং কুর্ববস্তি সম্ভতম্‌। 
কার্ষাং মমৈব তৎসৰ্ববং কুর্ববতে পিতৃপুঙ্গবাঃ ॥ 
যতোহস্তঃকরণং তেষাং জৈবাহস্কা র-বঞ্জিতিতম্‌। 
পূৰ্য্যতে সমদর্শিতবনিরাসক্ত্যাদদিভিত্তদ। ॥ 
ভগবৎকার্ধ্যবুধ্যৈধ নিরীক্ষ্যস্তে নিরন্তরম্‌। 
সর্ববম্মিণ সময়ে তে চ পরার্থে ফেবলং রতাঃ ॥ 


কৈবলা পাঁদ। ১৯৭ 


সী সি লস এস এস স্ব সির তি পি সি অসি সস স্পা সি এ রি নিস পা ৯ লা 


ঈশকোটির জীবনুক্তগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বর্ূপ হইয়া ভগবৎকার্যোব 
হারা বিশ্বকল্গাণে রত হইয়া থাকেন । কেবলমাত্র এইরূপ জীবনুক্ত মহাপুরুষ- 
গণের উপকারের দ্বারা উপকৃত হইয়া জগৎ'ধন্ত হুইয়! যায় । হে পিতৃগণ ৷ 
ভাগবৎ যহাত্মাগণ এইরূপে ভগবৎস্ব ্প হইয়া যান। আমার সহিত সর্বদ। 
সংযুক্ত থাঁক। নিবন্ধন তীহাঁদের অন্তঃকরণে সর্বজ্ঞতার বীজ আরোপিত হইয়া 
যায়। সর্ববিধভাঁবে মংপরায়ণ এবং আমার কার্য্যতৎংপর হওয়ায় দেশ এবং 
কাল হইতে তীহাদেব কোনরূপ বিদ্রু উপস্থিত হয় না। ঈশকোটির জ্রীবন্মুক্তগণ 
এই সংদারে যাহা কিছু কার্য করিয়া থাকেন উক্ত সমস্ত কর্মুই আমান । 
বে তেড় সে সময়ে তাহাদের অন্তঃকরণ সমদর্শিত! ও নিরাসন্তি পুর্ণ এবং 
জৈব অহঙ্কারশন্য হইয়া] যায় । তখন তীহাঁরা সকল অবস্থাতেই ভণব!নেব 
কার্য) বিবেচনা কৰিয়! কেবল পরার্থ কার্ণ্যেই সর্বদ| নিরত ভ'ন ॥ ৭ | 

ত্ৰিবিধ কর্দ্েব ফল বর্ণিত হই” তছে_ 

পূর্ণেবাক্ত ত্রিবিধ কর্মের বিপাকানুসারে বাসন।ব উদয হয ॥ ৮॥ 

নোগিগণের বর্শের বিশেষত্ব বর্ণন করিয়া মহধি সুত্রকাব সম্প্রতি এই শুর 
কন্মের বিস্তাঁবিত বিববণ বর্ণন কবিতেছেন। কন্মগতি অন্ুসাবে কম্ম ত্রিবিধ । 
যথা সহজ, এশ এবং লৈব | উদ্ভিজ্জাদিব স্বাভাবিক স্ৃষ্টিপ্রদ কর্শুক্ষে সহঙ্জ 
কৰ্ম্ম, এশী শক্তিব সন্বন্বযুক,কর্মকে এশ কর্ম এবং মন্ুয্যাদিব সম্বস্বাযুক্ত কণ্যকে 
জৈব কৰ্ম্ম বলা হয় । সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ। এবং প্রারন্ধ ভেদে দৈব কন্মও লিবিধ ) 
উক্ক ব্রিবিধ কৰ্ম্মই আবার কৃষ্ণ, শুরু এবং মিশ্র ভেদে তিন তিন ভাগে 
বিভক্ত হইয়। থাকে | পূর্বে দুষ্ট এবং অদৃষ্ট নামক কর্থেন দ্বিবিধ ভেদে বিষয় 
বিশ্ব ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে । কর্মের বীজকে সংস্কার বলে। মেমন 
বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে পুনরায় বীজের সৃষ্টি হয় ও তাঁহা হটে 
স্বষ্টিব প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, এইরূপে কর্ম হইতে সংস্কার এবং লংগ্চার 
হইতে বন্ধের উৎপত্তি হয়। সংস্কাররূপ বীজ ভইতে অস্কুরাদি উৎপত্তির ঘে' 
ক্রম তাঁহাকে বিপাক বলে । উক্ত বিপাকের ক্রম এই নে, প্রথমে বাসনার 
উৎপত্তি হস্ত ও শৎপরে প্রবৃত্তির উদয় হয়। যেখানে বাসনা প্রবল হয়না সে 
ছুলে প্রবৃত্তি অগ্রসর হয়ন ।- স্থৃতির উদয়ও লংস্কার হইতেই হইয়! গাকে। 


ততস্তদ্বিপাকানু গুণানামেবাভিব্যকিরাননানাম্‌ ॥ ৮ ॥ 
২৫ক 


১৪৮ যোগদর্ন। 


০ fp ne on A Amar Solr ASAP CPT © PNT al lf A SPP alas wt Wa aw A A PO 


প্রবৃত্তি যখন অগ্রগামিনী হয় তখনই কর্মমবিপাক হইতে ফলোদয় হইয়। থাকে । 
অদৃষ্ট হইতে যখন দৃষ্ট কর্ণের উদয় হয় তখনই এই সমস্ত হইয়া থাকে। 
এইরূপে সত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট শুর, মিশ্রিত ও ক্বফ্ণবর্ম্ম নবীন বাসনা ও 
কর্ম্মের সৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে । ইহাই বাসনারূপ কশ্বের 
অনস্ততা । এইরূপ আবাগমন চক্র হইতে বহির্গত হওয়। জীবের পক্ষে অসন্তব, 
তবে বহির্থত হইতে পারিলেই যুক্রিপদ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া! যায় ॥ ৮॥ 


শক্তির তেদানুগারে সংস্কারের উদয়-ক্রম বর্ণিত হইতেছে 


কর্মের বাসনাপমূহ জন্ম, দেশ এবং কালের দার! বাবহিত হইয। 
যথাক্রমে উদ্দিত হয়, কেননা, স্মৃতি এবং সংস্কার একই প্রকার ॥৯॥ 


ইহ! পুর্কেই বল! হইয়াছে যে, তীব্রতা এবং মন্বতাগ্রযুক কর্ণ যেরূগ 
দৃ ও অদৃষ্টরূপে পরিণত হয় শকিভেদানুসারেও তদ্জপ সমস্ত কর্ম স্বৃতি এবং 
স্কারদশ। লাভ করিয়! থাকে। জীব যে সমস্ত কর্ম করিয়া! থাকে চিত্রে তাহ।ব 
সংস্কার অন্ধত হুইয়! যায় । যদিও এই দর্শনে চিত্তকে অন্তঃকরণরূপে বর্ণন 
কর! হইয়াছে বস্তুতঃ সংক্কাররূপ বীজ দেখানে সঞ্চিত হয় অন্তঃকরণের উক্ত 
বিভাঁগকেই চিত্ত বলা হয়। উক্ত বীজেবই স্বতিরূপ দৃপ্ত হইয়া থাকে । উক্ত 
স্বৃতিযপ দৃপ্ত কোনও অবস্থাতে উদিত হয় আবার কোনও অবস্থাতে হয়ও না। 
যেমন বহপূর্কের কথা জীব ভুলা বায়। অথব! অন্মান্তরীয় কর্মের স্বৃতি 
জীবের বর্তমান থাকে ন!; কিন্ত উক্ত সংস্কারের লোপ হয় না। স্মৃতি 
এবং সংস্কারের ইহাই ভেদ । এইরূপ অবস্থাভেদ কেবল কর্ম্মশক্তির 
ভেদাগুসারেই হইয়া থাকে | এইজন্য মহুধি সুত্রকার বলিতেছেন যে ফ্দিও 
জন্ম, দেশ ও কালের প্রভেদ বশতঃ কর্ণসমূহ পৃথক হইয়। যায়, তথাপি স্থতি 
এবং সংস্কার-দৃষ্টির এক)ত। নিবন্ধন উহার! নিজ লিজ ক্রমানুসারে উদয় হইতে 
থাকিবে। দৃষ্টান্তস্থলে এরূপ বল৷ যাইতে পারে যে, যদি এক জীব গুণভেদানু- 
সারে শুরু অর্থাৎ দেবশরীরোপযোগি কর্ম্ম, মিশ্রিত অর্থাৎ মনুযুযোনির উপযোগি 
বন্ধ, বৃষ্ণ অর্থাৎ পশ্বাদিযোনির উপযোগি বর্ম সংগ্রহ করিতে করিতে 
বর্াশয়কে পূর্ণ করিতে থাকে, এবং যেরূপ উঞ্চতার প্রভাবে আকাঁশন্বিত 


চন ও ae Ame Sona 


জাতিদেশকানব)বহিতানামপ)নন্ত্ষ) স্বতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥ 


ফৈবল্য পাদ। ১৯৯ 


০০০০০০০০০ - 


ক শক্ত 


বামুব তরলাংশ উপরে এবং ঘনাংশ নিয়ে বর্তমান থাকে তজ্রপ, কর্ণশক্তির 
চারতমাাহুসারে কোন কর্ম প্রবল ও কোন কর্ম দুর্বল হয় এবং উক্ত কর্ণসমূত্রে 
মধ্যে জন্ম, দেশ ও কালের পার্থক্য পারলক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে সংস্কার তীব্রই 
হটক অথবা মন্দই হুউক, কিন্তু উহ! সংস্কার ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। 
এই কারণবশতঃ উক কর্মাসমূহ নিজ সময় ও ক্রমানুসারেই উদিত হইতে 
থাকে । এক জীবের মধ্যে দেবদোনির কিছু করব, মন্ুয্যোনির কিছু বন্দ, 
এবং পশুযোনির কিছু কর্থথ এইরূপে সর্ধবিধ কর্মুই বর্তমান রহিয়াছে । কিন্ত 
এক শরীর হইতে শরীরাস্তর গ্রহণ করিবার সময় তীব্র সংস্কার প্রযুক্ত তিনি 
মনুয্যুশরীর লাভ করিলেন ও সেই সময়ে মিশ্রিত কর্দসমূহেরই ভোগ হইতে 
লাগিল, এবং যদিও এই মিশ্রিত কর্মদমূহের প্রা বল্যবশতুঃ উক্ত জীবের অন্তান্ত 
উরু এবং কৃষ্ণ কর্মের সহিত এহ মিশ্রিত কর্মসমূহের জন্মঃ দেশ, ও কালামুসাবে 
অনেক পার্থক) হইয়া গেল, তথাপি যখন কোন সময়ে এই তরঙ্গের ক্রমামুসাবে. 
পুনরায় তিনি দেবতা বা পণ্ড শরীর লাভ করিবেন তখনই-_প্রচ্ছু্ন এই শুরু 

কষ কর্ণ নিজ নি কর্ম্মামুণারে উদিত হইয়া! ফল প্রকাশ করিতে 
থাকিবে। এইরূপে সংস্কার হইতে স্থৃতি ও স্বৃতি হইতে সংস্কার এবং স্থৃতির 
তরঙ্গের পর সংস্কারের তরঙ্গ ও সংস্কারের তরঙ্গেব পর স্মৃতির তরঙ্গ উত্থিত 
ইরা জীবগণকে অনাগনন্ত কর্মসযুত্রে প্রবাহিত করিতে থাকে, ইহাই অনন্ত 
সৃষ্টির অনন্ত বিস্তার ॥ ৯ ॥ 

ক্রমবিষ্তাস সিদ্ধির জন্য বাসনার স্বরূপ নির্ণাত হইতেছে - 

স্বীয় মঙ্গলেচ্ছা নিত্য, এই জন্যই বাসনা অনাদি ॥ ১০ ॥ 

ইহ! পূর্বেহ প্রমাণিত হইয়াছে যে, যেমন তরঙ্গসমূহের ঘাত প্রতিঘাতে 
অনন্ত তর উত্থিত হয়, তরঙ্গসমুহের দ্বার! জলাশয় আচ্ছাদিত তইয়। যায় 
এবং পুনঃ পুনঃ ঘাতগ্রতিঘাতের ছারা ক্রমাগত তরঙ্গ উিতই হইতে থাকে, 
এরন্নপ বাসনার উৎপত্তি হইবামাত্র দৃষ্ট এবং অদৃষ্ঠকর্মবের ঘাতপ্রতিঘাতে জীব 
কর্মন্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে । কিন্তু যদি এরূপ প্রশ্ন হয় ঘে, পূর্বাপর 
সম্বন্ধ-নিবন্ধন সর্বগ্রথমে যে বাসনার উদয় হইয়াছিল, উহার কারণরূপ 
বাঁসনা কি ছিল? এতদৃত্ধরে মহৰি সুত্রকার বলিতেছেন যে বাঁলনা অনাদি! 


তাপামনাদিত্ব্ধাশিবেো নিত্যদাৎ ৷ ১ 


২৪৪ যোগদর্শন । 


পক লট এছ রা 


কেননা প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্বীয় কল্যাণেচ্ছারপ বাসন! স্বভাবতঃই উদিত 
হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা বাসনার, অনাদিত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে ' 
‘মামি সর্বদ| বর্তমান থাকি” ‘আযাব কল্যাণ চৌক" এইরূপ যে আম্- 
শুভকারিণী বাপনার উদয় হয়, উহা মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিক: 
পর্য্যন্ত, মুহুর্যবৃদ্ধ হইতে আবস্ত করিয়া সপ্ত প্রন্থত বালকের মধ্যেও দেখিতে 
পাওয়া যা । এইরূপ স্বাভাবিক সর্ধব্যাপক বাসনাব আদি কারণ কি? 
এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই আঁম্ব-শুভকারি? 
বাসনাই অনাদি । বাসনার অনাদি স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নে 
অবকাশই থাকেনা । কোন কোন বুদ্ধিমান এইরূপ সৃষ্টির আদিকানণ 
সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিয়! থাকেন, অর্থাৎ ঈশ্বর এরূপ সৃষ্টি করিলেন কেন? তাহান 
হেতু কি? কিন্তু বাসনার অনাদিত্ব স্বীকার করিলে উক্ত বিদ্বদগণে” 
এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারেন! । যেমন ঘটেব মধ্যে দীপ স্থাপন কবিকে 
উহার জ্যোতি ঘটাকাশ্রকেই প্রকাশিত করিয়া থাকে, বিন্ধ জোছিঃ 
ব্যাপক, এই কারণ যখন ঘট হইতে উহ বাহির কবা ভয় তখন 
চতুর্দিকে বাপ্ত হইয়া পড়ে । অন্তঃকবণও তজজপ সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হইয়া 
থাকে । যেগিগণেবও ইহাই অভিমত যে মন অর্থাৎ অন্ত্ঃকরণ ব্যাপক, 
কেবল মাত্র গন্ির প্রভাবানুসাবে উহা সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হইয়! থ|কে। 
প্রকৃতি যেরূপ অনাদি, বাসনাও তদ্রুপ অনাদি । বাসনা যতদিন, গঃসাঁবেব 
অন্তিহও ততদিন । এইরূপে বাসন! এবং প্রকৃতিব অনাদিত্ব সিদ্ধ হইল | ১০ ॥ 

অনাদি হইলেও বাসনার অভাব হইতে পাবে না, এইরূপ শঙ্ক! সমাধানেৰ 
জন্য বলিতেছেন-_ | 

হেতু, ফল আশ্রয় এবং অবলম্বনের দ্বাবা উহ! সংগৃহীত হইযা 
থাকে, স্থৃতরাং এঁ সমস্তের অভাব হইলেই উহারও অভাব হয় ॥ ১১ ॥ 

বাসনা যে অনাদি ইহ! পূর্বহত্রে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । 
স্নতবাং যদি এরপ প্রশ্ন কর! হয় যে অনাদি বাসনার নাশ কিরূপে তইতে 
পারে। এবং বাসনার নাশ না হইলে মুক্তি হওয়াও অসম্ভব! এইরূপ প্রশ্নে 
উত্তরে মহধি' সুত্রকার বলিতেছেন যে যদিও বাসন! অনাদি তথাপি হেতৃ, 


_হেতুয়লাশ্রশথালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে-ওদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 


কৈবল। পাদ । ২১১ 


শি ও পি রাস উন শত আর 


শি এ রন বানি টি শি সত শি আসিস এলি এপ শত ভা পা 


ফল, আশ্রয় এবং অবলম্বনের দ্বার! উক্ত বাসন! সংগৃচীত হইয়া বর্ধিত হইতে 
থাকে। স্থতরাং হেতু কালাদি যখন সংগৃহীত হইবার কারণ, তখন এ সমত্তের 
দাশ হইয়া গেলেই বাসনাও বিনষ্ট হুইয়৷ যায় । যেশন স্থুবশবীরে যে চৈতন্ত 
বিমান রহিয়াছে, উহা অঞ্জর এবং অমর, কিন্তু চেতনের সন্বত্ধ শরীরের সহিত 
এবং শরীবের সম্বন্ধ অন্নের সহিত বর্তমান থাকায় যদি গুল শরীরকে অন্নের দ্বার! 
পুষ্ট না করা হয়, তাহা! হইলে চেতনযুক্র উক্ত স্থলশরীরেও মৃত্যু হইয়া থাকে । 
তঙ্জপ যদিও বাসন! অনাদি, তথাপি হেতু, ফল, আশ্রযব এবং অবলম্বনের দ্বার! 
উহা পুষ্ট হুইয়া থাকে, যদি উহার পোষণের কারণ নিবৃত্ত হইয়| যায় তাহা 
হইলে উহ! আপন। আপনি বিনষ্ট হইয়। যাইবে । বাসনার হেতু অগ্নভব, 
অনুভবের হেতু রাগাদি এবং রাগাদির হেতু (মূল কারণ) অবিত্ত ৷ 
এইরূপ বাপনার ফল শরীরাদি, স্থৃতি এবং সংস্কাব উক্ত বাসনার আশ্রয় এবং 
বুদ্ধিই অবলম্বন, এইরসপে বাসন! অনাদি এবং অনন্ত হইলেও উহা হেড়ু, 
ফল, আশ্রয় এবং অবলঘ্বনের দ্বারাই জীবিত থাকে, কিন্তু যখন সমাধি দ্বাবা 
বাসনার এই পোষক্গণের নাশ হইয়া যায় তখন তাহাদের অভাবে উতাও 
বিনষ্ট হইয়! যাঁর । এইরূপে বাদন! নাশের দ্বারা কৈবলা প্রাপ্তি হইয়! থাকে। 
অবিগ্ভ। বেযর়প অনাদিও শান্ত, ব|সন।9 তদ্রপ অনাদিও শান্ত । জ্ঞান-ঠীন 
জীবগণের মধ্যে অনাদি বাসনা সর্বদা ভ্রাগন্ধক থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের 
উদয় হইলে সূর্ণযোদয়ে অন্ধকারের স্যার বাসন! বিনষ্ট হইয়! যায়। বাসনার 
নাশ হইবা মাত্র মনের অনন্ত বিনষ্ট হইয়া যায় । মনের নাশে চিত্তবৃত্তি সমূহেরও 
নাশ হইয়া যায়, বৃত্তি-রহিত চিত্তে স্বস্বরূপের উদয় হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ । ইনাই 
মুক্তিপদ ॥ ১১॥ 

সংস্বরগে বর্তমান বাসন! মযুহের নাশ কিন্তুপে হইতে পারে! এই শঙ্কা 
সমাধানের জন্য বণ! হইতেছে 


অতীতানাগতধৰ্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপে সূক্ষারূপে বর্তমান থাকে, কেননা 
ধর্ণ্মের অতীত, অনাগত এবং বর্ধমান স্বরূপ কাল অথব! অবস্থায় 
ভেদ মাত্র ॥ ১২॥ 


অতীতানাগতন্বক্নপতোধং স্ত/ধ্বভেদান্ধর্্াণাম্‌ ॥ ৯২ ॥ 


২২ যোগার্শন । 


শক্তি কি আর্মি 


এখর্ন বদি এইরাপ প্রন্ন কর। হয় থে, কার্ধ/-কারণবূগে স্থিত বাসন! এবং 
বাঁসনাফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উহাদের একন্ব কিন্না'প সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ 
বাসনার উৎপত্তি এবং লয়ের দ্বারা অগ্তঃকরণ যখন প্রতিক্ষণে বিনষ্ট তই যায়, 
তখন উহ! একই ভাবে বর্তমান থাকিবে ইহা কিব্ুপে সম্ভব? অথবা যখন 
অতীত বাসনার সহিত ভবিষৎ বাসনার কার্য কারণ ভাব সম্বন্ধ সর্কাদ! বর্তমান, 
তখন একেবারে বাসনাপমূহ বিনষ্ট হইয়! মুক্ষিলাভ হইবে, ইনাই বা কিরূপে 
যুক্তিসঙ্গত হয়। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহষি হুত্রকাঁর বলিতেছেন যে ভূত, 
ভবিষ্কং এবং বর্ধধানকাল গুণবশতঃই বিভিন্ন { বস্তুতঃ কাল একই ৷ 
যে অন্বঃকরণে উক্ত কাল প্রকাশিত হয় উক্ত অন্তঃকরপও একই, এবং মোক্ষ 
পর্যান্তও উহ! একইরপে বর্তমান থাঁকিবে | গুপভেদ বিনষ্ট হইয়া গেলে 
ভবিষ্তৎ এবং বর্তমান কাল ভূত কালেই বর্তমান থাকে এবং সেই সময়েই মুক্তি 
পদের উদয় হয়। কেননা, তত্বজ্ঞানের দ্বার| বাসন! বিনষ্ট হইয়| গেলে যখন 
বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্ত কোনরূপ ইচ্ছাই যোগির জন্তঃকরণে 
উদিত হয় নাঃ তখন ততঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল ভূতকালেই বিলীন হইয়া! 
ধায় এরূপ বিবেচন! করা কর্তব্য । কাল আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পদার্থ । 
যেমন অন্ত তত্বের সম্বন্ধ বশ ওঃ আকাশ নীল বর্ণ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তৃতঃ 
উচ্থাতে কোন রূপ রঙই নাই, তন্ধরপ ধর্থের দ্বারাই ত্ৰিবিধ কাল-রূপে প্রতীয়মান 
ছলেও তত্বতঃ ত্ৰিবিধ কালই এক । সে সময়ে ধর্ণ্ের অভাব হইয়া যাওয়ায় 
তিনই এক হুইয়া যায়। গতকাল অর্থাৎ পূর্বাহৃতুত কালকে ভূত্তকাল বল! 
হয়, যাঁছার কার্য্য চলিতেছে এখনও সম্পন্ন হয় নাই তাহাই বর্তমান কাল, এবং 
অনাগত কালকে ভবিষ্যং কাল বলে । বস্তু জ্ঞানের পূর্বেই এই ত্রিবিধ কানের 
জ্ঞান হওয়| জবন্কাক। কেননা, কাল-জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই জান হইতে 
পানে না। কিন্তু বিচার করিলে ইছাই অনুভব হয় যে, গুণী কোন অপূর্ব 
গুণের উৎপাদক হয় না, একই গুণে অনেক গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, 
এবং এইয়পে ভূত-কালের গুণ বর্থমান কালে ও বর্তমান কালের গুণ ভবিষ্তং 
কাণে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই দিদ্ধান্তের তাৎপ) এই যে প্রত্যেক 
কাল প্রত্যেক*কালে. বর্তমান থাকে। কারণ হুইতে যখন কার্ম্যের উৎগতি 
হয় নেই সময়েই অস্তঃকরণ কালের ডেদাহ্‌সারে গুণের ভেদ উপলদ্ধি করিয়া 
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থাকে । কিন্তু এই অবস্থাভেদ আর অন্ত কিছুই নহে, কেবল তবিস্তৎ বে 
ভূতকালের পরিণাম তাহাই প্রতীপঘান হইয়া থাকে । হদি সমাধি সাধনের 
দ্বারা! এরপ পরিপামই না চয়, অর্থাৎ বর্তমান এবং তবিষ্তৎ কাল ভূতকালেই 
লয় হইয়| যায়, তাহা হইলে দগ্ধবীজ যেমন অন্কুরোথপত্ির উপযোগী হয় না, 
তঙ্জধপ তত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনা হইতে বাসনান্তর উৎপন্ন করিবার শক্তি পূর্ব 
বাসনাতেই বিনষ্ট হইয়। থাকে। এই পরিণাম-ক্রমের ছার। ইহাই সিদ্ধ 
হইল বে হন্দী মোক্ষ পর্যন্ত ধর্মের নানারপ অবস্থা লাভ করিলেও একই 
রূপে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ অনস্তঃকরণ যদিও নানাবিধ বৃত্তি ধারণ 
করে তথাপি কার্যযকারণ ভাবে মোক্ষাবস্থালাভ পর্যন্ত উহ! একইয়পে 
বর্তমান থাকে । এছাড়া ইহাও গ্রহাণিত হইল যে উহ! গুরণবিকার রহিত 
ছওয়ায় কালক্কৃত বিকার ছইতেও রহিত, এই অবস্থাকেই মনোনাশের অবস্থা 
বলে। অর্থাৎ যখন ভূতকালই বর্তমান এবং ভবিধ্যৎকালের উৎপাদক তখন 
চিত্তের বিযুক্তি অবস্থাতে যে সময়ে ভূতকাল হইতে বাসনার পরিণামই সম্ভব 
হয়না, সেই সময়ে আপন! আপনি বাসনা পূর্ণভাকে বিলীন হয়! যায়; এই 
অবস্থাতে অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে মুক্ত হুইয়] যায় এবং এই অবস্থা হইতেই কৈবলা- 
পদ লাভ হুইয়। থাকে ॥ ১২॥ 

পূর্বোক্ত ধর্শের শ্বস্তপ কথিত ছইতেছে-_ 

ধর্মসমূহ ব্যক্ত সৃক্সম এবং ব্রিগুণাত্মক ॥ ১৩ ॥ 

মহর্ষি কৃত্রকার এইহতে ধর্শ এবং ধন্মার বিস্তৃত শ্বয়প বর্ণন করিতেছেন ॥ 
পদার্থ গত ঘে সব্বার অভাবে তাহার অণ্তিই থাকে না তাহাকে ধর্ম বলে । 
এইযপে জড় হইতে চেতন পর্যন্ত ও পরমাণু হইতে বরহ্ধাণ্ড পর্য্যন্ত সকলের 
মধ্যেই ধর্ম্-সত্ব। বর্তমান রহিয়াছে এবং ধর্শের সত্বার দ্বারাই সমস্ত পদার্থে 
ধর্মের সত্বা অনুভূত হইয়া থাকে! ধর্মমাধর্শ্মের বিরাট স্বরূপও প্রকারান্তরে 
এই বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ণাত হইল) যে বস্তুর সন্বা স্থারী রাখিবার জঙ্ত 
যে শক্তি কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে তাহাকেই ধৰ্ম্ম বলা হয়। এবং বাঁচার 
দ্বারা উক্ত সত্বা বিনষ্ট হয় তাহাই অধৰ্ম্ম । ধর্মীর ধর্ম যখন বীজয়পে বর্তন্বান 
থাকে তখন তাহাকে সুন্ম বলে। এবং হখন বৃক্ষরণে বিস্তারিত হয় তখন 


তে কাকহুগ্মা-শুণাজ্বানঃ ॥ ১৩ ॥ এ 


চিঠি AN যোঁগদর্শন । 
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তাহাকে বক বলে। পর্বে ধর্মে স্থিত ভ্রিবিধ মার্গের বিষয় বর্ণন কর! 
হইয়াছে । এন্থলে পুনরায় বলা হইতেছে বে ধর্ম পূর্ব কথিত নিয়মাহুসার়ে 
প্রত্যক্ষ এবং নুগ্ছভাবে সত্ব রজঃ"এবং তমোগুণের সহিত মিলিত হই তাছাদেরই 
পরিণামও স্বভাব লাভ করিয়| থাকে । কেন না রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারাই 
ধর্থার মধ্যে ধর্ম ব্যক্ত (প্রকট) ও অব্যক্ত (সুস্থ) ভেদে প্রকটিত হইয়া থাকে। 
যে ধাহার অগ্রগামী হয় সে ভচাঠারই পরিণাষ লাভ করিয়া থাকে । যেমন, 
মৃত্তিকার সহিত ঘটের সম্বন্ধ । ঘট মৃত্তিকারই পরিণাম । এই প্রকার সত্ব 
রজঃ এবং তমোন্ধপ গুণ পরিণামের দ্বারা ধর্মোরস্বন্পে উদিত হইয়া ধর্মেই 
গ্রকটিত হইয়া থাকে । ধর্ম সমৃহও ব্যক্ত ও সৃক্্রপ ধারণ করিয়া! ত্রিগুণাত্মক 
হুইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ 

ব্রিগুণ পরিণাম অন্ত হইলে ও বস্তার একত্ব কির্ূপে সম্ভধ হয়! এই আশঙ্কার 
সমাধান করা হহঁতেছে_ 

পরিণামের একত্র দ্বার! বস্তুর তত্ব অবগত হইতে পার! 
যায় ॥ ১৪ ॥ 

পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত যোগিরাজেব বৃদ্ধকে শুদ্ধসত্বের দিকে অগ্রদর করাইয়া 
একতত্বের সাহায্যে নির্কিক্ম সমাধিতে উপস্থিত করাইবার অভি প্রায়ে ত্রিপগুণের 
দ্বারা ধর্ণোর একতা এবং তৎপরে ধরব হইতে ধর্মী ও ধর্মী হইতে পুরুষের 
স্বরূপে পং ছাইবার অন্ত এই পাদের অবতারণা | পর্ব সুত্রে ইহা প্রমাণ কর! 
হইয়াছে যে, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণই কারণরূপে নিখিল কাৰ্য্যে 
বর্তমান থাকে । দম্প্রতি এইহাত্রে মহর্ষি হুত্রকার বলিতেছেন যে যদিও গুণ 
(বরধিধ, তথাপি উহার! পরম্পর অঙ্গাদী ভাবে একে অপরকে ধারণ করিয়! 
থাকে । অর্থাৎ কখন সত্বগুণ অঙ্গী, রজঃ ও তমোগুণ অঙ্গ, কখন 
রজোগুণ জঙ্গী, সত্ব ও তমোগুণ অঙ্গ কখন 'তমোগুণ অঙ্গী এবং 
রজঃ ও সত্বপগ্ুণ অঙ্গ হইয়া থাকে । এই রূপেই সকলের পরিণামের একত্ব 
হয়) তাৎপর্য এই যে একগুণ কখন শ্বতন্্রন্নগে কার্ষ)কারী হয় না। 
বিবিধ গুণই পরম্পর মিলিত হইয়া থাকে। পার্থক্য এই যে যেগণ প্রধান 


 পরিপাইৈকত্বাস্ততত্বম্‌॥ ১৪ ॥ 


কৈষলা পাদ । ২০৫ 


০০০ 


হয় উহাই অঙ্গী এবং সে সময়ে অন্য ছইগুণ অঙনগরপে প্রকাশিত হইয়| থাকে । 
যেষন যদিও পৃথিবীর সহিত অন্যান্ত তত্ব ও মিলিত হইয়া রহিয়াছে তথাপি 
প্রীধান্তবশতঃ পৃথিবী পৃথিবীতত্বই। যেমন "মহত্তবে সবগুণের প্রাধান্ত 
থাকায় রজঃ এবং তমোগুণ তাহাতে অপ্রাধান্ত ভাবে থাকে, তৎপরে মহৎ হইতে 
অস্কারের উৎপত্তি হইলে যখন ছৃষ্ির বিস্তার হয়, তখন রন্পঃ এবং 
তমোগুণ ক্রমশঃ গ্রাধান্ত লাভ করে, সত্বগুণ তখন শ্বভাবতঃই দমিত 
হইয়া যায়। এইরপে ভ্রিবিধ গুণ পরম্পর সম্মিলিত থাকিয়াও নিজ নিজ 
প্রাধান্তবশতঃ শ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়! 
থাকে । এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা ইহাই নিণীত হইল যে সমস্ত গুণই এক। 
এই ত্ৰিবিধ গুণেরই পরম্পয় সহায়ক ভাবে ত্রিবিধ পরিবর্তন একই বলির! গণ্য 
কর! যাইতে পারে, কেননা ইহাতে পরিণামের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
গুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্বাতে বুদ্ধি যতক্ষণ পর্যন্ত আবদ্ধ হইয়া থাকে, ততক্ষণ 
পর্যান্ত এক তত্বের উদয় সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে ন! এবং বস্তুর 
যথাৰ্থ স্বরূপ অনুভূত হইতে দেয় না, এই কারণ গুণ-পরিণামের-একতার দ্বার! 
বস্তুর যথার্থ তত্বঙ্ঞান হইয়া! থাঁকে | ১৪ ॥ 


পুনরায় *সুগ্ররাজ্যের দিকে অগ্রসর করাইবার জগ্ত বস্তু এবং জ্ঞানের 
পার্থক্য বর্ণিত হইতেছে 

বস্তুর একত্ব হইলে ও চিত্তের ভেদামুসারে বস্তু এবং জ্ঞানের পথ 
পৃথক্‌ ॥ ১৫॥ 

বন্তসমূছের মধ্যে একত্ব হইলেও অন্তঃকরণের ভেদবশতঃ তন্মধ্যে ভেদ 
গ্রতীত হইয়া থাকে | যেমন-_কোন রূপলাবপ্যব্তী স্ত্রীকে দেখিবামাত্রই কেহ 
কেহ সুখলাভ করিয়। থাকে, কেহ ঈর্ষা এবং লোভাদির বদঈীভূত হইয়া 
ছুখান্থৃভব করিয়| থাকে, এবং কেহবা বিচারযুক্ত হইয়া বৈরাগাযয়প নিরপেক্ষ 
বৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়] থাকে । স্থন্দরী বুবতীএকই পদার্থ, কিন্তু অস্তঃ- 
করণের ডেদ প্রযুক তোগলোনুপ কামী উহাকে সুখের কারণ বিবেচনা করিয়। 
থাকে, উদ্ধার মপত্বী উহাকে দেখিয়া ছুঃখাহুভ্তব করিয়া থাকে, এবং সন্যাপী 


বন্তসামে৯পি চিতভেদাতঘ়োবিভকঃ প্থাঃ ॥ ১৫ ॥ 


২০৬ যোগদৰ্শন 1 
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& একই পদার্থকে অবলোকন করিয়া বৈরাগাযুক্ত অন্তঃকরণে তগৰস্তাবে 
বিভোর হইয়া উঠেন। সুতরাং অন্তঃকরণের তেদামুসারেই প্রত্যেক বস্তুতে 
নানাত্ব প্রঠীয়মান হইয়া থাকে। এইরপে এক বস্তুতে বিবিধ প্রকায়ের ভান 
করাই স্থষ্টির বিলক্ষণত|। কার্য্যভেদ স্বীকার না করিলে, জগতের বৈলক্ষণ্যও 
থাকিতেও পারে ন| এবং যদি অন্তঃকরণ ভেদ স্বীকার না কর! হয় তাহ! 
হইলে জগৎ হেতুশুন্ত হই! যায়। বস্তুতঃ বিষয় যের়প ব্রিগুণাত্মক, 
অন্তঃকরণ ও তজ্রপ সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণযুক্ত । অন্তঃকরণে পদার্থের 
ভান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধর্মাদি উজ্ত পানের সহায়ক কারণ। অর্থাৎ 
উক্ত ধর্মের প্রাছর্ভাৰ ও তিরোভাবানুসারে অন্তঃকরণ ও উক্ত ধর্শের স্বরূপে 
প্রতিভাত হইয়া থাকে । এহরূপে বস্তুর একত্ব হইলেও অন্তঃকরণের ভেগবশতঃ 
উহার পদ্থারও ভেদ হুইয়া থাকে । পুরুষ এক এবং প্রকৃতি ও এক। 
পুরুষ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ প্রকৃতির ভাবকে অবলম্বন করিয়া 
অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ধন্বীকূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। প্রতি ভ্রিগুপষদী 
সুতরাং প্রতেক অন্তঃকরণ এবং অস্তঃকরণের বহির্কিযয় সমূহ সমস্তই 
ব্রিগুণময় । এই কারণ, যদিও পূর্ব প্রমাণের দ্বার! বস্তুর একখ প্রতিপর 
হয়, তথাপি অন্তঃকরণের ভেদ প্রযুক্ত বস্তু এবং জ্ঞানের মার্গ ও পৃথক 
পৃথক বলিয়া অনুভূত হইয়৷ থাকে । মহ হুত্রকার পূর্বাসুত্রে ধর্ম সম্বন্ধের দ্বার! 
একভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তৎপরে ত্রিগুণ বিষয়ে এক) সমাধান করিয়। 
একতদ্থের স্থাপনা করিয়াছেন, সমপ্রতি বস্তুর একত্ব সিদ্ধ করিয়| অন্তঃকরণ- 
বিশিষ্ট ধর্মী জানের সহিত বস্তুর পার্থক) প্রদর্শন করতঃ অন্তর্জগতে বিশেষরূপে 
একতত্বের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করিতেছেন ॥ ১৫॥ 

পুনরায় একতত্বকে সুন্মরাজেযের দিকে অগ্রসর করান হইতেছে 

বস্তু একচিত্ততন্ত্র নহে, কেন না, এরূপ হইলে সে্ছলে বিষয়ান্তরে 
চিত্তের আসক্তি অথবা বৃত্তিরহিত অবস্থাতে প্রমাণ রহিত বস্তুর কি 
অবস্থা হইবে! অর্থাৎ উক্ত বস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথবা পূর্ববব 
অবস্থা উৎপন্ন করিবেনা ॥ ১৬॥ 


ন টৈকচিত্ততন্্ং বস্ততদপ্রযাণকং তদা কিংস্তাৎ ॥ ১৬ ॥ 


কৈবন্য পাদ। ২৪৭ 


সি ৫ ০৭৬ সর. রি মস ভি A 


বৃত্তির স্বর্ূপাৱস্থাতে চিদাতাসপূর্ণ ধর্মী নানাত্বভাব ধারণ করিয়! অস্তঃবরণে 
অবস্থান করিতে থাকে। উক্ত নানাত্বভাবপূর্ণ অন্তঃকরণ তরদোপরি তরঙ্গের 
ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল জলাশয়ের ন্যায় আলোভিত ও চঞ্চলিত হইয়! থাকে । 
এই কারণ নির্লিপ্ত, নির্বিকার পুরুষের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। এক তত্বের 
সাহায্যে যোগ সাধনের দ্বারা যোগিরাজ ক্রমশঃ উক্ত নানাত্বের বিস্তার যথা 
ক্রমে হাম করিতে থাকেন । তৎপরে সমাধি ভূমিতে উপনীত হ্য়! সুক্মাতি- 
হুপ্মতর রাছেয একতত্বকে পহু ছাইয়| সম্পূর্ণভাবে একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়। 
দেল । অন্তঃকরণ এইরূপে নির্মল হইয়া গেলে আত্ম! শ্বব্বরূপে অবস্থিত হন | 
মহধি হতরকার নির্ফিকল্প সমাধির পূর্ণতা সম্পাদনের অন্ত পূর্ববাপেক্ষা! হুক্মরাছো 
উপনীত হুইয়া ভ্ঞানরাজে। একতত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । পূর্ব কথিত 
বিজ্ঞানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তু মহুধি শুত্রকার বলিতেছেন যে 
বহির্বিষব যে একই অন্তঃকরপের বিষয় এরূপ বল! বায়না । কোন সময়ে 
যখন এক অন্তঃকরণ কোন বিষয়কে অবলোকন কবে অন্ত অন্তঃকরণ ও উক্ত 
বিষয়কে সেই রূপেই দেখিতে পারে, এবং যখন এক অন্তঃকরণ উক্ত বস্তুকে 
অনুভব করিতে সমর্থ হ’য় না, অন্ত অন্তঃকরণ সেই বস্তুকে অমুভব করিতে 
সমর্থ হয়। এবং ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে ঘে একই অন্তঃকরণ প্রথমে উক্ত 
পদার্থ অনুভব করিয়া তৎপরে অনুভব শূন্য হইয়| যায় ও পুনরায় অপর 
অন্তঃত্রণ সেই পদার্থকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত যুক্তির ধার! 
ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিষয় সমূহ অস্তঃকবণের পরিণাম ও নয় এবং অন্তঃকরণ হইতে 
কোন পৃথক পদার্থ ও নয়। ত্ৰিগুণাত্মক বিষয় ও স্বতন্ এবং ত্রিগুণাত্মক 
অন্তঃকরণও স্বতন্ত্র । এই উভয়ের সম্বন্ধে যে বিলক্ষণ বোধোদয় হয় উহাই 
পুরুষের ভোগ। জ্ঞানরাজেয বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাই অনুভূত হুইবে বে 
ব্রিগুণাত্মক হওয়ায় বিষর্ম এবং অন্তঃকরণ বন্ধুবিধ, সুতরাং বিষয় এবং অন্তঃকরণের 
সহিতই অনেকত্ব ভাবের সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। জ্ঞান বশতঃই পুরুষের 
ভোগ সম্বন্ধ । সুতরাং পুরুষের ভোগজন্ত জান একই, যোগী যখন এইন্বূপ 
অনুভব বরিতে সমর্থ হ’ন সেই অবস্থাতে জ্ঞানরাজে) এক তত্বেব প্রতিষ্ঠা 
হয়া যায় ॥ ১৬ ॥ 


২৪৮ যোগার্শন । 


- 
০০০০০ ক ৭ পিঠ 


নিত্য জ্ঞানময় পুরুষের অমুতহ করাইবার জন্ত অস্তঃকরণ সন্ব্ধীয 
জানাজানদশ! বর্ণিত হইতেছে 

জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিবিদ্ব পতিত হইলে চিন্ত জ্ঞানাজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া 
থাকে ॥১৭॥ 

বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ চুম্বক প্রস্তরের সমান, এবং অস্থঃকরণ লৌহ- 
সদৃশ । চুম্বক প্রস্তর যেরূপ লোহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবামাত্র লোহাকে 
আকর্ষণ করিয়া! নিজের সহিত মিলাইয়া লয়, তক্জপ বিষয়ের সহিত অস্তঃকরণের 
সম্বন্ধ হইবামাত্র বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অস্তঃকরণ বিষয়বিশিষ্ট হহয়! 
যায়। রক্তবন্ত্ের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দর্পণ রক্ষিত হইলে যেমন 
তাঁহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা সুরক্ষিত, হয়, ও রক্তবস্ত্রের সন্মুখে দর্পণ স্থাপন 
করিলে তাত! রক্তবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া যায়, তজ্জপ অস্তঃকরণ এবং বিষয় স্বতন্ত্র স্তর 
পদার্থ হলেও অবিদ্তাবশতঃ অন্তঃকরণ বিষয়কে দেখিবামাত্র বিষয়ের রূপ 
ধারণ করিয়া থাকে । রক্তবর্ণের পদার্থ যেরূপ স্বচ্ছ দর্পণে নিজ প্রতিবিদ্ব প্রদান 
করিয়া উহাকে রক্তবর্ণবিশিষ্ট করিয়া তোলে, বিষয়ও তঞ্জপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে 
প্রতিবিস্বিত হইয়া! অন্তঃকরপকে বিষয়বিশিষ্ট করিয়। দেয়। দর্পণের 
সন্মুখে রক্রবর্ণের পদার্থ থাকিলে দর্পণ যেরূপ রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, এবং যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত উহার সন্মুখে রক্তবর্ণকে অপসারিত করিয়া অন্তবর্ণ রক্ষিত না হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত উহ! রক্তবর্ণ ই থাকে, অন্ত বর্ণ ধারণু করিতে পারে না, এরূপ 
অন্তঃকরণে যেরূপ বিষয়ের প্রতিবিষ্ব পতিত হয়, অন্তঃকরণও সেই বিষয়কেই 
অবগত হয়, এবং সে সময়ে যে বস্তুর প্রতিবিস্ব পতিত হ’য়ন! তাং! সে অবগত 
হইতে পারেন ৷ এই নিয়মাহুলারে জে়নপী বস্তুর প্রতিবিষ্ব পতিত হওয়া এবং 
না হওয়ায় অস্তঃকরণ বস্তুর জ্ঞান এবং বস্তুর অজ্ঞান উভয়ই লাভ করিয়া থাকে। 
অন্তঃকরণ ব্যাপক, এবং পূর্বৃত্রের দ্বারা ইহ।ও সিদ্ধ হয় যে, বিষয় অন্তঃকরণ 
হইতে স্বতঞ্জ পদার্থ । এইহেতু ঘদি একপ সন্দেহ হয় যে, অন্তঃকরণ একই সময়ে 
সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারেন৷ কেন! এই সুত্রে সেই প্রশ্নেরই সমাধান 
কারিয়া বলা হইতেছে যে এরূপ বধিতে গার! ধায় না। কেননা, অন্তঃকরণের 


তছগরাগাপেক্ষিতবাচ্চিতত বন্তজঞাতাভ্ঞাতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


কৈবলা পাদ । ২৪৯ 


নছিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয় অন্তঃকয়ণ সেই বিষয়কেই গ্রহণ করিতে লমর্থ হ’ল । 
বস্তুতঃ, একদিকে পুরুষের প্রকাশের দ্বারা বখন অন্তঃকরণ প্রকাশিত হয় এবং 
অন্তদিকে যখন বিষয়ের গ্রাতিবিষ্ব উক্ত অন্তঃকর/ারপ প্রকাশিত যন্ত্রে পতিত 
হয়, তখনই অস্তঃকরণে বিষয়-ভ্ঞানের উদয় হইতে পারে, এবং পুনরায় উক্ত 
প্রতিবিদ্বের যে সংস্কার অর্থাৎ চিহ্ন থাকিয়া যায় উহাকেই কর্ণ-সংস্কার বল! 
হয়। অন্তঃকরণে যখন উক্ত সঞ্চিত কর্ণ-সংস্কারের অনুভব হয় উদ্ধাকেই স্মৃতি 
বলে। এস্থলে ইহ! অবনত প্রণিধান যোগ্য যে, অন্তঃকরণ যখন দ্বিরভাবে 
অবস্থান করে সেই সময়ে যদি তাচাব সহিত বিষয়ের সথন্ধ হয়, তাহ! হইলেই 
করণে বিষয়ের অনুভব হইতে পারে, এবং সেই নহয়েই সংস্কার ও 
স্বতিরও উদয় হইতে পারে, নতুবা! কিছুই হইতে পারেনা । এই কারণবশতঃ 
জ্েয়বস্ত প্রতিবিদ্বিত হইলেই অন্তঃকরণে বস্ত্র জ্ঞান ও গ্রতিবিদ্বিত ন! 
হইলেই বস্তুর অজ্ঞান হয়। পূর্ব্থত্রে জ্ঞানরাজে, একতত্ব প্রতিষ্ঠার শ্বরপ 
প্রদর্শন করাইয়! অন্তঃকরণ হইতে পুরুষের স্াতন্ত্/ “অর্থাৎ যে বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ” 
এই শ্রুতিবচনের চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্ত এই সুত্রে ইহাই প্রতিপন্ন কয়| 
হইয়াছে যে, ভানাজ্ঞান-ঘন্বের যে অবস্থা উহাই অন্তঃকরণের অবস্থা এবং পুরুষ 
তাহার উপরে স্থিত ॥ ১৭॥ 
নিত্য জ্ঞানের স্থিতি কোথায় হয়। ইহাই বর্ণিত হইতেছে 
পুরুষ বৃত্তিসমুহের প্রভু ও পরিণামরছিত, সেই কারণ সর্বদা 
বৃত্তিসমূহের জ্ঞানলাভ করিয়া! থাকেন ॥ ১৮ ॥ . 
পূর্ব ছন্রে অন্তঃকরণ এবং বিষয়রূপ প্রকৃতির বিস্তার সুস্পষ্ট বর্ণন 
করিয়া। মহর্ষি নুত্রকার সম্প্রতি এই সুত্রে জ্ঞানের সম্বন্ধে নিত্য জ্ঞানময় পুরুষের 
স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন এবং পুরুষ, সকল সময়েই একরপ ও পরিণাষ- 
রহিত হওয়ায় চঞ্চল স্বভাব অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ বে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন 
ইহাঁও প্রমাণিত করিতেছেন । যদি বিপরীত ভাবে বিবেচনা করা বায় ঘে, 
£করণের ন্যায় অস্তঃকরণের স্বামী আত্ম! ও পরিণামী, অর্থাৎ যেমন বিষয়ের 
সঙ্গ এবং বৃত্তিসমূহের প্রভাঁববশতঃ অন্তঃকরণ নান! ভাব ধারণ করে, তআপ 
যদি আত্মাও চঞ্চল হয়, তাহা হইলে টা স্থনিশ্চিত যে তাহার জ্ঞান-বৃত্বিও 


সদা! জ্ঞাতাশ্চিত্তব্তয়প্ততপ্রভোঃ পুরুষন্তাপরিগামিত্বাৎ ৷ ১৮ ॥ 
২৭ 


২১০ যোগঁদৰ্শন 1 


পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং শ্রন্ধপ হইলে যথাযথভাবে চিত্তবৃত্বিদযৃহ 
অবগত হইতেও পায়িবেনা। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়! যাইতেছে যে, 
পুরুষ অস্তঃকরণের বৃত্তিসযূহ উপরান্ধি করিতেছেন, তখন তাঁহার মধ্যে যে কোনরূপ 
বিকার হইতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত । কেননা, পুরুব যদি অবিকারী না 
হইতেন তাহা হইলে অস্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন 
না। সত্বরগী চৈতন্ত সর্বদা অপরিণামী ও একরস । তিনি নিতা এবং 
একরূপে অবস্থিত থাকায় অন্তঃকরণে নির্শন সত্ব সর্বদা বিরাজিত থাকে । 
কেননা, নিতাবস্তর গুণ ও নিতা। উক্ত সত্বরূপ প্রকাশ একরূপে অবস্থিত 
থাকে ধলিয়| সেম্থলে যাহা কিছু হইতে থাকে সমস্তই সুস্পষ্ট পরিৃষ্ট হইয়া! 
থাকে । অন্ত ণিক্‌ দিয় আলোচনা করিলেও এই বিজ্ঞান স্ফ,টতর হুইয়! 
থাকে । বেদন--ন্তঃকরণ যখন প্ররুতিষয় তখন উহা! অবশ্তই জড় 
স্বররূপ। জড়ে চেতন মত্বা থাকিতেই গারে না। জ্ঞান পুরুষরূপ চৈতন্যেরই 
স্বরূপ | তীহার জ্ঞানরূপ প্রকাশের ছাপ! অন্তঃকরণ যখন প্রকাশিত হয়, 
তখনই অন্তঃকরণে চৈতন্য উপস্থিত হয়। বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের তরঙ্গমাত্র, 
এবং জান অচঞ্ঘ সদ! একরূপে অবস্থিত পুরুষের প্রকাশ স্বরূপ । এই হেতু 
অন্তঃকরণ চললায়মান হইলে ও পুরুষ সর্বদা! অচঞ্চল হওয়ায় অন্তঃকরণের বৃৃত্তিক্নপ 
তরঙ্গ সমূহ বথাবৎ পরিষৃপ্তমান হুইল] থাকে । সুতরাং ইত! সিদ্ধ হইল যে, 
অপরিণামী একক্লপে অবস্থিত পুরুষের প্রভাবানুসারেই অন্তঃকরণের নানাবিধ 
বৃদ্ধিমুহ যথাযথভাবে প্রতীয়মান হুইয়া! থাকে ॥ ১৮ ॥ 


চিত্তই শ্বাভাম এবং বিষয়'ভাস হইতে পারে অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকার 

করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার সমাধান কর! হইতেছে 
চিত্ত স্বতঃ প্রকাশ নহে, কেননা উহা দৃশ্ট । ১৯॥ 

পূর্ব সুত্রের দ্বারা ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে যে, অপরিণামী নিত্য পুরুষ 
অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখন এই সৃত্রের দ্বারা মহ্ধি হুত্রকার বিস্তৃতভাবে 
বলিতেছেন যে, আপন! আপনি প্রকাশিত হইবার শক্তি অন্তঃকরণের নাই, 
পুরুষ কতৃ“কই উহ্‌! প্রকাশিত হইয়া থাকে । এবং লেই কারণবশতঃই উহা 
পুরুষের দৃপ্ত অর্ধাৎ ভেয়। যন এবং বুদ্ধি অন্তঃকরণের দুইটি প্রধান অঙ্গ । 


ন ভৎ স্বাভাসং হৃষ্ঠত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 


কৈবল) পাদ । ২১১ 


আমার মন এবং বুদ্ধি এই সময়ে ঠিক আছে অথৰ! নাই, যখন এইয়াপ 
বিচার উদিত হয়, তখন স্বভাবতঃই ইতা। সিদ্ধ হয় যে, এইক্ূপ বিচারকর্তী। বন 
বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ । সুতরাং অন্তঃকরণ যে পুরুষের দৃপ্ত 
ইহ! সুনিশ্চিত । ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র সমুহ অন্তঃকরণের ছারা অরগত হইতে 
গার! যায় বলয়া উহাকে যেরূপ শ্বতংপ্রকাশ বলা যাইতে পারে না, জপ 
অন্তঃকরণও পুরুষের দ্বারা অবগত হইতে পার! যায়, এইজন্য উৱাওড স্বতঃপ্রকাশ 
হইতে পারে না। প্রকাশরহিত, অগ্নি যেক্সপ নিজ শ্বয্পপকে প্রকাশ কার. 
পারে না, সেইরূপ অন্ততকরণ ও আপনা আপনি প্রকাশিত হইতে পারে না। 
প্রকান্য এবং প্রকাশকের সংযোগবশতঃই প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; 
স্বরূপ মাত্রেই প্রকাশককে দেখিতে পাওয়া যায় না । পুরুষের সহিত অন্তঃ- 
করণের এইরূপ প্রকাশ্য প্রকাশক সন্বদ্ধ। আগের সুত্রে ইহ! সবিস্তৃত ভাবে 
আলোচিত হইবে ॥ ১০ ॥ 

পুনঃ সমাধান করা হইতেছে 

এক সময়ে' উভয়ের জ্ঞান হয় না ॥ ২০ ॥&. 


একই সময়ে অন্তঃকরণে উভয়বিধ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব । কেননা, একই 
সময়ে অস্তঃকরণ এবং পদার্থ এই উভয়েরই জ্ঞান হইতে পারে না। হয় 
বিষয়ক্পপ পদার্থেরই জ্ঞান হুইবে নতুব! স্বীয় মনেরই জ্ঞান হইবে। যদি 
ক্ষণবাদীগণ এরূপ বলেন যে, 'খাহা! উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া ও তাহাই কারক, 
অর্থাৎ অন্তঃকরণ ক্ষণিক, তাহ! হইলে সেরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহ! বল! যাইতে 
পারে যে, যদি এরূপ হয়, তাহ! হইলে এক চিত্ত অন্য চিত্ত হইতে অথব! অপর 
কোন চিত্ত হইতে সংগৃহীত হইত, কিন্তু যদি এক চিত্তকে অন্ত ফোন অপর 
(চত্তের প্রকাশকর্ূপে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত চিত্ত এক সময়ে 
নিজ এবং অপরের চিন্তকে প্রকাশিত করিবে । কিন্ত এই সূত্রের 
বুক্তি অহুদারে তাহা অসম্ভব, সেন্ড এন্প প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । পূর্ব 
হুত্রোক্ত বিচারসমূহকে দৃঢ় করিবার জন্তু আরও বিচার করা যাইতে পারে 
যে, পূর্কোক্ত ব্যাপারসমূহকে উৎপন্ন করিয়া! চিত্ত যখন উহার ফল জান হইতে 
বহির্শাখ হুইয়! বিভ্ৃত হয়, সে অবস্থাতে ইহাই যোধগদ্য হয় যে, বুদ্ধির জ্ঞানই 


একসময়ে চোভয়াশবধাবণম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


২5২ যোগদর্শন ৷ 


[nines esteemed 


সুখ অথবা দুঃখ অনুভবের হেতু। আমি এই সুখ অথব। অমুখ দুঃপ 
ভোগ করিব ! এইরাপ জানদাক়ক জ্ঞান, বুদ্ধির হইতে পায়ে না, কেননা, সুখ 
ও দুঃখ পর*্পর অঠান্ত বিরুদ্ধ; এবং এককালে উভয়ের অনুভব, হইতেই 
পারেনা, কিন্ত চিত্তব্বত্তিতে সুখ এবং ছুঃখ উভয়ের এককালে পরীক্ষা! হইয়া 
থাকে । এই অন্ত চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ যখন এক সময়ে এই বিরুদ্ধধর্মাবি পিষ্ট 
বৃত্তির পরীক্ষা! করিতে পারিয়াছিল না, তখন উহ! কিন্্ুপে হইয়াছিল । ইহ! 
দ্বার! ইহাও প্রমাণিত হইল বে, এইরূপ বিচারকারক কেহ অন্ত আছে। 
অন্তঃকরণ স্বয়ং প্রকাশিত হইতেই পারে না । উহার প্রকাশকারক কেহ অন্ত 
আছে, যাহার ছার! এইরূপ অবস্থাভেরনমূহ অনুভূত হইয়া থাফে তিনিই 
অন্তঃকরণের প্রকাশক এবং অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন সচেতন পুরুষ । এই সুত্রোক্ত 
বিচারের দ্বার। প্রথমে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের বিচায়সমূহের সিদ্ধান্ত করিয়া, পুনরায় 
আরও বিচার কর! যাইতে পারে যে, অন্তঃকরণের দ্বারাই বিষয়সমূহ অনুভূত 
হইতে থাকে, এবং পুরুষের দ্বার! অন্তরঃকএণেধ অগ্ভব হয়। যদি বলা যায় 
কমল অতি সুন্দর পুষ্প, অন্তঃকরণ তখন কমল পুম্পকে অনুভব করিল। এবং 
যদি বলা যায় আমার মন আত ঠিক নাই, তখন পুরুষই অন্তঃকরণকে অনুভব 
করিল, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে এই উভয়বিধ ভাবই স্বতন্ত্র এবং উভয়ের 
অনুভব এক সময়ে হইতে পারেনা, তখন ইহা হইতে পুরুষ যে স্বতন্ত্র তাহ! 
একরপ স্থির সিদ্ধান্তই হইয়া বায় ॥ ২০॥ | 
'_ এন্থলে যদি এপ শঙ্কা হয় যে, যদিও উক্ত চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে কিন্ত 
অন্ত চিত্তের দ্বারা উতাব গ্রাহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে এবং এরূপ হইলে পৃথক 
পুরুষ স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। ইহার সমাধানের জন্ত 
বল! হইতেছে 
একচিত্তকে চিত্রান্তরের দৃশ্টরূপে স্বীকার করিলে বৃত্তিজ্ঞানের 
অতি প্রসঙ্গদোষ এবং স্মরণ শক্তিতে শঙ্কর দোষ উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥ 

এ. পূর্বোক্ত বিচারদমূহকে স্পষ্ট করিবার অন্ত “মহধি সুত্রকার বলিতেছেন 
যে, বদি অন্তঃকরণকে অনেক ও এককে অপরের দৃশ্বরূপে স্বীকার করা যায় 
‘তাহা! হইলে বৃদ্ধিতে অতিপ্রদঙ্গ দোষ এবং স্বরণশক্রিতে শঙ্কর দোষ উৎপন্ন 


বানাতে পপ ্শ "2 
চিতান্তরদৃষ্তে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্বতিশন্ধরশ্চ ॥ ২১ ॥ 


কৈবল্য পাঁদ । ২১৩ 


তল উস 


হইবে । সেকারণ এরূপ হইতেই পারে না । এক চিত্ত যদি অপর চিত্বকে 
গ্রহণ করে তাহ! হইলে পূর্বাপর সম্বন্ধ বাড়িয়াই যাইবে । অর্থাৎ এক চিত্তকে 
দ্বিতীয় চিত্ত গ্রহণ করিবে এবং দ্বিতীয়কে তৃতীয় তৃতীয়কে চতুর্থ ইত্যাদি ৷ 
এক অন্তঃকরণ অপর অন্তঃকরণেব দ্বার! গৃহীত হয় এরূপ স্বীকার করিলে 
এক বুদ্ধি ও অন্ত বুদ্ধির দ্বার! গৃহীত হইতে পারে । এইরপে বুদ্ধিতে অতি 
প্রসঙ্গ-দোষ হইয়া পড়ে । এইরূপ বিচারে অন্তঃকরণও অসংখ) হইয়া যায়। 
এবং অন্তঃকরণ যদি অসংখ্য হয় ভাহ। হইলে জ্তেয় ও জ্ঞাতার ও কোন সংখ্যা 
নিশ্চিত হয় না। ম্মৃতিশক্িতেও বিরোধ উৎপন্ন হয়। এবং স্মৃতির ঠিক 
ঠিক ভাবে উদয় হওয়া! অসম্ভব হইয়। পড়ে। যে বিষয়ের সংস্কার নৃতন 
ভাবে এক অন্তঃকরণে বর্তমান থাকে, অতি প্রসঙ্গ-দোষবশতঃ এক হইতে 
অপর স্থানে উক্ত সংস্কারের স্বতিরূপে উদয় হওয়া! সকল সময়ে অসম্ভব হুয়। 
যত প্রকারের বুদ্ধি, অন্থভবও যদি তত প্রবারেরই হয় তাহ! হইলে ম্মরণশক্তি- 
আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া যাইবে । অন্ত্দিক দিয়াও বিবেচনা করিতে পারা 
বায় যে, রূপ রলাদি জ্ঞান প্রনবিনী বুদ্ধির যখন উদর হয়, বুদ্ধিব আনস্তযবশতঃ 
অনন্ত স্থতিরও উদয় হইয়া থাকে । অনেক বুদ্ধি এবং অনেক স্বতি যখন 
এক সময়ে উৎপন্ন হয়, তখন কোন্‌ শ্বৃতি রদ বিষয়ক অথব। কোন্‌ স্বতি রূপ 
বিষয়ক তাহ। নিশ্চয় কর] অসম্ভব হয়; এবং এইরূপ অনুভব স্বীকার করিলে 
সন্বগুণাবলম্বী একজন যোগী দ্বিতীয় ক্ষণে তষোগুণাশ্রিত ঘোর নাস্তিক হছয়। 
যাইতে পারেন । বুদ্ধি এবং স্বৃতির বিস্তারাধিক্যে পূর্বাপর কোনরূপ শৃঙ্খলাই 
নিয়মিতভাবে চলিতে পারেনা । অতএব এক চিন্তকে অপর চিত্তের দৃখ্ স্বীকার 
কর! বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ॥ ২১ ॥ 

তবে বুদ্ধির জ্ঞান কিরূপে হইবে? 

চিত্রপ পুরুষের বৃত্তিকপে সঞ্চার না হইলেও প্রতিবিন্ব দ্বারা 
বৃত্তি সারূপ্য লা করিতে পারিলেই বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞান হয় ॥ ২২ ॥ 


বুদ্ধি যে স্বযং প্রকাশ বা বিবিধ বুদ্ধির কল্পনাশ্বরূপ নহে, পূর্বস্থত্রে মহর্ষি 
সুত্রকার ইহ! প্রদাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এন্থলে জিজ্ঞান্ুগণের যদি এরূপ 
সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এরূপ স্বীকার করিলে বিষয়ের জ্ঞান কিরূপে হইতে 


চিতের প্রতিসংক্রমারাগুদাকা রাঁৰোৌ স্ববুদ্ধিলংবেদনম্‌ ॥ ২২॥ 


২১৪ যোগদৰ্শন । 


পারে? এই হুত্রে এইরূপ প্রশ্নেই সমাধান করা হইতেছে। পুরুষ চৈত্র 
স্বরূপ, এবং তাহার চেতনসব্বাতে কখন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এক 
গুণ যখন অপর প্রধান গুণের অঙ্গীভূত হয়, তখন সেই অঙগসঘূহে সাধ্য 
অবস্তই হইবে, কিন্ত পুরুষের চৈতন্তভাবে এইরূপ ভেদ হইতেই পারে না। 
চাঞ্চলা। বিকার এবং বিস্তৃতি লাভ করা যেরূপ প্রকৃতির স্বভাব, পুরুষের কিন্তু 
সেরূপ নহে, তিনি সর্বদা একরাপ এবং চৈতন্তযুক্ত, এই কারণ বুদ্ধি যখন 
তাহার চিৎশক্রির সন্মুখে উপস্থিত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্থির হইয়। গেলে 
পুরুষের প্রকাশ বুদ্ধিতে যখন যথাযথভাবে ভাসমান হইতে থাকে, সেই 
অবস্থাতেই স্বীয় কপের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং এই রূপেই সংবেদন হইয়া 
হইয়। থাকে । ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষর শক্তি পরিণামরতিত, কিন্তু পরিণামী 
ও চঞ্চল বিষয়ে পুরুষেব দৃষ্টি পতিত হইলে তিনিও চঞ্চলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
থাকেন, এই কারণ উক্ত বৃত্তির সংযোগবশতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বিমলীন হয় বলিয়া 
বুদ্ধিবত্তি হইতে জ্ঞানবৃত্তি বিভিপ্নক্ূপে পরিদুষ্ট হইয়া থাকে । বুদ্ধির 
পরপারে স্থিত পুরুষের সহিতই বুদ্ধির সাক্ষাৎ সন্বন্ধ। বেদাদি নান! শাস্তে 
ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে । শ্ীভগবান বেদব্যাস আলঙ্কারিক ভাবায় 
বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্ম কোন স্থানবিশেষে বসিশ্ন। থাকেন না, যে, ইচ্ছা করিলেই 
জীব তাহাকে দেখিতে পারিবে; কিন্তু বুদ্ধির নির্শলতার দ্বারাই তিনি অনুভূত 
হইয়| থাকেন ।” যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি বিমলীন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে 
প্রকাশের নানতী! প্রযুক্ত নানারূপ বিকাবেব উৎপত্তি হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ 
স্থির হুইয়! গেণে বুদ্ধি যখন পুরুষের সমীপে তদাকারতা লাভ ঝরে, তখনই 
বুদ্ধি স্বীয় রূপের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাৎপর্য; এই যে, স্থিব্তা 
এবং নিশ্বল তাবশতঃ বুদ্ধি চৈতন্যময় পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাতে 
উক্ত বুদ্ধিতে পরমাত্মার যবার্থ জ্ঞান লাভ হুইয়া থাকে | পূর্বসূত্রে ইহ! 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ পুরুষ হইতে পৃথক । সম্প্রতি এই সুত্রে বিস্তৃত" 
ভাবে অন্তঃকরণের জান-শক্তির বিষয় বর্ণন করা হইতেছে। পুরুষ চেতন্তযুক্ত 
ও অপরিবর্তনশীল, তিনি কেবল অন্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত হইয়া অন্তঃকরণকে 
চৈতন্তঘুক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত করিয়া থাকেন । তীহারই শক্কিতে অন্তঃকরণ 
পুনরায় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত তইয়! নানাবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 
পুরুষের প্রতিবিদ্বের দ্বারা প্রকাশিত হইয়৷ অন্তঃকরণস্থিত বুদ্ধি টৈতন্তযুক্ত 


কৈবলা পাদ । ১১৫ 
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দানক্রিয় সম্পাদন করিয়া থাকে। পুরুষের এই প্রতিবিস্বকে সাধা রণরূপে 
গ্রতিধিত্ব বিবেচনা ন! করিয়| যদি চুম্বক প্রস্তরের স্তায় আকধণ-শক্তিবিশিষ্ট 
প্রতিবিস্ব বিবেচনা করা৷ যায়, তাহ| হইলে বিচার করিতে সুবিধা! হইবে, অর্থাৎ 
যেমন যেমন বুদ্ধি নির্মল হইতে থাকে, তদনুরূপ পুরুষ বুদ্ধিকে স্বীয় সমীপবর্তী 
করতঃ তন্মধ্যে স্বীয় রূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ 

এই বিজ্ঞানকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিবার অন্য চিত্তের সর্ধার্থত! 
গ্রতিপাদন কর! হইতেছে 

দ্ৰষ্টা এবং দৃশ্যের সহিত সম্ব্ধযুক্ত হইয়া চিত্ত সর্ববাব ভাসক হইয়! 
থাকে ॥ ২৩॥ 

যেমন, যে স্ফটিক অথব! দর্পণ নিশ্মল হয়, তাহাই প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়, লেইয়প অন্তঃকবণ রঅস্তমোগুণ রহিত ভদ্ধসত্বগুণযুক্ত হইলে 
বুদ্ধি নিৰ্ম্মল হইয়া! যথার্থ গ্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে এরূপ 
বিবেচনা কর! কর্তব্য যে, বজঃ এবং তমোগুণ যখন শুদ্ধসত্বপ্তণে বিলান হুইয়! 
যায়, তখনই নির্ব্বাত প্রদীপেব ন্তায় নিশ্চল বুদ্ধি সর্বদা একরূপে বর্তমান 
থাকিয়া ভগবানের রূপ দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে; এবং উহার এই নিশ্চল 
ভাব মুক্তি পদে উপস্থিত হওয়া! পর্যন্ত বর্তমান থাকে । অন্তঃকরণের অবস্থা 
ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিরসমূহকে অবলম্বন করিয়! 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ বিষরবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ রক্তবস্তর সম্মুথস্থিত 
স্বচ্ছ স্কটিক মণির ন্যায় অন্তঃকরণ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়! বিষয়বিশি্ট জড়াঈওপ 
প্রতীয়মান হইতে থাকে । অন্তঃকরণ যখন নির্মল হইয়া ভগবদ্ধর্শন লাভ 
কবে উহাই একতত্বযূলক চেতনাবস্থ। | পূর্বে এই অবস্থার বিষয় বিশেষ 
ভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে । এবং অস্ত্রঃকরণ যখন বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া 
জড়রূপে প্রতীয়মান হয় উতাকে অচেতন! অবস্থা বল! হয় । পুরুষ এবং বিয়ের 
মধ্যন্থলে অন্তঃকরণ বর্তমান রহিয়াছে । অন্তঃকরপ উভয়ের সহি'তই সদ্বন্ধ 
স্থাপন করিয়া! স্ব্টকার্ধেয গ্রহীত্‌ গ্রহণ গ্রাহমুলক সর্কবিধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়। » 
থাকে ৷ পিতামহ ব্ৰহ্মা যেরূপ চতুর্থ,খ ধারণ করির়। স্থষ্টি কার্ধ্য করিয়া! 
থাকেন, তন্জরপ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকাধা এই চতুর্কিধ জঙ্গকে ধারণ 


দষ্ট দৃষ্তোপরক্তংচিত্তং সর্ববার্থম্‌ ॥ ২৩॥ 


২১৬ যোগার্শন । 


— পিসি সা শা পট 


করিয়া অন্তঃকরণ ও কৃষ্টি কার্ধে রত থাকেন। কিন্তু এই অন্তঃকরণ যখন 
নীচের দিকে রিষন্নে আবদ্ধ হয় তখন অচেতন বিশিষ্ট হইয়! যায় ॥ এবং 
খন যোগসাধনরাণ পুরুযার্থের দ্বার উর্দদিকে লক্ষ্য রাখি! নীচের মল সমূহ 
হইতে উপরত হয়, তখনই, একতত্বের সাহাব্যে চেতনযুক্ত হইয়া পরমাত্মদর্শন 
করিতে সমর্থ য় ॥ ২৩ ॥ 
যদি চিত্তের দ্বারাই সমস্ত কার্য) সুনি্পন্ন হয় তাহা, হইলে স্বতন্ত্র পুরুষ 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা নিরসনের জন্ত বলা 
হইতেছে 
অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রিত হইলেও চিত্ত অষ্যের (পুরুষের ) 
ভোগাপবর্গের অগ্যই হইয়া থাকে, যেহেতু অপরের সহিত মিলিত 
হইয়াই উহ! কার্যকারী হইয়া] থাকে ॥ ২৪ ॥ 
পূর্ব সুত্রে সিদ্ধ কর! হইয়াছে যে, অন্তঃকরণই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়। 
থাকে, জিপ্ানসুগণের এন্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাহা হইলে পুরুষের 
প্রয়োজন কি আছে? ইহার সমাধানের জন্য মহুধি সুত্রকার এই সুরের 
অবতারণ! করিয়াছেন । অন্তঃকরণ সংখ্যাতীত বাদনার দ্বারা পূর্ণ হইলেও যাহা 
কিছু করিয়। থাকে, সমন্তই সেবকের ন্যায় প্রভুর জন্তই করিয়! থাকে। যখন 
পূর্ব পূর্ব বিচারের থর! ইহা প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে ঘে, প্রকৃতি যাহা কিছু 
করিয়া থাকে সমস্তই পুরুষের ভোগের জন্য, তখন ইহাও সুনিশ্চিত যে, 
অন্তঃবরণ যাহ! কিছু বাসন! করিয়া! থাকে পুরুষের নিমিত্তই সমস্ত হইয়া! 
থাকে, বাস্তবিকরূপে উক্ত কার্ষেয উহার স্বার্থপরতা কিছুই প্রতীত হয়না । 
পুর্ব বিচারের ঘারা ইহ! সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছে যে, যদিও নানারপ- 
বিশিষ্ট অন্তঃকরণ নানাবিধ ভোগোৎপাদন করিয়া থাকে, তথাপি উহা 
যাহ! কিছু করিতে পারে, পরস্পরের সহিত্ত মিলিত হইয়াই করিতে পারে, 
এবং যাহা! কিছু সম্পয্ন কবে তাহাও পুকুষেব ভোগসাধন জ্রন্ত। অস্তঃ- 
করণ কেবল পুরুষের ভোগসাধক মাত্র । শয্যা 'আসনাদি পদার্থ 
* যেরূপ গৃহস্থের ভোগের জন্ত হয়ঃ অন্তঃকরণও তজ্জপ পুরুষের ভোগ- 
সাধনের জন্যুই হয়া থাকে । অন্তঃকরণ আড়, সুতরাং উহা! যাহ] কিছু 
কার্য করে পুরুষের চৈতন্তযুক্ত হুইয়াই করিয়া থাকে। এই কারণ উহার 
তদসঞ্খেহরাসনাভি শ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ 


কৈহলা পাদ । ২১৭ 


যাহা কিছু কাৰ্য্য সমস্তই স্বীয় প্রভু পুরুবের জন্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে । অহর্থি 

সুরকার যে চিত্ত শব্দের প্রয়োগ, করিয়াছেন্‌ উহার তাংপর্য্যাথ অন্তঃকরণ। 
মহধি কপিল সাংঙ্খাদর্শনের বহস্থলে যেরূপ প্র্ৃতিশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন 
যহর্ষি হুত্রকারও তজ্প এই শাস্ত্রের যেখানে সেখানে চিত্ত শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন। এই চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ অন্ত আর কিছুই নহে কেবলমাত্র 
বাসনাসমূতের আগার, পুরুষের ভোগোৎপাদকের স্থান ও পুরুষরূপ চেতনের 
প্রতিবিষ্ব-ধারক যন্ত্র বিশেষ। কৈবল্যেচ্ছু যোগিকে একতত্বের সাহায্যে 
বুদ্ধিরাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রমর করাইয়া পূর্বব পূর্ব সুত্রে বহুবিধ শঙ্কার সমাধান করা 
হইয়াছে ৷ শ্বরূপজ্জানযুক্ত পুরুষ বুদ্ধির পরপারে স্থিত, ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত | 
অতএব বুদ্ধিরাজোর পরপারে স্থিত পুরুষের শ্বরনপ প্রথমে অবগত হইলে 
দুমুক্ষুগণ যদি বিচলিত হ'ন, এবং সেই সমরে যের্সপ বিচারের দ্বারা বিচলিত, 
হওয়া! সম্ভবপর পুর্ব পূর্বব সুত্রে তাহারই মমাধান কর! হুইয়াছে। পূর্বুত্রে 
মহধি তুত্রকার নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিচারের নির্ণয়, অন্তঃকরণ ও পুরুষের 
স্বরূপ এবং উভয়ের শ্বতন্ত্রত! প্রসূতির বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া সম্প্রতি পরহৃত্রে 
বিস্তৃ্তভাবে কৈবল্যপদরূপ যোগির লক্ষ্যের বিষয় বর্ণন করিতেছেন । শুদ্ধ, মুক্ত, 
চেতনযুক্ত পুরুষ যদিও অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্‌, তথাপি অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন ঝরিয়। নিজেকে নিজেই অন্তঃকরণযপে মানিরা উক্ত ঘন্বঃকরণকে , 
প্রতিবিদ্বিতি করিয়া থাকেন্‌, পুরুষের আবদ্ধ হইবার ইহাই একমাত্র কারণ। 
ক ছাড়া অন্তঃকরণ যদিও পুরুষ হইতে স্বতন্্। তথাপি উহ! যাহ! কিছু করি! 
থাকে সমস্তই পুরুষের ভোগের স্রন্তর । ইহার দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হয় যে, অস্তঃ- 
করণই পুরুষকে আবদ্ধ করিয়া! থাকে ও অন্তঃকরণই বিষয়ের সহিত পুরুষের 
সংযোগ করিত দেয় । এই সমস্ত সিদ্ধান্তের দ্বার| মহর্ষি হুত্রকার এরূপ অভিপ্রায় 
প্রকট করিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের এবং অস্তঃকরণের যথার্থরূপ, 
উভয়ের সম্বন্ধ ও স্বতন্ত্রতার বিষয় জিজ্ঞান্থগণের সন্মুখে ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণন 
না কর! যাইবে, ততদিন পর্যন্ত পুরুষের মুক্তাবস্থা অর্থাৎ কৈবল্য পদের মর 
যথাযথভাবে বুদ্ধিগম হইতে পারিবে না। এইহেতু মহর্ষি প্রথমে এ সমস্ত 
বিষয় সবিস্ৃতভাবে বর্ণন করিয়। পরহুত্রে কৈবল্যপদের ' অবস্থা! বর্ণন 
করিতেছেন । এই বিষয়ে পূর্কোও কিছু কিছু বর্ণন করা হইয়াছে, তথাপি 
কৈবলাপদের বিরুদ্ধে পুরুষের সহিত উক্ত অবস্থা! সমূহের সাক্ষাৎ পম্ব্ব থাকায় 

খু 


২১৮ যোগদর্শন । 


প্রথমে উক্ত বিদ্বমুহ বর্ণন করিয়া, এখন যোগ সাধনের লক্ষ্য ও মুকিরূপ 
কৈবল্যপদের বর্ণন করা হইবে। প্রথমে প্রতিকূল অবস্থার বর্ণন করিয়া পরে 
অনুকূল স্বাভাবিক অবস্থ! বৰ্ণন করিলে উহ! মই বোধগম্য হইবে, এই কারণ- 
বশতঃই প্রথমে উহার বিস্তারিত রূপ বর্ণন করাইয়া এখন মুক্তিপদরূপ কৈবল্যের 
রূপ প্রদর্শন করাইতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

চিত্ত এবং পুরুষের বিবেকগীল যোগিগণের কি হয়| থাকে তাহা 
ৰণিত হইতেছে - 

বিশেষদর্শীর শারীরিক ভাবের ভাবনা নিৰবৃত্তি হইয়া যায় ॥ 2৫ ॥ 

নান! বিষয়ে বন্ধ সাধারণদর্শা অর্থাৎ জীব এবং বিশেষদর্শী! অর্থাৎ একতব্বের 
সাহায্যে পরাপিদ্ধি প্রপ্তযোগী । সাধারণ জীবগণ সংগারকে যেন্রপ অনুভব করিয়া 
থাকেন, যোগিগণ সেরূপ বিবেচনা করেন ন।। আক্মদর্শা যোগিগণ পূর্বাকথিত 
নিয়মান্বসারে সংসারকে কিছু অন্তরূপে দেখিয়া! থাকেন, এইগন্ত ইহাদিগকে 
বিশেষদর্শী বল! হয় । যোগ সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তি নির্শাল হইয়! গেলে, 
যোগিগণের মধ্যে ধখন পুর্ণজ্ঞানের উদগ্জ হয় তখন তাঁহারা চিত্ত ও পুরুষ উভয়ই 
স্বতন্ত্র এইয়প জ্ঞান লাভ করেন, এইকপ জ্ঞানের উদয় হইলে তীহাদের অন্তঃকর- 
ণের মিথ]াশরীরাদি বিষয়িণী ভাবন! বিনিবৃত্ত হইয়া যায় । শ্রীভগবান বেদব্যা্স 
বলিয়াছেন যে বর্ষাকালে যেরূপ নধনীরদপতিত বারিবিন্টু হইতে যখন নবহূর্বাদল 
অস্থুরিত হয়, সেই সময়ে উক্ত ছূর্বাদলের পুনরুংগত্তি হইতে উহার সত্বা অর্থাৎ 
উহার মুল যে বিনষ্ট হয় নাই তাহা অনুভুত হইতে থাকে, তদ্রপ মোক্ষ 
মার্গের জ্ঞাতা প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞ যোগিগণের অন্তর বহির্ভাবের দ্বারা 
অবগত হইতে পার! যায়। প্রক্কতি-পুরুষকে স্বতন্ত্র ভাবে অনুভব করায় 
তাহাদের দেহাঁধ্যাস অর্থাৎ শরীরাদি বহিজগতের সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, 
সংসারকে তাহার তুচ্ছ ও মিথ্া। বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকেন, এবং 
কেবল মাত্র গরমাত্খাকেই সত্য ও নিত্য বলিয়! অবগত হ'ন। সেই 
ক্ারণবশতঃ পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান চর্চা, ভগবৎ কথ। প্রভৃতি উপাসনা, 
ভক্তি কার্ষেয নিত্য রুচি ও নিষ্কাম জগৎ সেবাদিতে তাহাদের শ্বাভা- 
বিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মগণের মধ্যে যখন দেখিতে 


বিশেষদৰ্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবত্ধিঃ ॥ ২৫ ॥ 


টৈল্য পাদ | ২১৪ 


গাওয়া যায় যে তাহাদের অন্তঃকরণ সর্ধদা আত্মন্তান-বিচার।) তন্বউপদেশ। 
ভগবংগুপগান এবং ভগবত্ষহিষা প্রচারেই রত) যোক্ষমার্গের বর্ণন। 
ভগবৎগুণ শ্রবণ অথব। ভগবানের গুণান্ুবাদ' করিতে করিতে তীহাদের 
শরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে, পরমানন্দরূপ তগবভ্ভাবের ন্মরণমাত্রেই যখন 
তাহাদের নয়মযুগল হইতে আনন্দাশ্র প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন বিবেচন! 
করা কর্তব্য যে, পরমাননাষর পরমাত্মবার জ্যোতি উক্ত মহাত্মাগণের মধ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে ৷ এবং তাহার! মায়ার আধকার হইতে মুক হয়া! পরমেশ্বর 
পরব্রন্ধের সচ্চিদানন্দময় অধিকারে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন । এই 
অবস্থাতে উপনীত হইয়া যোগী কৈবল্যরূপ মুক্তি পদের অধিকারী হইতে সমর্থ 
হইয়৷ থাকেন) এই অবস্থাতেই পূর্ণজঞানের উদয় হইলে যোগী অবগত হইতে 
পারেন যে ‘আমি কে ছিলাম। কি হুইয়। গিয়াছিলাম, এখন আমি কে এবং 
আমাকে কোথায় উপস্থিত হইতে হুইবে, যোগী এই অবস্থাকে বিশেষ দর্শনা- 
বস্থা বল! হয় । এই অবস্থাতে অবিস্তারূপ ভ্রজ্ঞান বিনষ্ট হয়এবং যোগী দিব্যজ্ঞান 
লাভ করিয়া চিত্তধর্শা হইতে উপরত হওতঃ কৈবল্য ভূমিতে উপনীত হইতে সমর্থ 
হ'ন। যোগী বখন অবগত হ’ন বে, ইহ! পুরুষ ও ইহা অন্তঃকরণ, তখন স্বভা- 
যতঃই তীহার অনুরাগ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়। যায়, এবং সে সময়ে তাহার দৃষ্টি 
সংসারের দিক্‌ হইতে একবারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৈবল্যরূপ মুক্তিপদের অভিমূখে 
প্রধাবিত হয়, পরাবৈরাগেযর ধার! অন্তঃকবণের বৃত্তিসমূহ যখন একেবারে 
দঈখিত হইয়া যায়, অস্তঃকরণ সে সময়ে আপনা আপনি শান্ত হইয়া! যায় । 
এবং পুরুষ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়! যান ॥ ২৫ ॥ 
সে সময়ে চিত্তের অবস্থা বিল্প তয় 


মে সময়ে তাহার চিন্ত বিবেকমার্গ প্রবাহী-হইয়া কৈৰল্যের 
সহিত যুক্ত হইতে থাকে ॥ ২৬ ॥ 

দেই সময়ে অর্থাৎ যোগী যখন বিশেষদর্শী হ'ন, চিত্ত খন জ্ঞান পূর্ণ হইয়া 
ধার, তখন তিনি বিধেক নিয় অর্থা বিবেকপথবাহী হইয়া কৈবল্য প্রাগৃতার অর্থাৎ, 
কৈবল্যের দিকে কু'কিয়! পড়েন । যে চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ উক্ত পূর্কাকথিত 
অবস্থার পূর্বে নানাবিধ বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া! দমিত হইয়াছিল, * 


তৰ। বিবেকনিক্রং বৈবলাপ্রাগৃভারং চিতং ॥ ২৬ ॥ 


২২৬ যোগঘর্শন । 


বিষয় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহ! এখন লঘু হয় জ্ঞানরূপ আকর্ষণের তেনে 
আকর্ষিত হওতঃ কৈবল্যপদর্ূপ পরধাস্ার দিকে বু'কিয়া পড়িতেছে। এই 
বিজ্ঞানটি সুস্পষ্ট হৃদয়গ্ম করিবার জন্য অন্ত দিক দিয়াও আলোচনা কর! যাইতে 
পারে। যেমন-_-লন্তঃকরণের একদিকে বিষয় এবং অপরদিকে পরষাত্। | 
যতদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হইয়া থাকে ততদিন পর্যন্ত 
তাহার দৃষ্টি পুরুষের দিক হইতে পরান্দুখ হইয়া! বিষয়রূপ সংদারে আবদ্ধ হয়] 
থাকে। কিন্তু অন্তঃকরণের বিষয় বাসন! যখন পুর্ণরূপে বিনষ্ট ভ্ইয়া যায়, 
তখন উক্ত বিণেষদশী যোগির চিত্ত বিষয় হইতে প্রত্যাববত্ত হইয়! শিপিসেষ- 
লোচনে কৈবল্যপদরপ পরষাত্মার দিকে চাহিয়! থাকে । সেই অবস্থার চিত্বকে 
কৈবল্যভোগী বল! হয়। শ্রীগীতোপনিষদে-_ 
আরুরক্ষে। মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগারুঢ়ন্ত তন্তৈব শমঃ কারণ মুছতে ॥ 
কৈবল) ভূমির দিকে অগ্রগামী কৈবল্য লক্ষাযুক্ত যোগিগণের পক্ষে কর্ণই 
কারণ। এবং যোগার অর্থাৎ পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত যোগিরাঁজের পক্ষে সমাধিই 
কারণ । সমাধির এই উন্নতদশার ত্রিবিধ অবস্থা হইয়া! থাকে । যথা 
মহধি অঙগিরা--- 
তদেবেদম্‌ । 
ইদস্তৎ। 
তদেবাহম্‌। 
প্রথম অবস্থাতে জগতই ব্রদ্ধ এইর্লপ জ্ঞান হইয়! থাকে । দ্বিতীয় অবস্থাতে 
্র্ষই জগৎ। এবং তৃতীয় অবস্থাতে আমিই সঙ্চিদেকং ব্রন্ধ অর্থাৎ আমিই 
পুরুষ এইরূপ জ্ঞান হইয়। থাকে ॥ ২৬ ॥ 
এই অবস্থাতে অন্তরূপ দশাও হইয়| থাকে 
এই সমাধি অবস্থাডে যোগী পূর্ব জংস্কারবশতঃ কখন কখন 
“মিথ্যাজ্জান ও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ 
গাই সমাধি অর্থাৎ কৈবল্যপদের প্রথমাবস্থাতে যদিও যোগী জানরাজোর 
সম্পূর্ণ অধিকারী হুইয়! বান, তাহা হইলেও এই সমাধি অবস্থাতে অন্তঃকরণস্থিত 


তচ্ছিদ্রেমু প্রত্যয়ান্তয়াণি সংস্কারেতযঃ | ২৭ ॥ 


কৈবলা পাঁদ ৷ ২২১ 


সাক্ষারসমূহের প্রভাবে ভগবৎ ভাবনা! অর্থাৎ কৈবল্যান্ুতবের অতিরিক্ত অন্যবিধ 
চৃতিনন্বন্ধীয় মিথ্যাজ্জানও তাহার মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে । এই সমস্ত যোগ 
সমাধির বিদ্রন্বরূপ হইলেও যোগিগণের বিশেষ ফোন হানি হয় না, এই সমস্ত 
সংস্কার দগ্ধবীছের স্তায় নিস্তেজ হইয়। যাওয়ায় কার্যযকাত্রী হইতে পাঁরে ন1। 
সমাধিস্থিত পুরুষের মধ্যে নানাবিধ পূর্বাসংস্তার হইতে থে ক্ষণিক মিথ্যান্তানের 
উদ্নয় হয়, মে অবস্থাতে বছিলক্ষণে যোগী বন্ধত্বীবের ্তায়ই প্রতীয়মান হুইয়। 
থাকেন। কিন্তু পক্ষী-পালকগণের হস্তস্থিত সুত্রে আবদ্ধপক্ষী আকাশমার্গে 
উড্ডীয়মান হইলেও যেমন পুনরাঘু সেই হস্তের উপরে আসিয়াই বিশ্রাম করে, 
তজ্জপ সমাধি সিদ্ধ যোগির অন্তঃকরণে পূর্ব সংস্কারবশতঃ বিষয় প্রবৃত্তি জাগ্রত 
থাঁকিনোও দ্বিতীয় ক্ষণেই উহার বিষয়মুখিনী গতি বিনষ্ট হইয়! যায় । এস্থলে যদি 
এরূপপ্রশ্র উপ্নিত হয় যে, উহার হানের উপায় করিবার প্রয়োজন আছে 
কিন1? ইহার উত্তর পরকুত্রে প্রদান করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ ৰা 

এই অবস্থার নাশ কিরূপে হইতে পারে। 

ক্লেশের গ্যায়ই ইহাদের নাশ হইয়। থাকে ॥ ২৮ ॥ 

প্রথমপাদে যেরূপ অবিদ্ধাদি ক্রেশনাশের উপায় বর্ন কর! হইয়াছে, 
তন্জপ বিষয়াকার বৃত্ির অবস্থার নাশে ও বিবেচনা করা রুর্ববা । বীজ বিনষ্ট 
হইলে ক্লেশ যেমন পুনরায় উৎপর হয় না, সেইরূপ জ্ঞানায়িতে সংস্কাররূপ বীজ 
সমূহ দথ হুইয়া গেলে, উক্ত দগ্ধ সংস্কার সমাধিস্থিত বোগীর অস্তঃকরণে পুনরায় 
নবীন সংস্কার উৎপন্ন করিতে পারে না। নির্কিকল্প সমাধিভূমিতে আক 
আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত যোগীরাজের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বিস্তার বিকাশ বিদ্যমান ॥ 
সেইজন্য পুর্ব সংস্কারের প্রভাবে যদিও সময়ে সময়ে তীহার মধ্যে বিষয়াকার 
বৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলেও বিস্তার নিত্য স্থিতি নিবন্ধন দ্বিতীয় ক্ষণে আপন! 
আপনি উক্ত বিষয়াকার বৃত্ধির নাশ হইয়! যায়। এই হেতু উহা হইতে 
কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২৮ ॥ 

তদনন্তর সমাধির উদয় ভইয়! থাকে। ৰ 


প্রসংখ্যান অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানেও জকন্ধুসীদ অর্থাৎ ুচ্ছ! রহিত 
যোগীর চিত্তে সর্ববব্ধিষ্তাবে বিবেকখ্যাতির প্রকাশ থাকিলেও ভাহাদের 


| হানমেষ ক্রেশবহৃক্তম্‌ ॥ ২৮॥ 
ক 


হং যোগদর্শন । 


eter a Po কন 


উপরে যাহাতে অপবর্গ সাধক অশুরু ও অকৃধ্চয়প ধর্মের বর্ষা হয় 
সেইরূপ ধর্ম্মমেঘ তাহারা! লাভ করিয়| থাকেন ॥ ২৯ ॥ 
এইরূপে পূর্বাক থিত নিয়খাহুগারে যোগী যখন বিবেকের পূর্ণতা লাভ 

করেন, এবং 'পরটবরাগ্যবশতঃ উক্ত পূর্ণজ্ঞানের অবস্থাতেও অকুলীদ অর্থাৎ 
ইচ্ছা রহিত হইয়া থাকিতে পারেন, তখনই পূর্বাকথিত ঈংস্কারযিশ্রিত অবস্থা 
পুর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে থাকে, এবং নেই সময়েই যোগী নিশ্চল অদ্বিতীয় ভাব 
ধারণ করিয়| ভ্ঞানম্বরপে স্থিত হইয়। যান । মহৰি সুত্রকার এই অবস্থাকেই 
ধর্দামেঘ নামে অভিহিত করিয়াছেন । মেঘ হইতে যেরূপ জল বধিত হয় 
তন্দ্রপ উক্ত সমাহি হইতেও ক্রেশকর্মাদি-ক্ষয়কারী অবিষ্ানাশক ও অপবর্ণ 
সাধক ধর্শবধিত হয় । এই কারণ এই সমাধিকে ধর্ণমমেঘ সমাধি বলা হইয়াছে। 
এইক্লপ উন্নত অধিকাঁবিগণের লক্ষণ সর্থান্ধে শাস্ত্রে বল! হইয়াছে যে 

তান্তিকে তদ! সর্বে ধর্ম্মমার্গা ভজন্তাহো ৷ 

বাৎসলাং হি ষথ? পুত্রাঃ পৌত্রাম্চ সনিধো পিতুঃ ॥ 

মমৈৰ জ্ঞানিনো ভক্তা ধৰ্ম্ম সাধারণং কিল। 

অধিকর্তৃং ক্ষমন্তে বৈ পূর্ণতো নাত্র সংশয়ঃ 

মন্তক্তা জ্ঞানিনো বিজ্ঞাঃ ধর্মজ্ঞানাবিপারগাঃ | 

সার্দং কেনাপি ধর্ম্মেন বিরোধং নৈব কুর্ববতে ॥ 

সাধারণে বিশেষে চ ধর্মে সাধারণে তা । 

সম্প্রদায়েমু সর্বেবযু তক্তা জ্ঞানিন এব মে॥ 

মমৈবেস্ছাস্ববপিণ্য। ধর্ম্মশক্তেঃ স্বধাতৃজঃ | 

সর্বব্যাপকমদৈতরূপং নসম্বীক্ষিতুং ক্ষমাঃ ॥ 

সংসারেইত্রাভিষীয়ান্তে শ্রীজগদগ,রবে! ধ্রবম | 

পুত্র পৌন্রগণ পিতার নিকটে যেরূপ বাৎসল্য লাভ করিয়া থাকেন, সেইরূপ 

তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ধর্ণ্মমার্গই বাৎসল্যতাব লাভ করিয়া থাঁফেন। 
আমার জ্ঞানী তকতগণই নুনিশ্চিতন্তাবে সাধারণ ধর্ের পুর্ণাধিকার লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ছে বিজ্ঞগণ! আমার ধর্মন্তানর্প 


প্রপংখ্যানেংপ্যকুসীদন্ত সর্বাথ! বিবেকখ্যাতেধর্দমেধঃ সঙগাধিঃ ॥ ২৯ 


কৈৰ) গাঁ ৷ হও 


৩০ 


পিতৃগণ ! আমার জঞ|নীতক্তই বিশেষদর্শ্য, সাধারণধর্ণা, অনাধারণধর্ম্ব ও সমস্ত 
ধৰ্ম্ম সম্প্রদায় আমারই ইচ্ছা স্বন্পপিণী ধর্মুশক্তির এক সর্বব্যাপক্ অদ্বৈতরূপ 
দর্শন করিতে সমর্থ হইয়! এই সংসারে জগদ্গুরু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । 
এই লমাঘি, পূৰ্ণত্তান এবং সার্বভৌমনূপ পূর্ণবর্শ্মের হেতু, এই ভূমিই কৈবলা 
পদের দ্বার স্বক্নপ ও এই অবস্থাই পরাধৈরাগ্যের ফল। এই অবস্থাতে আর 
কোনরূপ যোগবিক্ন অবশিষ্ট থাকে না, ও এই ভূমির পরেই কৈবল্য ভূমি ॥ ২৯ ॥ 

তাহার পরে কি হইয়! থাকে। 

তৎপরে ক্লেশ ও কর্ণ্মের নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥ 

মহ সুত্ৰকার সম্প্রতি এই সুত্রে পূর্বযকথিত ধর্ম্মমেব সমাধি হইতে যাহা 
ফলোদয় হইয়া! থাকে সবিত্ৃৃত ভাবে তাহ! বর্ণন করিতেছেন। এই ধন্মমেধ 
সমাধি লাভ করিতে পারিলে পূর্বকথিত জীবগণের সমন্ত ক্লেশ এবং সমস্তকণ্ম- | 
গ্বাভাবিকরপেই বিনষ্ট হইয়! যায় । কম্মর্লেশ বিনষ্ট হইয়। গেলে যোগী জীব- 
নুক্ৰ হইয়া যান। ক্লেশ ও কর্ণের সবিজ্তৃত বর্ণন পূর্বেই করা হইয়াছে, এইজন্ত 
এন্থলে তাহার পুনরুক্তি করা হুইল না । এই জীবগুকাবস্থ! লাভ করিয়া! 
যোগিগণ পূর্ণন্ধপে মায়[বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! বান । সে অবস্থাতে তিনি লমস্ত 
করিয়া থাকেন, অথচ কিছুই করেন না ॥ ৩* ॥ 

তৎপরে কি হইয়! থাকে] 

আবরণরূপ মলসমূহ বিদুরিত হইয়া গেলে আনন্তাপ্রাণ্ড তাঁহার 
অন্তঃকরণে জানিবার যোগ্য বিষষ স্বল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ 
কিছুই থাকে না॥ ৩১॥ 

সমাধিস্থ ফোগিগণের যখন সমস্ত আবরণ অর্থাৎ মদ বিদুরিত ইটনা 
যায়, তখন তীহার অস্তঃকরণ অনন্ত জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া যায়। রজ এবং 
তমোগুণ যখন পূর্ণরূপ শুদ্ধ সত্বগুণে বিলীন হুইয়! যায়, তখন তাহার 

£করণে জ্ঞানবিষ্রকারক আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই 

জ্ঞানের অনন্ত এবং পূর্ণাবস্থা । এই অবস্থাতে আনিবার যোগ) ফোন 


ততঃ ক্লেশকম্ধনিরততিঃ ॥ ৩০ ॥ 
দা সর্বাবরণমগাপেতন্ত জানভ।নস্তযাজ, ফেরময়ম্‌॥ ৩১৪ 


২২৪ যোগদৰ্দ্দ | 


বিষয়ই যোগির অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞানের পুর্ণতাবপত! জানিবার বাসন| 

বিলীন হইয়। যায়! ইহাই যোগির সর্কজ্ঞাবন্থা। যোগী দে সময়ে যে দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই সমস্ত কিছু দেখিতে পান । পূর্বে এই সমস্ত 
বিষয় বিশেষভাবে বর্ণন কর! হইয়াছে । সেই কারণ এস্থলে তাহার পুনরুক্তি 
করা হুইল না, কেবল কৈবলযপাদ বর্ণন করিতে যাহা প্রয়োজন ইঙ্গিতে তাহাই 
মাত্র প্রদর্শন কর! হইল ॥ ৩১ ॥ 

তৎপরে কি হইয়া থাকে |- 

তখন কৃতার্থ গুণসমুহের পরিণামক্রমও সমাপ্ত হইয়। যায় ॥ ৩২ ॥ 


এইয়পে পুর্ব পূর্ণজ্ঞানেরবখন উদয় হয়, তখন প্রকৃতির সত্ব, রজ এবং 
তমোগুণের ক্রমও সমাপ্ত হুইয়া বায়। অর্থাৎ বন্ধনাবস্থাতে যেরূপ সত্ব, রজ 
এবং তমোগুণ ভোগাদি প্রয়োজন উৎপাদন করিয়। পারণামবখতঃ অনুলোষ 
বিলোম ভাবের দ্বারা স্বষ্টি স্থিতি এবং লয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিত, এই মোক্ষা- 
বন্থাতে সেরূপ হইবে না, একতত্বের পূর্ণভাবে উদয় হইলে যোগিরাজের বুদ্ধিতত্ব 
মল রহিত হইয়া! বিশুদ্ধ গানপূর্ণ হয়, সেই সময়ে তিনি শিবসাুয্য নাভ করিয়। 
প্রকৃতির দ্রষ্টা হইতে বমর্থ হ'ন। সে সময়ে প্রকৃতির তিনগুণ তাহাকে আবদ্ধ 
করিতে অসমর্থ হয়। প্রত্যেক গুণের উৎপত্তি ও বিলয় এবং উহার ক্রম যখন 
যোগিরাজের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়না, তখন উক্ত গুণসমূহ উক্ত 
মহাপুরুষকে আবদ্ধও করিতে পারে না । অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুধের শক্তির 
হীনত| ও ক্রমের লয় হইয়া যায়, এবং পুরুষ ত্রিওণযুক্ত হুইয়। যান! 
পুরুষের এই অবস্থাকে প্রকৃতি-বিযুক্ত অবস্থা! বলে ॥ ৩২ ॥ 

এই ক্রমবস্ত কি? 

কালের সূঙ্মভাগের দ্বারা নিক্পপণ-যোগ্য এবং পরিণামের 
অবসান হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে ক্রম বল! হয় ॥ ৩৩ ॥ 


পুর্বকথিত হুত্রার্থ সরল ও হুম্পষ্ট করিবার জন্ত মহধি হৃত্রকার ক্রমের 
লৃ্‌ক্ষণ বর্ণন করিতেছেন । অত্যন্ত হুক্মকালকে ক্ষণ বলা হয়, উক্ত ক্ষণের দ্বার! 
মাহ! অনুদিত হয়, অর্থাৎ একের পরে অপরক্ষণ গ্রহণ করাকে ক্ষণের ক্রম 
পেসার শশা” 


ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম সমাপ্তি গুগানাম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
কণত্রীতিযোগী পরিপামাপরাস্বনিঞর্হঃ জনঃ 1 ৩৩ ॥ 


কৈবল) পাদ ৷ ২২৫ 
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বলে। অএম্বথলে কয়েক প্রকার শঙ্কর উদয় হইতে পারে তাহাৰ সমাধান 
করা হইতেছে। বর্তমান ক্ষণের পরে যে কালের পরিণাম হয় তাহার 
পূর্বাপর গঠিকে ক্রম বলে। ইহাতে একপ শঙ্কা হইতে পারে যে যেমন 
বস্ত্রের পুরাতনত্ব বস্ধ্েব নাশব্কপ পরিণামে অবগত হইতে পারা যায় না, 
ক্রমের লক্ষণ ও তদ্রপ যুক্কিবিরুদ্ধ হইতে পারে । ইহার টত্তরে এরূপ বল! 
যাইতে পারে বে অনিত্য পদার্থের ক্রমে যেরূপ বরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয়, 
নিত] পদার্থের ক্রমে সেরূপ হ’য় না। কেননা নিতাত্ব প্রযুক্ত নিত্য পদাথের 
ক্রম ঠিক ঠিক ভাবে অবগত তইত্ডে পাবা যায় । তাহাব দৃষ্টাণ্ড এই যে বস্ত্াদি 
নাশবান্‌ পদার্থ বিনষ্ট হইলে উহ! মৃত্ভিকাব স্বরূপ ধাবণ করে, বিস্ত ত্রিগুণের 
পবিণাম একপ হয না, রিগুপ পবিণামে এক গুণ প্রধান ও অপর গুণ 
অপ্রধান থাকে এবং বগারুমে ১খ্ি5' ও দমিত হইয়া থাকে । এখন এরূপ প্রশ্ন 
হইতে পাবে যে নিতা/পদার্থেব যে ক্রম তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পাবে? 
ইঠাব সমাধান এই মে, নিতাত] দুই প্রকাবেব হইয়। থাকে, এক কুটন্ত নিত্যতা 
দ্বিতীয় পবিণ[ম নিতা।, কৃটস্থ নিত)ত| পুরুষের এবং পরিণাম নিত্যতা 'গুণ 
সমুহেব । পুরুষেন নিত্যতা বিষয়ে কোনবপ বিচাবের প্রয়োজনই তয় না 
কিন্তু গুণনযুছচেণ নিতাতা সম্বন্ধে এতটুকু বিচাব কর! আবসন্তক যে যখন 
পরিণাঁমে৭ দ্বাব। ত্বসমৃঙ্গ বিনষ্ট হয় না, তখন উতাদিগকে নিতাই বিবেচন! কবা 
কর্তব্য । যে কার্য বা কাবণ রূপ দ্বত্বেব নাশ ভয় না, তাতাই নিতা । যা! 
পবিণামশীল বস্ব তাহ কিরূপ নিত্য তইতে পাবে? ভাব উত্তর এই যে 
মনিতাত৷ "গুণ সমূহ বৰ্বমান থাকে এনং বুদ্ধি প্রভৃতিতে শেষ অবস্থাত বোধগম্য 
ক্রম বর্তমান থাকে। প্রকৃতি নিতা, কেবল সাম্যাবস্থাতে ত্রিবিধ গুণ প্রকৃতিতে 
বিলীন হুইয়। থাকে এবং প্রক্কতিব বৈষম্যাবস্থাতে বিবিধগুণ পৃথক পৃথক ভাবে 
দৃ্ট হইয়া পাকে। পুনবার ইতাও বিবেচ্য যে, অগ্নিতে দাঁচিকা শক্তিব ন্যায় 
প্রকৃতির মধে) গুণ সমূতের স্থিতি ও অবশ্যস্তাবী ৷ কেবল ঝিবিধ গুণের মধে) 
এক গুণ প্রধান হইয়। সম্মুখে উপস্থিত ভ্ইলে বুদ্ধি তাহাই গ্রচণ করে, কিন্ত 
নিত্য গুণ সমূহের যে ক্রম বর্তমান থাকে আহার অবসান তটয়! যায়। গুণ 
সমূহ নিত্য বলিয়! উহার পরিণামকেও নিত্য বল! যাইত্তে পারে । কৃটন্থ 
অর্থাৎ নিতা পদার্থে যে ক্রম বর্তমান থাকে উক্ত ক্রমের নিত্যত! সম্বন্ধে 
কোনরূপ লদ্দেছ হইতেই পাবে না এখন এইন্প প্রশ্ন হইতে পারে যে, সংসারের 
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স্থিতি,'ও লয় কালে গুণসমূহে যে ক্রম বর্তমান থাকে তাহার লয় হয় কিনা। 
এরূপ প্রশ্ন এক দেশীয়, এইজন্তইছার উত্তরও এক দেশীয় হইবে, গুণের ক্রমা- 
নসারে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তয়! থাকে, সৃষ্টির পরে স্থিতি, স্থিতির পরে 
লয়, এবং লয়ের পরে পুনরায় হরি তমা আসিতেছে ও তইতে থাকিবে। 
এন্থলে ইহাই 'সিদ্ধান্ত হয় যে, ধাঁভার 'বিযয়-সম্বন্ধিনী তৃষ্ণা বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে সেরূপ জ্ঞানবান যোগী পুনবায় জন্মগ্রহণ করিবেন না, তাঁহার 
বিভাগীয় ন্রিগুণময়ী প্রকৃতি ক্রমের সঠিত বিলীন হইয়া যাইবে। 
এ সমন্ত বিচাবেব দ্বাৰা যণিও বহুবিধ শঙ্কা নিবসন করা হইল, তথ৷পি এরূপ 
মহতী শঙ্কাণ ঢদয় ঠইতে পাবে বেখধধ কুটস্থের শিত।ঠা ও পধিণামের 
নিঙাত| উভয়ই স্বাকার কব] যায়) তাহ! হলে এই নংবারক অনন্ত অথবা 
সন্ত বলিয়া শ্বাকান কণা কণ্তবা । অথাৎ ব্রিগ্ুণমধী প্রকৃতির খেলা এই 
সৃষ্টিক্রিয়| নাশবান ব! নিত % যাদও এই শঙ্কা অতীব গভন ও জটিল, ছিজ্ান্ু- 
গণের মধ্যে প্রায়ই এরূপ শঙ্কার উদয় হইয়! থাক, এবং এই শঙ্ক হতেই 
নানাণিধ সাম্প্রা।বিক বিবোধ উৎপন্ন হলখ। থাকে মনুশ্যগণেৰ বুদ্ধি বিচলিত 
হইয়া যায়, তথাপি ব্রিক!লদর্শী মহধিগণ কিছু পৰিগ্যাগ করেন নাই, জীবের 
ঠিতসাৰ’নৰ জন্য তাৰ! সমণ্ত£ বৰ্ণন করিয। গিয়।ছেন, যে কিছু প্রাপ্তি, বোধ- 
বৈর্ুবা বা বৃথ। শঙ্কার টউদম তঃয়| থাকে সমস্তই জীবগণের অজ্ঞানতাঁবশতঃ 
এবং অবিশ্বাসী অধিকারিগণেব অবহিতচিত্তে শাস্বচাব ন! করাব ফল প্রস্তুত । 
যদিও পূর্বে এইরূপ প্রশ্ন কিছু কিছু উত্থাপিত ৬ইয়াছে, তথাপি শঙ্কা সমাধানের 
জন্য এরূপ বলা যাইতে পাবে যে কৈবলাপদ-ভোগী মুক্রু যোগিব পক্ষে সংসারের 
পরিসমাপ্তি 5ইয়া যায়, কিন্তু সাধাবণ জীবের পক্ষে টঠাঁব নিতাঠাই বর্তমান 
থাক, পুকষার্ণ প্রন্ধাবে জীব যখন অবিষ্তা-বন্ধন হইতে মুক্ত তইয়! যায়, 
তখন তদীয় অংণের প্রকৃতি শান্ত ভইষ! মচ। প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া! যায়, 
১৬|হ প্রক্ুতির অস্ত এবং সংলারের নাশ হওয়।। এক যোগীর প্রক্কতি বিলীন 
হংয়! গেলেও অনন্ত স্বরূপ অনন্ত ব্রদ্ধাঃগুব অনন্ত জীবেব প্রকৃতি যেরূপ 
অনপ্ত মেঃরূপ অনওচ থাকে) ইং? প্রকৃতির অনস্তত্ব ও মহামায়ারপিনণী 
মঃ[ণক্ির |নতান্ব । এই জন্য মহধি অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে 
* মনাপ্তনপ্তাধ্যাত্বাকী সুঠটিঃ” 
“ প্রকৃতেষ্চ তথা ত্বম্‌ ” 
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«আধিদৈবিকাধিভৌতিকস্িঃ সাদিসান্তা” 
“ ততো ব্রহ্মাগুপিণ্ডে নশ্বরে” 


বর্ষের প্রতি 'অন|দি ও অনন্ত, সেইজন্ত সৃষ্টি ক্রিয়াময় অনস্ত-কোটি 
্রন্ধাগু-লীলা৷ ও অনাদি ও অনন্তর , এবং পিণ্ড ও ব্রন্ধাগায্মক বাহ হি সাদিও 
সাস্ত। এই কারণ প্রত্যেক পিণ্ড ও প্রতোক ত্রচ্মাণ্ডেরই আদি ও অস্ত রহিয়াছে 
সুতরাং সংসাবকে সান্ত ও অনস্ত উভয়ই বল। যাইতে পারে । এই বিচারের 
দ্বার স্বষ্টির নিত্যতা ও 'অনিতাতা উভয়ই স্পষ্টন্ন'প সিদ্ধ কব! হইল । অথবা 
একপও বলা যাইতে পাবে যে, 'এই বিচাবের দ্বার! সংসারকে সাস্তও বলা যাইতে 
পাবে ন।, অনস্তও বলা যাইতে পারে না, এবং সৃষ্টির ও আদিত্ব বা অনাদিত 
অবগত হওয়া কঠিন । ক্ষণেব ক্রম সম্বন্ধে বিচার কৰিলে পূর্বাপরক্ষণ আনু- 
সন্ধন করিতে কৰিতে সর্ব প্ৰথমে এক আদিক্ষাণব প্রয়োজন হয়, যদিও পর্বে 
ইতাব বিচার বিশেষস্রপে কবা! হইয়াছে, তথাপি মূল সন্দেহ নিবারণের জন্য 
এস্বলেও বল! তইতেছে । বিচাঁব কবিলে সৃষ্টি যে অনাদি ইহাই প্রতিপন্ন হয়! 
থাকে, যেহেত স্ষ্টিব কাবণ প্ররুন্ঠি অনাদি ৷ কিন্তু নিগঢ বিজ্ঞান অবগত তইবাব 
জন্য বক্ষ হইতে সৃষ্টির উৎপতি, উহাবই সঠিত সৃষ্টিন আদি স্বীকাব করিতে 
চয়, যেস্থলে আমাকে যাইতে হইবে, সেম্বল হইত আপনার নিকট পর্যান্্ পণ 
যদি যথার্গরাপ 'অন্ভভব না হয়, তাঁচা হইলে কদাপি গ্তবান্থলে উপস্থিত কইতে 
পারা যাঁ না। এইরূপ বোদাক বিচার সম্বন্ধে গবেষণা! কৰিলে ইতাট 
সিদ্ধান্ত হয় যে, মত বিবৌধ কোথাও নাই, লক্ষাশন্যবাকা কোন শাঙ্গেই পরি 
হয় না । ন্ষৈষাাবস্থাপ্ন পকৃতিতে সত্ব, রদ্র ও তম এই ভ্রিবিধ গুণ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। সামা বস্থাপর প্রকৃতিতে তিন গুণ পৃথক পৃথক 
ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অন্য ইহ! বিজ্ঞানসিদ্ধ যে 
সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অবস্থাতে গুণ-পরিণাম-ক্রমেব অস্তিত্ব থাকে নাং 
মুক্তাত্মা পুরুষের প্রকৃতি যখন সামাাবস্থা লাভ করে, সে অবস্থাতে * 
তাহার মধ্যে গুণ-পরিণাঁম-ক্রমের সম্ভাবনাই থাকে না । উক্ত সাম্যা* 
বস্থা প্রকৃতি লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ যোগীরাজ স্বদ্ধপেপলন্ধির দ্বার! 
জীবগণের পরমাঁর|ধা যে অবস্থা লাভ করিয়! থাকেন, পরের হুত্রে তাহাই 
বণিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥ 
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এখন চরমফল কৈবলোযর স্বরূপ বর্ণিত হহতেছে-_ 

পুরুষার্থ রহিত গুণ সমূহের প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা যে লয়, 
অথবা পুরুষের যে স্বরূপাবস্থিতি, উহাকে কৈবল্য বলে ॥ ৩৪ ॥ 

মোক্ষ এবং কৈবল) একই পর্য্যায়বাচক শব । জীব যে সমস্ত গুণের ফল- 
ভোগ করিয়৷ থাকে, ডক্ত সৃষ্টিকারক গুণসমূহকে প্রতিলোমের দ্বার! বিলীন 
করিয়া তাহা হইতে উপরত হওয়াকে মোক্ষ বলে। এই সুত্র কথিত 
গ্বরূপ প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে, বুদ্ধিকূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ রহিত 
কেবল মা ব্রপুরুষের যে সৰ উহাই পুরুষের স্বতস্তত। এবং উহাই পুরুষের 
নিজর্ূপে অবস্থানর্ূপ কৈবল) | পূর্ববনুত্র-কথিত অবস্থাসযূহে প্রবেশ 
করিয়। যোগী অবশেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ মিব্বিকল্প সমাধিব 
ূর্ণাবস্থাতে উপস্থিত হইয়া থাকেন, এই অবস্থাকেই যোক্ষাবস্থা বলা তয় এবং 
ইহাই কৈবল্যপদ । একতত্বে সাহায্যে যোগিরাজ ক্রমশঃ 'আপনাব দিকে 
অন্তঃকরণকে অগ্রদর করাইয়া, স্বায় বৈষম]াবস্থ।পর্র প্রকৃতিকে যেরূপ সাম্যাবস্থাতে 
পরিণত করিয়া ল’ন, তজ্পঃ তৎক্ষণাৎ শ্বরূপেন প্রাহষ্ঠার দ্বার! তিনি 
কৈবল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়। থাকেন । সমাধি ভূমিতে কির্ূপে একতর্বে 
বুদ্ধি কর! হয়, মুন্দবর্ূপে ইহ।র বর্ণন কবিয়া তৎপরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার অন্য 
যেরূপ বিচারের প্রয়োজন তাঁহার সিদ্ধান্তসযৃত নিশ্চয় কবতঃ সম্প্রতি এহ 
সুত্রে কৈবল্যপদের যথার্থ স্বরূপ বর্ণন কব! তইতেছে। পুরুষার্থশৃন্ত গুণ দমূহে ৭ 
যে বিলয় তাঁচাকেই কৈবল্য বলে। এই বিজ্ঞান অবগত হঠবার অন্য 
সর্বপ্রথমে ইহাই বিচারণীয় যে, পুরুখার্থযুক্ত গণসনৃচ্েরে স্থিতি কিরূপে ভইতে 
পারে? যতদিন পরাস্ত দ্গীব-সমষ্টি বন্ধাণ্ডের সম্বন্ধ ₹ইতে বাতিরপে স্বায় 
স্বতন্ত্র সম্বন্ধ স্থাপন কবিয়| অদ্বিতীয় পূর্ণচেচনময়-এন্গাণ্ড হইতে আপনাকে 
পুথক বিবেচনা করতঃ পৃথক্‌ এক জীবকেন্দর স্থাপন করিয়া লয়, এবং যতদিন 
পর্যান্ত উক্ত কেন্দ্র স্থায়ারূপে বর্তমান থাকে, পুরুষার্ণের স্থিতিও ততদিন 
পর্যন্ত বর্তমান থাকে, নিলিপ্ত দ্রষ্টারূপী পবমপুরুষে পুরুষার্থের কোনরূপ 
সঁস্তাবন! নাই । সুতরাং যতদিন পর্যন্ত অজ্ঞান জনিত-জৈব ভাবের স্থিতি 
৩তদিন পর্য)ভু পুরুষার্থের স্বতন্রত। । অন্তঃকরণরৃতি সমূহের চাঞ্চল্যের দ্বার! 

পুরুষার্থশৃন্তানাং গুণানাং 'প্রতিপ্রসবঃ কেবল]ং স্বর্পপ্রতিষ্ঠা ব! 

রতি & ৩৪ ॥ 
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ধর্ম্মপ্রেমী সঙ্জন মাত্রই অবগত আছেন যে শ্রীভারতধর্্ম মহাষগুলের 
সঞ্চালক কতৃপক্ষগণ বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার কল্পে কলিকাতা! নগরীতে প্রীবঙগধর্ম- 
মণ্ডল নামক শাখা-নভ| প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহুকাল হইতে বহু বাঁধা-বিক্ত 
অতিক্রম করিয়া জনসাঁধায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। স্থানে স্থানে 
বক্তত। প্রদান, সহজ লরল ভাষায় ধাগ্মিক পুস্তক প্রণয়ন ও ধর্মপ্রচারক নামক 
মাসিক পত্রিকার সঞ্চালন করিয়া এই ঘোর বিপ্লবের সময়েও হিন্দু সুনাতন 
ধর্মের বিজয়-পতাক1 অক্ষ ভাবে উডভীয়মান রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
কলিকাত! নগরীতে বঙ্গমগ্ডলের নিজের প্রেস না থাকায় নিয়মিত ভাবে শান্ত ' 
প্রচারের অনেক অন্থবিধা ভোগ করিতে হইত। সম্প্রতি কাশধামন্ 
জ্রীতভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিজের প্রেস স্থাপিত হওয়ায়, শ্বঙ্গধর্শমগুলের শাহর 
প্রকাশের কার্য্যালয় কাশী প্রধান কার্য]ালয়ে আনা হইয়াছে। 

শ্ীমহামগ্ডলের মন্ত্রীসভা শ্রীবঙ্গমগুলের সঞ্চালকগণের সহিত পরামর্শ 
করিয়! স্থির করিয়ছেন যে প্ধর্ম্ম-প্রচারক” আর মাসিকপত্র রূপে বাহির 
হইবে ন! এবার হুইতে উহ! ধর্ম প্রচারক-গ্রচ্ছমালা” রূপে প্রকাশিত 
হইবে । শ্রীষহামণ্ডলের অনুসন্ধান বিভাগ হইতে বহু অপ্রকাশিত এবং এযাবৎ 
শুণ্ড এল্লপ সংস্কৃত গ্রন্থরত্ প্রকাশিত হইয়াছেও হইতেছে যাহ! ভারতে কুত্রাপি 
এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । উহা ব্যতীত হিন্নুধৰ্্মা এবং বৈদিক দর্শনাদি 
সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গ্রন্থ সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে 
ও হইতেছে। ওঁ সকল অপূর্কা গ্রন্থরত্রের বাছা! সংস্করণ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
সন্যাসী ও বিশ্ববর্গ কতৃক সুলিখিত বিবিধ' বিষয়ক গ্রন্থরত্র এই ধর্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থ- 
যালাতে প্রকাশিত হুইয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি এবং বঙ্গীয় হিন্বসমানের যথার্থ 
সেবা করিতে সমর্থ হইবে ৷ ধর্ণ-প্রচারক গ্রন্থমালার মূল্য অগ্রিষ দেয়। * 
সাধারণের পক্ষে ডাকমাগুল ব্যতীত বাধিক মূল) ৩. ছুই টাক$। জাঙ্িন, 
মাস হইড়ে বৎসর আরম্ভ । 
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দেশের হিতচিন্তক ধর্শপ্রেমী মাত্রেই অবগত হইতে পারিয়াছেন যে 
বর্তমান সময়ে সনাতন হিন্দু ধর্শের কিরূপ সঙ্কট সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
কিরূপে এই করাল কবল হইতে বিনষ্ট-প্রায় সনাতন ধর্থের পুনরতুযুয় হইতে 
পারে তাহ! একটি অতি জটিলতর সমস্তায় পরিণত হইয়াছে । আশা করি, 
সনাতন-ধর্মাবলম্বী সজ্জন মাত্রেই এই সুমহৎ ধৰ্ম্ম কার্যে, স্ব স্ব সামর্থ্যামুসারে 
কায়িক, বাঁচিক ও .আঁধিক সাহায্য করিয়া সনাতন ধর্শ্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী- 
পতাকা চির স্থির রাখিবার অন্ত সচেষ্ট হইবেন এবং আমাদের এই প্রবলতম 
উদ্ভমের সহকারী হইয়! চিরক্তার্থ করিবেন । নিজে ইহার সভাশ্রেনী ভুক্ত 
হইয়া নিজ নিন্ম বন্ধু বাস্ধবগণকেও এবিষয়ে উৎসাহিত করিল খাইক পাঁর- 
লৌকিক জীবন আনন্দময় হইবে এবং আমরাও চিরকৃতম্তত| পাশে আবদ্ধ হইব। 

বর্তমান সময়ে যে সমন্ত অমূল্য পুস্তকরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


হ্ীবঙধর্মমণ্ডল-শাস্ত্রপ্রকাশ-গ্রন্থমাল!। 


১। মন্ত্রযোগ-সংহিতা। (সংস্কত, বঙ্গান্থবাদ সহ) এই পুস্তকে 
মন্ত্রযোগ-লক্ষণ, মন্ত্রযোগ-বিজ্ঞানঃ দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, গুরু-লক্ষণ) দীক্ষা 
বিবরণ, দীক্ষোপযোগী কাল ও দেশ, মন্ত্নির্ণয়, উপাস্তনির্ণয়, আসন-বর্ণন 
সপ্ত অধিকার, মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার, মাতৃকাবন্ত্, মুদ্রা বর্ন, জগ বর্ণন, 
ক্রম-সিদ্ধির উপায়, মালাবিচার, ধ্যান, সমাধি, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার 
অতি গুহ রহন্ত-পূর্ণ আশীটী বিষয় বণিত হইয়াছে সনাতন ধন্মাবলন্বী 
ব্যকিমাত্রেরই ইহার একখানি পুস্তক সাধনার সহায়ক রূপে সঙ্গে রাখ! কর্তব্য। 
বুল্য ॥ বার আন! মাত্র । 

২। জাতীয় মহাষজ্ঞসাধন । ইহাতে চির-গৌরবান্িত আর্য/জাতির 
এই অভাবনীয় অবস্থা কিরূপে হইল, বর্তমান সময়ে আর্য্যলাঁতির মধ্যে কি, কি, 
ব্যাধি প্রধিষ্ট হইয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ ওবধ প্রয়োগ ও সুপথ্য সেবন করিলে, 

“তাহারা আবার প্রাচীন উজ্গময় অবস্থায় উন্নত হইতে পারিবেন ইত্যাদি বহুবিধ 
, শিক্ষাপগ্রদ ওদেশকালোপযোগী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেশ ও সমাজের উন্নতি- 
কানী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা পাঠ কব! উচিত। মুল্য ॥* বার আন! মাঝ । 


Jo 

৩। দৈবী মীমাংসা দর্শন । ইহ| বৈদিক উপাসনাকাণ্ড নববন্ধীয় 
মীমাংসা দর্শন ৷ ভক্তির সহজ, সরল ও সুন্দর সিদ্ধান্তসমূহ নিরপেক্ষ ভাবে 
বেদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞজন্ত রাখিয়। বর্ণিত হইয়াছে । ভক্তিই 
এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাপ্ত বিষয় হইলেও সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত একটী 
সুন্দর সামঞ্জন্ত আছে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব । সুতরাং জ্ঞান পিপাস্থ, ভক্তি 
প্রিপান্থ প্রত্যেকেরই ইহ! পাঠ করা কর্তব্য । ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশিত 
হইতেছে প্রথম খণ্ডের যুল্য ॥* আট আনা । দ্বিতীয় খণ্ড (যন্্রন্থ ) 

৪। গুরুগীতা। ( সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ) ইহাতে গুরু-শি্-লক্ষণ, 
যন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের লক্ষণ, গুরুমাহাত্থ্। শিল্তের কর্তব্য, গুরুণব্দের 
প্রকৃত তাৎপর্ধ্য ও পরমতবের স্বরুপ নিরণীত হয়াছে। মুল! ৮* হুই আন! মাত্র । 

৫1 তন্ববোধ। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ :সহ)। ইহাতে সংক্ষেপে 
বেদান্তের সারতব নির্ণীত হইয়াছে। মূল্য %* ছুই আন মাত্র । 

৬। সাধন-সোপন ॥ ইহাতে কোমলমতি বালক দিগকে সাধন রাজ্যে 
উন্নীত করিবার জন্য সাধকের কর্তব্য, প্রাতঃকৃত্য, সাধনবিধি, করন্তাস, 
অঙ্গন্যাস, গুরূপুজ্া, ইষ্টপূজ।, আচমন, প্রাণতুদ্ধি, বৈদিকরুত্য আদি বিবিধ 
বিষয় বর্ধিত হইয়াছে । এই পুস্তক বালকগণের পক্ষে ধর্মুশিক্ষকের কার্ধয করিতে 
সমর্থ হইবে মুল্য %* দুই আনা মাত্র । 

৭ সদাচার-সোপান ॥ ইহাতে বালকগণ কিরূপ ভাবে সদাচার 
পালন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । মূল) /* এক 
আন! মাত্র । 

৮। কন্যা-শিক্ষা-সোপান । ইহাতে বালিকাগণেব শিখিবার বিষয় 
সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। সেবাধর্শ, আচার, শৌচ, ব্রতকথা আদি সংক্ষেপে 
অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । মূল্য /* এক আন]। 

৯) শক্তিগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহিত ) ইলা একখানি অতি 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ । ইহাতে স্টিভ, উপাসনাতত্ব, জীবতত্্ব প্রভৃতি বিবিধ, 
অধ্যাত্মতত্ব বর্ণিত হইয়াছে । মূল্য ॥* আর আন! । 

১০। শ্রীশসগীতা । ( সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহিত) ইহা একখানি, 
অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ । ইহাতে বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম, জন্মান্তরতত্ব॥ পিতৃলোকতত্ব, 
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দেবতত্ব, জীব সৃষ্টির রহস্ত, নারীধর্শ, পুরুষধর্ণ, পীঠতত্ব, অধ্যাত্ততত্ব প্রভৃতি 
বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নুল্য ১২ এক টাকা মাত্র । 


মত স্বামী দযানন্দপ্রদীত এরন্থাবলী। 


১। পুরাণ তত্ব। ইহাতে পুরাণসমন্ধীর বিবিধ বিরুদ্ধ মতবাদের 
বৈজ্ঞানিক রহস্তপূর্ণ অপূর্ব সামন্ত, রাসলীল!, কষ্ণচরিতর প্রহৃতি হৃস্মাতিহৃদ্ম 
বিষয়ের গভীরতত্ব অতি সংক্ষেপে সরল ভাবে বিশদীক্ৃত কয়| হ্ইয়াছে। 
পুরাগসন্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সন্দেহ উপস্থিত হয় স্বামীজী 
মহারাজ তাঁহার অপূর্ব বর্ণনা শক্তির সাহায্যে উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে সেই 
সমস্ত সন্দেহের নিরাবরণ করিয়া সমগ্র হিঙ্গুত্াতির অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন । আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠ করিলে গ্রতে/ হিন্দু সন্তানের 
নৃদয়মন্দির পুরাণের অপূর্ব পুণ্যব্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে । মুল্য ৮৪ 
চৌদ্দ আনা. মাত্র । 

২। ধৰ্ম্ম । ইহাতে ধর্শের বৈজ্ঞানিক নিগুঢ় তব, দানধন্্ম ও তপো- 
ধর্শের সময়োচিত ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাহসারে সনাতন ধর্ের নিত্যতা, 
সত্যতা, সার্বভৌমিকত্ব, নির্ববিবাদকত] প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় 
সমালোচিত হইয়াছে । মূল্য %* ছয় আন । , 

৩। সাধন তত্ব । ইহাতে যুণিপূজার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, প্রতিমার 
অর্থ, মন্ত্রশান্ন অনুসারে সাধনার সহজ ও সুগম উপায়, দেশ কাল ও পাত্র 
বিবেচন! করিয়া বর্ণন কর! হইয়াছে । মূল্য ॥* বার আনা । 

৪। জল্মান্তর তত্ব । মানুষ মরিয়া কি হয়। এই রহন্ত-পুর্ণ 
কৌ তুহলোদ্দীপক বিষয়, শান, যুক্তি ও বিভানানুসারে বত হইয়াছে। মুল 
/%* দশ আন! মাত্ৰ৷ 
« ৫1 আর্ধ্জাতি। ইহাতে আর্ধ/জাতির লক্ষণ, আদি নিবাস-স্থান 
নির্ণর, হিনুশবের শ্রেষ্ঠত্ব, আর্ঘে!র সর্কাঙ্গীণ পূর্ণতা, অনার্য হইতে বিগেষতা 
প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সয়ালোচিত হইয়াছে । মূলঃ ॥* বার আনা মাত্র? 
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৬। নারী-ধর্ম । ইহাতে নারী-ধর্ম-বিজ্ঞান, পুরুষ ধর্ম হইতে নারী- 
ধর্মের বিশেষত্ব, পাতিব্রত্যের চতুব্বিধ স্বরূপ, স্্রী শিক্ষা, বিবাহকাল-নিরপণ, 
লজ্জামটীলত! ও অবগুঠন প্রথার সহিত' পাতিব্রতো সম্বন্ধ এবং বিধবা বিবাহের 
অপকারিত! প্রভৃতি নারী-ধ্ণসন্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বণিত হইয়াছে। 
মূল্য১২ টাকা মাত্র । 

৭। সদাচার শিক্ষা । ইহা বালক বাঁলিকাগণের পক্ষে অতি 
উপাদের পুস্তক । ইহাতে আচার, শধ্যাত্যাগ, সুল প্রাতঃকত্য ও শৌচাদি, 
পৃজে)র পুজ।, ভগবানের পূজা, ভাই ভগিনী, আহার, খান্ধাখান্ত, শয়ন ও নিদ্রা, 
ব্যায়াম, মহা প্রকৃতির সহিত মিলন, দীর্ঘায়ু ও অল্লায়ু প্রাপ্তির কারণ ইত্যাদি 
বিবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ইহা অনেক স্থূল কলেজে 
পাঠ/বপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। মূল) ।/* ছয় আনা মাজ। ৃ 

৮। নীতি শিক্ষা । ইহাতে কিন্পপ নৈতিক জীবনের উন্নতি হইতে 
পায়ে বিশদ তাবে তাহ! দেখান হুইয়াছে। মৃল) ॥* আট আন! মাত্র। 

এতত্তিন্ন তক্তি বিষয়ক, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ঈ। অবতার তত্ব, পরলোক তত্ব, দেবতত্ব, 
শ্রাদ্ধতত্ব, প্রেত তত্ব, দর্শন সমীক্ষা মুক্তি তত্ব, মায়া তত্ব, আত্মতত্ব, জীবতত্ব, 
সৃষ্িস্থিতি প্রলয়তত্ব, খ'বিদেবপিতৃতন্ব, জীবদ্ুক্তি সমীক্ষা সম্প্রদায় সমীক্ষা সন্ধা! 
রছ্ত, তীর্থ রহস্ত, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, সমাজ ও নেত! প্রভৃতি 
বিবিধ সময়োপযোগী এবং সনাতন ধর্থের পূর্ণ পরিপালনের জন্য যে সকল গ্রন্থ" 
পাঠের প্রয়োজন এই গ্রন্থমালাতে একাধারে সেই সমস্ত গ্রন্থই সংগ্রথিত হইবে । 
ইহার সঙ্যগণ ক্রমশঃ তাহ! পাঠ করিয়া আনন্দান্বভব করিতে সমর্থ হইবেন । 


গ্রীসহামণ্ডল এবং উহার মুখপত্র। 


সমগ্র ছিন্দুজাতির অদ্বিতীয় বিরাট ধর্দসভ। শ্রভারতধর্ম্ম মহামগুল বর্ণাশ্রষ 
ধর্মাবলম্বী হিশুক্জাতির আধ্যাত্মিকঃ আধিটৈবিক এবং আধিভৌতিক সকল" 
উন্নতির জড় স্থাপিত হইয়াছে । ইহার প্রধান কার্য্যালয় কাদীধাছে বং প্রান্ধীয় 
রু]মর্ালয় ভারতের সবল প্রান্তে স্থাপিত আছে। ভারতবর্মের মক প্লান্ধে 
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শত শত শাখা-সভ এবং সংযুক্ত পোষক সভা আছে। ইহার বহুপ্রকার কাধ) 
বিভীগের মধ্যে কযেকটী কার্যয-বিভাগের নাম লেখা হইতেছে বথা--ধর্ণপ্রচার 
বিভাগ, ধর্মীলয় সংস্কার বিভাগ; বিস্তাপ্রচার এবং হিন্দৃধর্ম-বিশ্ববিস্তালয় বিভাগ, 
মানদান বিভাগ, শাস্তর-প্রকাশ বিভাগ, হিন্দুর স্বত্ব-রক্ষ। বিতাগ, অনুসন্ধান 
বিভাগ ইত্যাদি । 


কাশীদ্ব গীভারতধর্ম মহামগুলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে হিন্দী ভাষায় 
নিগমাগম চত্ত্রিকা এবং ইংরাজী ভাষায় মহামণ্ডল ম্যাগাঁঞ্জিন নামক ঢুইখানি 
মালিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে । এততির মহামগুলের অন্তান্গ প্রান্তীয় 
মণ্ডল হুইতে অন্তান্ত ভাষার পত্রিক! প্রকাশিত হইয়! থাকে । যেমন কলিকাতার 
বঙ্গধৰ্ম্মমণ্ডল হইতে ধৰ্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থমাল! ; ফীরোজপুর ( পাঞ্জাব ) মণ্ডল হইতে 
উর্দ,ভাষার মাধিক পত্র, মীরাট কার্য্যালয় হইতে হিন্দীভাষার মুখপত্র এবং 
দাক্ষিণাত্য মণ্ডল হইতে দ্রাবিড় ভাষায় মুখপত্র ইত্যাদি শ্রীমহামগুলের সভ্যগণ 
পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত | বথা-_গ্বাধীন নরপতি এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্মাচাধ)গণ 
সংরক্ষক হইয়। থাকেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জমিদারগণ, বাবসায়ীগণ ও সমাঁজিক 
নেতাগণ নিজ নিজ প্রান্তীর জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়া প্রতিনিধি সত্য 
হইয়। থাকেন। প্রত্যেক প্রান্তের অধ্যাপক বান্ধগগগণের মধ্যে প্রান্তীয় মণ্ডলের 
দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়া! অধ্যাপকগণ ধর্মব্যবন্থাপক সভ্য হইয়া থাফেন। ভারতবর্ষের 
সমস্ত প্রান্ত হইতে পাঁচ প্রকারের সহায়ক সভ্য লওয়! হইয়া থাকে । বিভ্তা 
বিষয়ে কার্য] করিবার জন্য সহায়ক সত্য, ধর্মকার্যয করিবার জন্ত সহায়ক সভ), 
মহামগল, প্রান্তীয়মণ্ডল এবং শাখাসভা! সমূহকে ধনদান করিবার জন্ত সহায়ক 
সভা, বিভ্ভাদান করিবার জন্তু বিছান ব্রাহ্মণ সহায়ক সভ্য এবং এবং ধর্ম-প্রচার 
করিবার জন্য সাধু সন্যাসী সহায়ক সভ্য ॥ এই পাঁচ শ্রেণীর সত্যই সাধারণ 
সভ্যরূপে গণ্য হইয্না থাকেন। হিন্ুমাষ্ট্রেই এইরূপ সভ্য হইতে পারেন। হিন্দু 
মছিলাগণ কেবল প্রথম তিলশ্রেণীয় পহায়ক সভ্যা এবং সাধরণ সত্য! হইতে 
পারেন। উপরোক্ত সমস্ত প্রকারের সভ্য এবং মহামগুলের প্রান্তীয় মণ্ডল 
শাখাসভা এবং সংযুক্ত সভাকে শ্রীহাষগুলের হিন্দী অথবা ইংরাজী ভাবায় 
মাসিক পত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হয় । নিয়মিতরূণে নিয়ত বার্ধিক ২২ ছুই টাক! 
আট জানা মাত চাদা প্রদান করিলে হিশ্বু নর নারী সকলেই সাধারণ সত্য 


We 
হইতে পারেন | সাধারণ নভ্যগণকে বিনাঁযূল্যেমাসিকপত্র দেওয়ার অতিরিক্ত 
তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকেও সমাজ-হিতকারী কোষ হইতে অর্থ মাহাধ) 
কর! হইব! থাকে। পত্র ব্যবহারের (ঠিকান।-_* 
' প্রধানাধ্যক্ষ, 
শ্রীভারতধর্্ম মহামগুল প্রধান কার্যালয়, 
জগৎগঞ্জ, বেনারস । 


হিন্দুধাশ্মিক বিশ্ববিষ্ালয়। 


িন্লুগ্জাতির পুনরভ্ুদয় এবং হিন্দুধর্মের শিক্ষা নিধির ভারতে প্রচার 
করিবার জন্ত হিন্দুদাত্তির বিরাট ধর্মুসভ! শ্রীত্বারতধর্ম্ম মহামগুল এই বিশ্ববিস্তালক় - 
স্থাপন করিয়াছেন । ইহার প্রধানত? নির়লিখিত চারিটী কার্ধ/বিভাগ আছে! 

(১) গ্রীউপদেশক মহাবিস্তালয় ( Hindu College of Divinity ) 
এই বিস্তালয়ে যোগ্য ধর্ম্মশিক্ষক এবং ধর্ণসেবক প্রস্তুত কর! হইয়! থাকে । 
ইংরেজী ভাষাতে বি, এ, পাদ অথবা বি এর যোগ্যতাবিশিষ্ট কিছ! 
সংস্কৃত ভাষাতে তীর্থ, শাস্ত্রী, আচার্য) আদি পরীক্ষোত্বীর্ণ শিক্ষার্থী 'পঞ্ডিতগণই 
ছাত্রন্ধপে এই মহাবিষ্ভালয়ে প্রবেশাধিকার লাত করিতে পারিবেন । ছাত্ররৃততি 
মালিক ২৫২ টাকা হইতে ৩৯২টাক। পৰ্যন্ত দেওয়। হইয়| থাকে। 

(২) ধর্মশিক্ষা বিভাগ । এই বিভাগের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রধান 
প্রধান নগরে উপরোক্ত অচাবিগ্ভালয় হইতে পরীক্ষোতীর্ণ মহাধ্যাপক উপাধি 
প্রাপ্ত এক এক্সন পণ্ডিত স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিয়া স্থূল কলেজে এবং 
পাঠাশালাদিতে হিন্দুধর্শের ধার্ল্িক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে । উক্ত 
পঙিভগণ ও সমস্ত নগরে সনাতনধর্ণের প্রচারও করিয়া থাকেন । এইরূপ 
ব্যবস্থা কর! যাইতেছে যে যাহাতে মহামগুলের দ্বারা প্রধান প্রধান নগরে 
এইক্লপ ধর্মকেন্ত্র স্থাপিত হয় এবং মহামণ্ডগ হইতে ওঁ সমস্ত স্থানে সহায়তাও 
প্রদান কর! হয়! be 

(ক) দ্বিতীয় যাহার! এই মহাবিডালন্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়! ধর্ম-সেবক 
উপাধি লাভ করির! ধর্ম্মসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন তাহার! ধর্ম-সেবক' 
রূপে অভিহিত হইয়া! ধের সেবা করিয়া থাকেন এই সমস্ত বিষয় বিশেষ 


he 
জানিতে হইলে প্রধানাধ্যহ্ম উপন্েশক মহাবিভালয়, জগৎগঞ্জ, বেনারস। এই 
ঠিকানায় পত্র বাবহার করিতে হইবে। 

(৩) আর্ধামহিলা যহাবি্ভালয় ৷ «এই বিস্তানয় পরী ঘার্য-মছিলা-হিত- 
কারিনী মহাপরিষদের দ্বারা স্থাপিত হইলেও ইহ! হিঙ্ষধার্িক বিশ্ববিভালয়ের 
অঙ্গীভূত। সংকুলোস্তৰ উচ্চবৰ্ণের বিধবাগণের পালন পোষণের অন্ত এই 
বিশ্ালয স্থাপিত জ্ইস্থাছে। প্রত্যেক বিধবাকে মাসিক ১৫ টাকা হইতে ২২ 
টাকা পর্যান্ত বৃত্তি প্রদান করিয়! ভর্তি কর! হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে যোগ্য 
শিক্ষা প্রদান করিয়া! হিন্দুধর্শের উপদেশিক1 ও শিক্ষত্িত্রী প্রস্তুত করা হয়। 
তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবিক! নির্বাহের জন্তও যথাযোগ্য বাবস্থা কর! হইরা থাকে । 
এই বিষয়ে যদি কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা! হইলে 

প্রধানাধ্যাপক 
আর্ধয-মছিল|-বিস্ভালয়। মহামওডলভবন, জগৎগঞ্জ, কাশীধাম 

এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন । 

(8) সর্বধর্সদন (7811 of All Rell6i০n8 ) এই নামে ইউরোপের 
মহাযুদ্ধের শান্তির গপ্রারকরূপে একটী সভা! স্থাপন করিবার ব্যবস্থা কয়া হইতেছে) 
এই সভার একদিকে সনাতন ধর্মেতর অন্যান্য প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসনা 
মদ্দিব থাকিবে এবং প্রত্যেক মন্দিয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ একজন 
বিরান ব্যক্তি নিযুক থাঁকিবেন ৷ অপরদিকে সনাতন ধর্শের পঞ্চোপাসনার পঞ্চ 
দেবস্থান এবং লীলাবিগ্রহ উপাসনাদির দেব মন্দির থাকিবে। একটি সুবৃহৎ 
পুস্তকাধয় থাফিবে। তাহাতে পৃথিবীস্ব সমস্ত ধর্মের ধর্ম-গ্রথসমূহ রক্ষিত হইবে। 
এই সংস্থাসংশ্লিষ্ট একটা বক্ততাগৃহ বা শিক্ষালয় থাঁফিবে যাহাতে উক্ত বিভিন্ন 
ধৰ্ম্মের বিধান এবং সনাতন-ধর্শের বিদ্বান্গণ বথাক্রষে ব়তাদি প্রদান করিয়া 
ধর্ণা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এবং ধর্শ-শিক্ষাকার্ষ্যের সহায়ত! করিবেন। 'বদি 
পৃথিবীস্থ অন্য দেশ হইতে কোন বিঘবান্‌ কাশীধামে আগমন বয়িরা এই সর্ধর্ম্ধ- 
সদনে দার্শনিক শিক্ষ! লাভ করিতে ইচ্ছা! কয়েন তাহারও বাবস্থা কর! হইবে । 
এই বিভাগগুলি ব্যতীত বারাণনী বিস্তাপয়িষদ্‌ আছে যাহার বিধরণ স্থানান্তরে 
রষ্টব্য। এই সমস্ত বিভাগ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে নিয় ঠিকানায় প্জ 
বাবহার করিত্তে হইবে-- প্রধানাধ্যাপক, উপদেশক মহাবিতালয, মহামগযাতবন, 


ছগৎগঞ্ধ। বেনারম। 


We 


(৫) শান্ত্র-প্রকাশ বিভাগ । এই বিভাগের দ্বার! ধার্পদিক-শিক্ষা দিবার 
উপযোগী নানাবিধ ভাষায় রচিত পুস্তক সমূহ এবং সনাতনধর্পোর আন্তান্ত 
উপযোগী মৌলিক গ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত কর! হইয়াছে এবং হইতেছে । 

এই বিভাগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃত্বাধীনে ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী পাঠা 
গ্রন্থ নিয় শ্রেণী হইতে এম, এ, ক্লাশ পর্যন্ত গ্রন্থমাল! 31165 রূপে প্রকা- 
শিত কর! হইয়ছে। যে সকল স্কুল, কলেজ এবং পাঠশালার অধ্যক্ষগণ এ 
সমন্ত গ্রন্থ নিজ নিজ স্কুলে পড়াইতে চাহেন. তাঁহার! নিয় লিখিত ঠিকানায় পত্র 
ব্যাবহার করিবেন, এবং এ সমস্ত পুস্তক আনাইয়া দেখিবেন । 


মানেজার নিগমাগম বুক ডিপো, 
ভারতধর্ম্ব সিণডিকেট লিমিটেড 
অগৎগঞ্জ, ষ্টেশন রোড. বেনারস সিচী। 


শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-প্রকীশক বিভাগ। 
(বিরাট আয়োজন । ) 
উপদেশকগণের ধর্মপ্রচারের দ্বারা যে ফল লা হইয়া থাকে, শাস্ত-প্রকাশের 
বার! এতদপেক্ষ! অধিক সুফল পাওয়। যাইতে পারে । বক্কা এক হুইবার যাহ! 
'বর্ণন কবিবেন পে বিষয় মনন করিতে হলে পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে 
পারে না। এতদিন কজন বক্তা সর্বপ্রকার অধিকারির পক্ষে উপযোগী হইতে 
পারে না। পুস্তকের দ্বারা একার্য্য সহজে হইতে পারে। বাহার বেয়প 
অধিকার তিনি সেইরূপ পুস্তক পড়িতে পাঁরেন। শ্রীমহামগ্ুলও এইরূপ সকল 
প্রকারের অধিকারির যোগ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন । সম্প্রতি মহাযগুল 
পুস্তক- প্রকাশ বিভাগকে সমধিক উন্নত করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 
প্রীভারতধর্ম্ম মচামগুলের ব্যবস্থাপক শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানাদন্দজী মহারাজের 
সহায়তায় কাশীর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের দ্বার! সম্পাদিত হইয়া প্রামাণিক, সুবোধ 
এবং সুদৃপ্তর্পে এই গ্রনথমালা প্রকাশিত হইতেছে। এই বিভাগের দ্বার! বহু: 
প্রাচীন এবং লুপ্ত সংহিতা গ্রন্থ, গীতাদি গ্রন্থ, দর্শন শান্তের বছ গ্রন্থ যাহ! সংস্কৃত" 
ভাবায় ছিল, অথচ অপ্রকাশিত ছিল, এ সকল সংস্কৃত ভায়, হিন্দী ভাষ্য, এবং- 
ইংরেজী ভাঘামুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে । ধৰ্ম্ম-শিক্ষা দিবার’ 
উপযোগী বন্ধ পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে। একটী গ্রন্থশানাও প্রফাশিল্ 
খ 


|. ০ 


হইতেছে গ্রঙথমানয যে সমস্ত পুস্তক যু দত হইয়া! প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
সুচীপৃত্র নিয়ে দেওয়া! হইল । এই সমস্ত পুস্তকই হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। 


নাৰ | * বিবরণ বুলা 
ষন্ত্রযোগ সংহিতা (হিন্দী অনুবাদ সহিত ) ১. 
তক্তি দর্শন (হিন্দী ভাস সভিত) AN 
যোগ দর্শন ( হিন্দী ভায় সহিত) ২ 
নবীন দৃষ্টিমেঁ প্রবীণ ভারত (হিন্দী ) ১. 
প্রবীণ দৃষ্টিমে নবীন ভারত (এ) ২ 
দৈৰীমীমাংস। দৰ্শন প্রথমভাগ ( হিন্দী ভাষ্য সহিত ) ১/০ 
কন্ধীপুরাণ (হিন্দী অনুবাদ সভিত ) ১০ 
উপদেশ পারিজাত (সংস্কৃত ) le 
গীতাবদী (হিন্দী ) le 
ভারতধন্ম-মহামগুল-রহস্ত (ভিন্দী) ১ 
সন্প)াম গীতা ( হিন্দী অনুবাদ সহিত) ue 
গুরুগীত৷ (হিন্দী অন্রবাঁদ সহিত ) 1০ 
ধর্শক্পক্রম প্রথম খণ্ড (হিন্দী) ২২ 
১: দ্বিতীয় খণ্ড রি Sle 
% তৃতীয় খণ্ড 5 ২ 
চতুর্থ থণ্ড 2 ২ 
59 পঞ্চম খণ্ড 2৪ ২ 
9 ষ্ঠ খণ্ড yj ১° 
শ্ীদন্তগবাদগীত। প্রথম খণ্ড (হিন্দী ভাষ্য সহিত) ১২ 
র্ঘযগীত। (হিন্দী অনুবাধ লহিত) _ ॥* 
শডৃগীত। (এ) lhe 
শক্ধিদীত! (খৰ) ue 
ধীশেণীত৷ ( হিন্দী অনুবাদ সহিত ) le 
বিক্ণুদীত। (৫) দ 
মদাচার সোপান (হিন্দী) /e 
বন্তাশিক্ষ। নোগান i /e 


নাম বিবরণ ৰন 
ধর্ম সোপান $ মরি | 
ব্ৰহ্মচৰ্ধ সোপান টা & 
রাজশিক্ষা সোপান রঃ ৩ 
সাধন মোপান / 
শাস্ত্র সোপান 50 le 
ধর্ম্মপ্রচার সোপান 5 ৬ 
তত্ববোধ ( হিন্দী অনুবাদ সহিত ) % 
রাষগীতা (এ) ২॥' 
হঠযোগ সংহিতা (এ) le 
আচার চন্দ্রিকা (হিন্দী) le 
ধন্ম চঞ্জিক। (ঞ) ১২ 
নীতি চন্ত্রিক! ॥, 
সাধন চন্ত্রিকা রা ২৪০ 
নিত্যকৰ্ম্ম চন্দ্রিক। রর le 
সভীচরিব্র চন্ত্রিকা 8 ২ 
স্তোত্ৰ কুহুমাঞ্জলি (সংস্কৃত) রঃ 


এই সমস্ত পুন্তক বঃতীত আগ দৰ্শন, সাংখ) দর্শন, দৈনীমীমাংসা দর্শন 
প্রভৃতি সভায় দর্শন শাস্ত্র, মন্ত্রযোগ সংহিতা, লয়যোগ সংহিতা, রাজযোগ সংহিতা, 
হরিহর ব্রঙ্গসামরন্ত, যোগ প্রবেশিকা, ধর্ম সুধাকর, শ্রীমধুহ্দন সংহিত। প্রভৃতি 
মৌলিক গ্রন্থ বন্ত্স্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । 

ইংরেজী ভাষাতে ধর্মগ্রন্থ । 

শ্রীভারতধর্্ম ধহারগুলের শাস্ত্রপ্রকাশ-বিভাগ দার প্রবাশিত সংচিত। 
সমূভ ও গীতা সমূহ ক্রমশঃ ইংবেজী ভাষাতে অগ্বাদিত ভর গকাশিত হইবে 
সম্প্রতি ইংরেছী ভাষাতে এ$ অ।ভনন সুন্দর গ্রন্থ প্রকা শত ৮ঃয়াছে । তাহা পাঠ: 
করিলে £হংরেজীভাষাবিদ্‌ বক্তি মাতুর সনাতন ধণ্মের মহত্ব, দার সব্বজ্জা। 
হিতকারী স্বরূপ, সনাতন ধর্মের নিখিল অঙ্গের রহন্ত উপাসনাতব, যোগ তত্ব, * 
কাল এবং চ্যতিতত্ব, কর্ম্মতত্ব, বর্ণাশ্রম, ধর্ম্মতত্ব প্রভৃতি হক্মাতিহক্ম বিষয়ও 


ue 
অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন । এই পুস্তকের নাম ওয়াল্ড প্‌ ইটার্ণান 
নির্লিজিয়ান ( The World’s Eternal Religion ) ইহার মূল) রাজ সংস্করণ 
৫১ সাধারণ সংস্করণ ৩২। পু'স্তকাদি সম্বন্ধে পত্র ব্যবহারের ঠিকানা 


ম্যানেজার, নিগমাগম বুকডিপো, ভারতধর্শ্ম সিপ্ডিকেটুভবন 
ষ্টেশন রোড, বেনারস। 


শ্ত্ীবিশ্বনাথ অন্পূর্ণ দান ভাগ্ডার। 


৬কাশীধামে দীন দুঃখীগণের ক্লেশ নিবারণের জন্য শ্রীভারতধর্ম মহামণ্ডল 

এই সভ। সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভার দ্বারা নুবিভ্ৃত পদ্ধতিতে 

শান্্রগ্রকাশের কার্য আরম্ভ কর! হইয়াছে । এই সভা হইতে নময়োপঘোগী 

ধর্ম-পুস্তকাদি যথাসম্তব বিন।মূলে) বিতরণ বব্রিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

মহামণ্ডল হইতে হিন্দীভ|য।য় প্রকাশিত ততবোধ, নাধুওঁক! কর্তব্য, ধর্ম অউর 

ধ্মাঙ্গ, দানধন্ম, নারীধন্ম, মহামগুলবশী আব্গ্যকত! প্রভূত অনেক ধর্মগ্রন্থ এবং 

ইংরাজী বয়েকখানি ছোট ছোট পুস্তক বিনামুল্যে যে।গ্য পাত্রে বিতরণ কর! 

হয়। শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগের আর এই দানভাগারে দীন হঃখীদের হুঃখ- 

যোচনার্থে ব্যয়িত হয়! থাকে । এই সভাতে যদি কেহ কিছু দান করিতে হচ্ছ! 

করেন, নিক ঠিকানায় পত্র ব্যবহার ক বিয়। (তনি সমণ্ত সংবাদ অবগত হইতে 
পারিবেন । ঠিকানা__ 

সেক্রেটারী শ্রীবিষ্বনাথ মন পূর্ণ দান ভাঙার, 
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামগুল প্রধান কার্য্যালয় 
জগৎগঞ্জ, বেনারস। 


শ্ত্রীআর্্যমহিলাহিতকারিণী মহাপরিষৎ। 


কার্য)সম্পাদিক।-_হার হাইনেম্‌ ধন্মসাবিত্রী মহাথাণী শিবহুমারী দেবী, 
নরসিংগচ । 

" 5" ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত রাণী মং!রাণী এবং বিদুষী ভদ্রমহিলাগণের দ্বারা 
শ্রীভারতধ্-মহামওলের অধ্যক্ষতায় আধ/মাতাগণের উন্নতির সদিচ্ছায় এই 
মহাপরিষং কাশীধামে স্থাপন বঝ। হংয়াছে। হহার উদ্দেশ নিয়ে লিখিত হইল-_ 

(ক) আর্ধ-ম(ধপাগণের গতির পরগ্ত নিঃমিত কার্য্য ব/বস্থ! স্থাপন, 


We 


£€ খ) শ্রতিশ্বতি-প্রতিপাদ্িত পবিত্র নারী-ধর্শের প্রচার, ( গ ) স্বধর্শ্মায়কূল 
স্রী-শিক্ষার বিস্তার, (ঘ) গাংস্পরিক প্রেম স্থাপন পূর্বক, হিঙুমর্তীগণের 
মধ্যে একত। বৃদ্ধির প্রযত্ব, ( ও ) সামাজিক কুরীতির সংশোধন» (চ) যাত- 
ভাষার উন্নতি সাধন এবং এই সমস্ত উদ্দেপ্ত পুরণের জন্ত অন্তান্ত আবস্তকীয় 
কার্য) করা । 

পরিষদের বিশেষ নিয়ম- ১ম--ইহাঁর সকল শ্রেণীর সভ্যাই ইহার মুখ- 
পত্রিকা হিন্দী ত্রৈমাসিক “আর্ট মহিলা" বিনামুলে) পাইবেন । ২য-স্ত্রীলোক- 
গণই ইহার সভ)। হইতে পারিবেন । ৩য--যর্দি পুরুষগণও পরিষদের কোনরূপ 
সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহারা! পৃষ্ঠপে|বকরূপে গণ্য হইবেন এবং 
পত্রিকা বিনামূল্যে পাবেন । 

প্রত্যেক হল্দুমহিলাই বাধিক পাচ টাক। (অসমর্থ পক্ষে ৩. তিন টাক1) 
চাদ! দিয়া এই সভার সভ)। হইতে পারিবেন, এবং তীহ!র। সভার মুখপত্রিক 
“আর্ধয-মহিল।” বিনামূল্যে পাইবেন । পাত্রকা সম্বন্ধে এবং মহাপরিষদ্‌ সম্বন্ধে 
পত্রাদি ব্যবহারের ঠিকানা 


কার্মযাধ)ক্ষ, আর্য্য-মহিল! মহ1পরিষৎ কার্যালয়, 
শ্রীমহমগ্ডুলভ বন, জগৎগঞ্জ, বেনারস, 


শ্রীভারতধর্থ সিণ্ডিকেট লিমিটেড্‌। 


শীভারতধর্ম্ম মহামগুনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাহায্যে দশলক্ষ টাকার 
মূলধনে এই যোখ কারবার স্থাপিত হহয়াছে। প্রতি ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য 
১০০২ টাকা, অডিনারী শেয়রের মূল) ২৫২টাক| এবং প্রফেরান্স শেয়ারের মূলঃ 
৫*. টাক! । প্রত্যেক সন্বদয় এবং ধম্মানুরাগী হিন্দুরই ইহার অংশীদার হওয়। 
উচিত৷ শ্রীমহামগ্ুল নিজ কার্ধযালয়ের সম্মুখে যে বিশাল জমি খরিদ করিয়াছেন, 
তাহাতে সর্বধন্সদন এবং উপদেশ মহ!বিদ্বালয় আদি বিদ্যাবিস্তারের স্থানগুলি 
স্থাপিত হুইবে । এ বিশাল জমির এক অংশে এই কোম্পানীর ভন্ত এবটিা বাচী 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে এবং উহাতে হহাব কার্যালয় স্থাপিত হহয়াছে। এই কোম্পানী 
দ্বার! বর্ণাশ্রমধন্মাবলন্ী চিন্দ,জাতিব পক্ষ সমর্থনের জন্তু ইংবেদীতাবায় এবং 
হিন্দীভা যায় সাপ্তাহিক পত্র এবং দৈনিক পত্র বাহির করা হইতেছে। হংরেজী 
ভাষার পত্রিকার ন।ম “মহাণক্জি* ও হিন্দি ভাষার পত্রিকার নাম “ভারতধর্ম্ম । * 


be) 


দ্র 


উভয়েই জাতীর মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হইতেছে। হিশুজাতিয় কোঃ 
জাতীর পুস্তকতাগার নাই, পাবলিশিং হাউস এবং জাতীয় ছাপাখান। আদি 
নাই, স্বজাতীয় এই সকল গুরুতর অভাব এই সিপ্ডিকেটের দ্বার! দূর হইবে। 
লীমহামণ্ডলের কত পক্ষগণ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে এই কারবারে 
লোকসান না হইতে পারে এইকর্লপ সুব্যবস্থার সহিত কার্ধয করা হইবে। 


প্রত্যেক মহোদয় দেশহিতৈষীর নিকট পবিনয় প্রার্থনা যে, তাহার! এ মুখ- 
পত্রের আদর্শ সংখা! নিঙিকেটের অনুষ্ঠান পত্র এবং শেয়ারের জন্ত অথবা 
পুস্তকাদি ক্র, ছাপার কার্য্য এবং সংবাদ পত্রাদির জন্য নিয় লিখিত ঠিকানার 
পত্র লিখিয়! সমন্ড সংবাদ অবগত হউন । 
সেক্রেটারী 
ভারতধর্ম্ম লিণ্ডিকেট লিমিটেড্‌ 


ষ্টেশন্‌ রোড, বেনারস। 


বারাণসী বিষ্যাপরিষদ্‌। 


' প্রীভারতধৰ্শ্ম মহামগুলের কতৃপক্ষগণের উদ্যোগে এই পরিষদ্‌ স্থাপিত 
হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এহ পরিষদের পক্ষ 
হইতে পরীক্ষা গৃহীত £৭75 পনী(।৬ার্ণ ব্রিদ৷ গণকে যথাযোগ) স্বর্ণপদক, 
রৌপ্যপদক, মান৭%।'৭ এ ১০১% শ।॥।। ১০২২ ২/5 ববা। হইয়া থাকে। 

নিয়লিখিত দশটা পনীক্ষা প্রাতবৎদর গৃচীত হয়। (2১) উপাধাায় 
পরীক্ষা, (২) মহোপাধ্যায় পরীক্ষ।। পৌরহিত্য পরীক্ষা দুইভাগে বিভক্ত 
বথা-( ৩) শ্রৌতকর্শ্ম বিশারদ পরীক্ষা (৪) স্রার্্কশ্ম বিশারদ পরীক্ষা । 
গুরু এবং আচার্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষা, ( ৫ ) ধন্মাচার্ধা পরীক্ষ। ৷ (৬) টপদেশক 
পরীক্ষা, হিন্দীভাষ। বর্ধমান রাষ্ট্রভাষার পরিগণিত তাভার উন্নতির জন্য 
(০ রাষ্ট্রভাষা বিশারদ পরীক্ষা । (৮) স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য পরীক্ষা । 
(৯) কলেনের ছাত্রদিগের জন্য পরীক্ষা! এবং ধর্ম প্রবেশিক! পরীক্ষা । বিশেষ 
বিষয়ণ "মন্ত্রী বারাণসী বি্তাপরিধদ্‌, মহামণ্ডল ভবন, বেনারস | এই ঠিকানায় 
গর ব/ব্ছার করিলে অবগত হুওয়! যায় । 


w/e 
বিশেষ গ্রন্থাবলী। 


প্রীভারতধর্শ মহামগুলের প্রধুুন কার্য্যালয়ের সহিত থে সকল বিষ 
সংপ্লিষ্ট আছেন, তীহার। শ্রীমহামগুলের শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগের এই বিরাট কাত 
সাছাষ্য করিবার জন্য নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন । তীহাদের গ্রন্থর 
সমূহ ভারতধর্শ সিঙিকেটের দ্বারা প্রকাশিত হইয়! বঙ্গভাষার প্রীরৃদ্ধি সাং 
করিবে। 


১। মহামন্থাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুক্ত পণ্ডি 
অন্নদাচরণ তর্কচুড়ামণি মহ।শয়ের মমৃল। গ্রস্থাবলী নিয়মিত ভাবে প্রকালি 
হইতেছে। তাহার মধ্যে ১। সাধারণ ন্যায়রহন্ত । ২। স্তায়দর্শন রহুম্ত 
৩। বৈশেষিক দর্শনর-হস্ত । ৪ | যোগদর্শন-বতস্ত ৫1 মীমাংসা-রহন্ত । ৬ 
বেদাত্বদর্শন বা ব্ৰহ্মসথত্ৰ বহস্তঃ বা: , শী, হাজী হিস = বায় পৃথক পৃথ 
ভাবে মৃদ্রিত হইতেছে । গুরু শন সা! প্রশ্নোগ্রঞপে অতি সরল ভাষ 
প্রকাশিত হইতেছে ৷ দার্শনিক রাজ্য বাস্তবিকহ যুগান্তর উপস্থিত। প্রতো! 
দর্শনের চিত্র (018 ) এই পুস্তকের সঙ্গে থাকিবে । (যন্ত্স্ক ) 

এ সমন্ত দর্শনের সংস্কৃত কৌমুদীনায়ী সরল বৃত্তি ও তাঁহার সহিত হিন্দ 
বাঙ্গল। ও ইংরেজীতে অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে । 

২। ভক্তি তত্ব শ্রীরাধিকা প্রসাদ বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রনীত। সরল বা 
ভাষায় লিখিত। ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক নাই বলিলেও অতু)? 
হয়না । ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই , ভক্তি যে সকল সম্প্রদায়ের 
প্রাণস্বরূপ, তাহ! সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে । বৈধীভক্তি রাগ্াত্মিকাভা 
ও পরাভক্তির দৃঢ় জটিল সাধনগুলি দৃষ্টান্তের সহিত এরূপ সরল ভাবে দেখা 
হইয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে চিত্ত প্রেমে বিভোর হইয়! যায়, প্রেমময় পর 
পুরুষের রমণীয় মৃত্তি মনোময়ী যুণ্ডিতে প্রকটিত হইয়া পাঠককে ভক্তির আনন 
মিদ্ধুতে নিমগ্ন করিয়! দেয় ৷ ভক্তাপপান্ শাঙ্পিপাহ বাক্তি মাত্রেরই ই॥ 
পাঠ কর! কর্তব) , প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীগণ এবং বিদ্বন্মণ্ডলী নময়োপর্ধো 
হওয়ায় এই পুস্তকের রচন! পদ্ধতির ভুয়সী প্রশংসা! করিয়া থাকেন | মু 
২২ এক টাক! মাত্র। | 


= 2 পা 

৩। নৎ৷ধ চরিত । অধ্যাপক শ্রীতারামোহন বেদান্ত শান্তী প্রসীত। 

ধাঁহার চিন্তা প্রস্থত বেদান্তশাপ্র পৃথিবীর সমস্ত জাতির বিশ্বয্ন উৎপন্ন করিতেছে, 

মৈই বিশ্বপুজ) মহবি শৰীকৃষ্ণ-দ্ৈপায়ণ ৰেদব্য।মের জীবন চরিত; ইহ! ভক্তিরসের 

অমৃত প্রশ্রবন, কর্মের অবিশ্রান্ত সাগর তরঙ্গ, জ্ঞানগর্কের হৈমগিরি, 

সূর্য ১২ টাফা। | 

১২। আগস্থা চরিত। বিমানশর্শী আর্য সভ)তার চুড়ান্ত নিদর্শন, 

পৃথিবীর সাহিত্যে এমন অপূর্ব অশ্রতপূর্বব লোক বিশ্বয়কর ঘটন! ইতিহাসে আর 
নাই, পুস্তক খানি যদ) 


নিগমাগম, পুস্তক ভাণ্ডার। 
( Nigamagam Book Depo. ) 
হিন্দু্জাতির কোন শ্বদ্দাতীয় পুন্ভক ভাণ্ডার নাই, এই ভ্রাতীয় অতাব দূর 
করিবার জন্য তারতর্ম্ব সিগিকেট লিমিটেড নামক কোম্পানী (যাহার মূলধন 
১* দশ লক্ষ টাক! নির্ধাবিত হইয়াছে ।) এই পুস্তক ভাঙার হিন্দু জাতির 
ধর্শের কেন্দ্রদ্ল শ্রীকাশীধামে স্থাপন করিয়াছেন, এই বুকডিপোতে হিন্দ, 
জাতির সকল প্রকার গ্রন্থ পাওয়া যায় । যে সকল গ্রন্থ ডিপোতে ন! থাকে 
খরিদদারগণের অন্য উহা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অথবা ইউরোপ 
আমেরিক। আদি দেশ হইতে আনাইয়| দিবার বিশেষ বাবস্থা আছে । পত্র 
ব্যবহারের ঠিকানা 


ম]ানেজাব নিগমাগম খুকডিপো, 
ভারতধর্ম্ম সিপ্ডিকেটু লিমিটেড, 
ষ্টেশন বোড জগত্ণঞ্জ, বেনাবস। 
a” 
জাঁশ্বভপল্রন্সখ পোৌস £ 


(ভাহংতধৰ্ণা সিণ্ডিকেট লিমিটেডের দ্বার! স্থাপিত হিন্দুজাতির মুস্রণালয ) 
এই প্রেসে সকল প্রকার ছাপার কাজ স্বল্পমূল্যে হইয়া থাকে, বাকারা 
“পৃন্তক্কাদি ছাপিতে ইচ্ছা করেন তাঠাব! নিয় লিখিত ঠিকানায় পর বাবার 


করিবেন,। . , 
NE ম্যানেজার, ভারতধর্ন্ প্রেস, 


জগৎগঞ্জ। বেনারস ।- 


86493 
হারার 


